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ত্রয়োদশ বর্ষ, ১৩১৬ সাল। 


প্রীপ্টীরামকৃষ্ণ-স্ত্রীচরণাশ্রিত সেবক রামচন্দ্র প্রবর্তিত 
ও সেবকমণ্ডলী সম্পাদিত । 


তত্তৃ-ম্জরী কার্য্যালয় । 
৮০1১, করপোরেসন শ্্রীট, কলিকাতা । 
প্রকাশক ও কার্ধ্যাধ্যক্ষ-_ভ্ীবিজয়নাথ মভুমদার। 


কলিকাতা, ৬ নং ভীম ঘোষের লেন, 
গ্রেট ইডিন্‌ শ্রেসে শ্রীবিজয়নাথ মভুমদাঁ কর্তৃক যুদ্রিত। 


গল ১৩১৬ সাল! 





অগ্রিম বার্ধিক মূল্য সাক ১২ এক টাক। 


নুতন পুস্তক! নুতন পুস্তক! 


রুক্নচন্দ্রের বক্ততাঁবলী। দশম হইতে অষ্টাদশ পর্য্যস্ত নয়টী 

হয সংস্করণ । বিষয় যথা- ঈশ্বর-দাধন, সাধনের স্থান নির্ণয়, সাধনের 

অধিকারী, আত্মা, বর্ণাশ্রমধর্, ঈশ্বরলাভ, জমাথরচ, বিশ্বজনীন-ধর্ম, শান্্াদি 
সম্বন্ধে শ্রারামকূষের উপদেশ । মুলা এক টাকা মাত্র । 


স্বামী যোৌগবিনোঁদ, 
যোগোগ্ভান, কীাকুড়গাছী, কলিকাত। , 


শ্রীরামকৃষ্ণ অষ্টকালীন-পদবিলী । 


এখানি রামকুষ্খলীলার একখানি সম্পূর্ণ নৃতন ধরণের পুস্তক । এরূপ 
লীলাবর্ণন! আর কুত্রাপি নাই। পাঠে মনোপ্রাণ ভাবে বিগলিত হুইবে। 
শ্বিজয়নাথ মজুমদার গ্রণীত। মূল্য ।* চারি আনা । ভিঃ, পিঃ, ডাকে 1/* 
গাচ আনা মাত্র । ত্বত্ব-মঞ্জরী কার্যালয়ে পাওয়। যায়। 





শ্রীরামকৃষ্ণনামাস্ৃত। 


শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ক স্ভোত্র ও গীতাবলীর একত্র সমাবেশ। শ্রীদেবেন্্রনাথ 
চক্রবর্তী বি, এল, প্রণীত । মুল্য চারি আনা | ভিঃ, পিঃ, ডাকে পাঁচ আনা মাত্র । 
গ্রাপ্তিস্থান--তত্ব-মঞ্জরী কার্য্যালয়, ৮*1১ নং করপোনেসন গ্রাট, কলিকাতা । 


বিষয় 


অন্ত শ্য্য। 
অরুচি 

অমৃত 

আত্মশুদ্ধি 

আনন্দ সংগীত 
উত্সব আবাহন্‌ 
উদ্বোধন 

উৎসব সংবাদ 
একটা মুমুক্ষ প্রাণ 
কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ 
গীত 

গুরু-গীতি 

গুরু ও শিষ্য 
গুরুপূজা 
চরণাগুত 
জন্ম-স্মৃতি 
জন্মোৎসব-গীতি 
দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামরূষঃ 
দান 

দেব-ম্বপ্র 

নববর্ষ 

নবন্ধী পচন 

নিন্দা. 

পওহারী বাব 
পদাবলীর অভিমত 
প্রার্থনা 

প্রাথন। 

প্রার্থন। 

প্রেমের পরিণাম 
পুতুল পুঁজ) 
ফকির লালন দাই 


সুচীপত্র। 


স্্্টিওটি রী চি ০০০৮ 


লেখক 


শ্রীনুঈীলমাল্তী সরকার 

১ 
শ্রিভোলানাথ মজুমদার 
প্রীকাস্তিবর ভট্রাচার্ধ্য 
ভীদেবেন্তরনাথ চক্রবন্তী বি, এল 


শ্রীকষ্ণ5ন্ত্র সেনগুপ্ত 


শ্রীরুষচন্্র সেনগুপ্ত 
এ 


শীনরেন্্রনাপ রায় 
গ্রীজগদীশচন্ত্র সান্যাল 
শ্রীকিরণচন্ত্র দত্ত 
শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত 
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শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার 
শ্রীকাস্তিবর ভট্রাচার্যা 
ইহারাণচন্ত্র রক্ষিত 
শ্রীবিজয় কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য 
*« কাস্তিবল্প ভট্টাচার্য্য 
» কাস্তিবর ভট্টাচার্য্য 
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২৩৬,২৫৯ 


« শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যার  ৪২,৬৯,৯*,১০২ 


» মাথনলাল চক্রবর্তী 

« হারাণচন্ত্র রক্ষিত 

« বিজয়নাথ মজুমদার 
« কাস্তিবর ভট্টাচার্য্য 
» জোলানাথ মজুমদার 


১৮৭ 
১৬০ 
১০৪০০ 
১০৩ 


৩৩,৫৫১২৫১ 


বিময়। 


বন্দন। 

বানা ধন্মভাব 
বারাণশী রামকুষচ-সেবাশ্রম 
বাণী বন্দন। 
বিজয়া-দশমী 
বেদাস্তের আভাষ 
ভক্তি 

তগবান রামকুষঃ 
ভারতের ধম্ম 
ভাগ্য ও পুরুষকার 
ভালবাস। 

না 

ম1 হুর্গীর বন্ত্রনান 
মাত আগমনে 
মানবের বরুন] 
মানবের ভালবাসা 
বামকু্ণ-সাত্রাজয 
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শ্মশান 

শ্রীধাম কামারপুকুর ও জররামবাটী 


জীরামকষ্ণাষ্টক স্তোত্রং 
শ্রীরামকুঞ্চ-গোষ্ট-গীতি 
জ্ীরামরুষ্-সারম্ব ত-দন্মিলন 
জস্রীরামরূষের উপদেশ 
শী শ্ররামরুফ্োতৎ্সব 
শ্রশ্ররামকষ্ণ-স্রোত্র 
সরল বিশ্বাস 
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দুখী কে? 
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হ্দেশ ও স্বাধীনতা 
হিন্দুর-শ্বাবলম্বন 


টি 


লেখক । পৃ্টা। 
» হারাণচন্ত্র রক্ষিত ২৮৯ 
* জগদীশচন্দ্র সান্গ্যাল ১৫ 
শ্বামী ব্রস্জানন্দ ৫৮,১০৭ 
শ্রীদেবেন্্রনাথ চক্রবর্তী বি, খল ২৭৪ 
আীসেবাদাস ১৭৬ 
শীনগেন্্রনাথ সরকার  ১৭১,২*০১২২৩ 
শ্ীসতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯ 
জীষতীন্ত্রনাথ দত্ত ১০৯ 
ব্র্চারা দেবব্বত ১৯৬ 
শ।কা স্তর ভট্টাচার্য ২১৩ 
ব্রহ্মচারী দেবব্রত ২৩৮ 
শরবাণীকান্ত রায় ১৫৩ 
শ্রাবিজয়নাথ মজুমদার ১৩৪ 
শ্রীকান্তিবর ভট্ট।চার্ঘ্য ১২৪ 
জীকৃষণচন্্র সেনগুপ্ত ১০৯ 
শ্রীরেবতীমোহন চৌধুরী ২১০ 
» কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত ২৩,৭০,১৪৫ 
৬ নিবাবণচন্ত দত্ত ৬৫,১৩৮ 
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শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার ৫১৮২ 
এ শিবানন্দ সরন্যতী ৩৭ 
» বিজয়নাথ মজুমদার ১২৯ 
, দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বি, এল ২৫৬ 
* বিজয়নাথ মজুমদার ১,২১ 
পর ১১১১১৮৮ 
২ ১৪১ 
শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার ২০৯ 
সস ২০,৪৩,৯২,১ ১৬,২৩৪ 
ব্রহ্মচারী দেবব্রত ২১৮ 
- ৬৮১২৩৬ 
শ্রীরেবতীমোহন চৌধুরী ১৩৩ 
শ্রবিজয়নাথ মঞ্জুমদার ৬৫ 
হ৬ 
স্লীকান্তিবর ভট্টাচার্য্য ১৪৯ 
আষ্চন্ত্র সেনগুপ্ত ১৬৫ 


শ্জীয়াম্ষঃ। 
শ্ীচষণ ভন্লসা। 








বৈশাখ, ১৩১৬ সাঁল। 


সপলপাশপিতি পা 


আয়োদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। 





শ্রীপ্ীরামরুষেের উপদেশ ।* 
( পূর্ব বর্ষের ২০০ পৃষ্ঠার পর ) 


৪৩৫ | ঈশ্বরকোটির বিশ্বাস স্বতঃসিন্ধ। প্রহলাদ “ক” লিখতে একেবারে 
ক্ান।--কৃষ্ণকে মনে পড়েছে । যার! জীবকোটি, তাদের বিশ্বীস সহজে হয় ন। 
জীবের শ্মভাব--সংশয়াতক বুদ্ধি। 

৪৩৬। যতক্ষণ ঈশ্বর দুরে,--এই বৌধ, ততক্ষণ অজ্ঞান; যতক্ষণ হেথ। 
হেথা বোধ, ততক্ষণ জ্রান। যখন ঠিক জ্ঞান হয়, তখন সব জিনিল চৈতন্যময় 
বোধ হয়। 

৪৩৭। সরল বিশ্বীস, বালকের বিশ্বাস, না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। 

৪৩৮1 আাতৃভাব অতি শুদ্ধ ভাব, এতে কোনো। বিপদ নাই। ভর্ীভাব, 
এন্ড মনা নয়। শ্ত্রীভাব--বীরভাব, বড় কঠিন। 

৪৩৯। প্রেমোম্মাদ না হলে তিনি সমঘ্ত ভার লন না। ছোট ছেলেফেই 
ছাঁত ধরে খেতে বসিয়ে দেয়; বুড়োদের কে দেয়? তার চিন্তা কোরে, যখন 
নিলের ভার আর নিজে নিতে পারে ন!, তখন ঈশ্বরই ভার লন। 

8৪০ তিনিসাকার, লিয়াঁকার, আবার কত কি, তা আমরা জানিনা । 





ওনার 


তীরা্্ককথামৃতু হইতে সংগৃহীত 





৮ তত্ব-নগ্রী । [ত্রয়োদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা? 


শুধু নিরাকপি বঘ কেমন করে হবে? সব মানতে হয়। জনি কখন 
[পরীপে তেথ। দেল, সামনে আমেন, বলা যায় না! 

৪৪১। মেয়েমান্থষ থেকে অনেক দুরে থাকতে হয়, তবে যদি ভগধান 
লাভ হয়। যাদের মতলব খারাপ, সেসব মের়েমাহবধের কাছে আনাগোন। 
সর", কি তাদের হাছে কচু খাওয়া, বড় খারাপ) তারা সত্তাচহরণ করে। 

৪৪২ | মেয়েমাগ্ুষের কাছে খুব সাবধান হতে হয়। মেয়ে--ভ্রিভুবন 
দলে থেয়ে ফেলে। 

৪৪৩ । যাদের কৌমার বৈরাগ্য, যারা ছেলেবেলা! থেকে ভগবানের জন্য 
ব্যাঞুল হয়ে বেড়ায়, সংসারে ঢোকে লা, তারা একটা থাক আলাদা । তাবা 
নৈকৃষ্য কুলান। ঠিক ঠিক বৈবাগা হলে, তারা মেয়েমান্ুষ থেকে পঞ্চাশ হাত 
তফাত্তে ধাকে,১ পাছে তাদেক ভাব ভঙ্গ হয়। তারা যদি মেয়েমীনযের 
পাল্লায় পড়ে, তা হলে আর টৈকুষা কুলীন থাকে না, ভঙ্গভাব হয়ে যায়। 
তাদের খব লিচু হয়েযায়। যাদের ঠিক কৌগার বৈরাগ্য, ভাদের উ চু ঘর; 
অতি শুদ্ধ ভাব। গায়ে দাঁগটী পর্য্যস্ত লাগেন]। 

৪8৪ আপনাতে স্ত্রীলোকের ভাব আরোপ কর্তে পারলে, জিচেন্দ্িয 
হওমা যায়। 

৪৪৫। যার স্তনে বৌটা আছে, সেই মেয়ে। শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জনের 
স্তনে বোটা ছিল ন1। 

৪৪৬1 শিবপুজার ভাব কি জান? মাতস্তান ও পিতৃস্থানের পুজা । 
ভক্ত এই ঝলে পূজা করে, ঠাকুর । দেখো ঘেন আর জন্ম নাহয়; শোণিত 
গুক্রের মধ্য দিয়া, মাতৃষ্থান ও পিতৃস্থান দিয়া আব যেন আদতে না হয়। 

৪৪৭। শ্রীর্কষ্জের চুড়ায় মঘনূবের পাখা, মধুর-পাখাতে যোনি চিহ আছে 
অর্থাৎ শ্রীকঞ্ণ প্রকৃতিকে মাথায় রেখেছেন । কৃষ্ণ রাপমণ্ডলে নিজে প্রকৃতি 
হলেন, তাই রাসমগ্ডলে তারু মেষের বেশ। নিজে প্রকৃতিভাব না হলে, 
প্রকৃতিপঙ্গের অধিকারী হয় না। নিজে প্রক্ৃতিভাব হলে, তবে রাম, 
তবে সম্তোগ। 

৪৪৮। সাধক অবস্থায় খুব সাবধান হতে হয়। তখন মেয়েমানুষ থেকে 
অনেক অন্তরে থাকতে হয়। এমন কি ভক্তিমতী হলেও, তার কাছে বেশী 
যেতে নাই। ছাতে উঠবার সময় হেলতে ছুলতে নাই; হেপ্লে ছুল্লে 
পড়বার খুব সম্ভ।বন1। যারা দর্বল--তারের ধরে ধরে উঠতে হম । 


বৈশীথ, ১৩১৬ সাল।] জ্ীত্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ । ৩ 


পাপা শশী শট শিপ 
েস্পীপাসিপ পাপা 2 পিশশ্পপাস্পপাপশিপিশিপিপপপীপপল তল 


1৪৪৯ সিদ্ধ অবস্থায় আলাদা ক্লথা। ভগবানকে দর্শনের পুর বেশী 
ভয় নাই। অনেকটা নির্ভয়। ছাতে একবার উঠতে পারলে হয়। উঠবায় 
পদ্ঘ ছাতে নাচাও যায়। সিঁড়িতে কিন্তু নাচা যায় না। আবার দেখ, যা 
তা।গ করে গেছি, ছাতে উঠবার পর, তা আর ত্যাগ করতে হয় না। ছাতও 
ইট, চুণ, সুরূকির তৈয়ারী; আধার সিড়িও সেই জিনিসের তৈয়ারী। যে 
মেয়েমান্ুষের কাছে এত সাবধান ছিলে, ভগবান দর্শনের পর বোধ হবে, 
সেই মেয়েমানুষ সাক্ষাৎ ভগবতী। তখন তাকে মাতৃজ্ঞানে পুজা করবে। 
আন ভয় নাই। 

৪৫০ কথাঁট! এই-_বুড়ী ছুয়ে পরে যা ইচ্ছা কর। 

৪৫১। ধ্যান যে ঠিক হচ্ছে, তার লক্ষণ আছে। একটী লক্ষণ--মাথায় 
পাখী বসবে, জড় মনে ক'রে। 

৪৫২। চক্ষু চেয়েও ধ্যান হয়; কথা কচ্ছে তবুও ধ্যান হয়। যেমন 
মনে কর, একজনের দাতের ব্যামো যদি থাকে, সব কর্ম কচ্ছে, কিন্তু দরদের 
দিকে মনটা আছে। 

৪৫৩। পুর্বজন্মের সংস্কার না থাকলে ফস্‌ করে বৈরাগ্য হয় না। 

৪৫৪ | শেষ জন্মে সত্বগুণ থাকে, ভগবানমে মন হয়। ক্ঠার জন্য মন 
ব্যাকুল হয়। নান! বিষন্ন কর্শ থেকে মন সরে আসে। 

৪৫৫। যেরূপ সঙ্গের মধ্যে থাকবে, সেবধপ স্বভাব হয়ে যার়। আবার 
নিজের যেরূপ স্বভাব, সেইরূপ সঙ্গও লোকে খোজে । 

৪৫৬। মাঁঝে মাঝে সাধুসঙ্গ খুব ভাগ । রোগ মানুষের লেগেই আছে, 
সাধু সঙ্গে অনেক উপশম হয়। 

৪৫৭1 সংসার ত্যাগ করতে হবে কেন? আপনার মনে ত্যাগ করো। 
ংসারে অনাপক্ত হয়ে থাক । 

৪৫৮। গুধু বিচার করলে কিহবে? তার জন্য ব্যাকুল হও, তাকে 
ভালবাসতে শেখো। জ্তানবিচার পুরুষমান্থষ, বাড়ীর বাইরে পর্যস্ত যায়; 
ভক্তি মেয়েমানুষ, অস্তঃপুর পর্য্যন্ত যেতে পারে। 

৪৫৯। একটা কোনও রকম তাব আশ্রয় করতে হয়, তবে ঈশ্বর লাভ 
হয়। সনকাদি খধিরা শাস্তরদ নিযে ছিলেন। হনুমান দাসভাব নিয়ে 
ছিলেন। দাম, লুদাম, ব্রজের রাখালদের সখ্যভাব। যশোদার বাঁৎসয 
ভাব--ঈশ্ব্তরতে সম্তানবুদ্ধি।  শ্ীমতীর মধুরতাব। 








৪ ভত্ব-মণ্জরী | [অরোদশ বর্ধ, প্রথম সংখ্য। ূ 





৪৬:। €হে ঈশ্বর ! তুমি প্রতৃ,' আমি দাস”,--এই ভাবটীর লাম দাঁস- 
ভাব। সাধকের পক্ষে এ ভাবটী খুব ভাল। 

৪৬১৭ শুধু জ্ঞানজ্ঞান কবলেই কি হয়? জ্ঞান হবার লক্ষণ আছে। 
দুটী লক্ষণ | প্রথম-_-অনুরাগ অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসা । কেবল জ্ঞানবিচার 
করছি, কিন্তু ঈশ্বরেতে অন্ধুরাগ নাই, ভালবাস! ন[ই, সেমিছে। আ'ব একটা 
লক্ষণ__কুগুলিনীশক্তির জাগরণ। কুলকুগুলিনী ফতক্ষণ নিদ্রিত থাকেন, ততক্ষণ 
জ্ঞান হয় না। যাই তার নিদ্রা ভাঙ্গে, অমনি ব্যাকুলতা আবন্ত হয়, ঈশ্বরকে 
পাবার জনা । বসে বসে বই পড়ে যাঁচ্ছি, বিচার করছি, কিন্তু ভিতরে 
ব্যাকুলতা নাই, সেটা জ্রীনের লক্ষণ নয়। কুগুলিনীশক্তির জাগরণ হলে 
ভাব ভক্তি প্রেম এই সব হয়। 

৪৬২। সন্কাদি কত দিন? যত দিণনা তীর শ্রীপাদপন্মে ভক্তি হয়, 
তাঁর নাম কত্তে কত্তে চক্ষের জল যত দিন না পড়ে, আর শরীর রোমাঞ্চ 
যত দিন না হয়। 

৪৬৩। ঘখন ফল হয়, তখন ফুল ঝরেযায়)১ যখন ভক্তি হয়, যখন 
ঈশ্বর লাভ হয়, তথন সন্ধ্যাদি কন চলে যায়। 

৪৬৪ কেন তীব্র-বৈরাগা হয় না জানো? ভিতরে বাসনা, প্রবৃত্তি, 
এই সব আঁছে বলে। বাসনায় মন সংসারে নৌয়ানো রয়েছে। বাসনা 
না থাকলে মনের সহজে উর্দদৃষ্টি হয়। 

৪৬৫। যদি যোলআনা চাঁও, তবে ষোলআনা দিতে হবে! একটু 
বিদ্ব থাকলে আর যৌগ হবার যো নাঁই। টেলিগ্রাফের তারে যর্দি একটু ফুটো! 
থাকে, তা হ'লে আর খবর যাবে না। 

৪৬৬। সংসারে আছ, থাকলেই বা। কিন্ত কর্মফল সমস্ত ঈশ্বরকে 
সমর্পণ কর। নিজের কোনও ফল কামনা কত্তে নাই। 

৪৬৭। ভক্তি কামনা--কামনার মধ্যে নয়। ভক্তি কামনা, ভক্তি 
প্রার্থন। করতে পার। 

৪৬৮ | ভক্তির তমঃ আন্বে। মার কাছে জোর কর। 

(ফ্রুমশঃ ) 


বৈশাখ, ১৩১৬ সাল।] শ্তরীধাম কামুরপুকুর ও জয়রম্রার্টা। ৫ 
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শ্রীধা্ কামারপুকুর ও জয়রামবাটী। 


( পূর্ব্ব বর্ষের ২৫৩ পৃষ্ঠার পর ) 
[ শ্ীধাম কামারপুকুর ] 


আর পরস্পর দেখিতে পাওয়া গেল না। সুতরাং মামা পশ্চাৎ ফিরিলেন, 
আমরাও চলিতে চলিতে “আমোদরের? তীরে আসিয়া পৌছিলাম। হাঁটিয়া 
পার হইয়া! আমর! বরাবর পূর্ধমুখে চলিলাম। রাস্তা জান] নাই, জুতরাং 
পুর্বদিক নির্ণয় করিয়া ধানবন ভাঙ্গিয়! চলিতে লাগিলাম। মাঠ শেষ হইলে 
দেখিলাম যে, আমরা একটী পল্লির নিকট পৌছিয়াছি। ৩1৪ জন রুধক 
তথায় চাষ করিতেছিল। তাহার্দিগকে কামারপুকুরের পথ জিজ্ঞাস! করায় 
কহিল যে, 'আপনারা একটু বে-পথে আসিয়াছেন, যাহ হউক, এই গ্রামে 
ঢুকিয়! রাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া যান।” আমরা তাহাদের নির্দেশাহুযাসী 
চলিক্স। আবার এফটী মাঠে পড়িলাম। দেখি, ছুই দিকে ছুট বস্তা গিয়াছে । 
কোন পথে যাইব ভাবিতেছি, ঠিক এমন সময়ে যে পথে যাওয়া! উচিত নয়, 
সেই পথে একটী লোক আসিরা উপস্থিত হইল, তাহাকে জিজ্ঞাসা! করায় 
সে যথাপথ নির্দেশ করিয়া দিল। দেই নির্দিষ্ট পথে একটু গেলেই পথ- 
পার্থর শেষ বাটা হইতে একটা লোক বাহির হইল। তাহাকে কামারপুকুরের 
কথা জিন্তাসা করায়, সে বলিল, আমার সঙ্গে আসুন; আম লাহাবাবুদের 
বাটা রাস দেখিতে ফছব। ইহাকে পাইয়া প্রাণে বড় আনন্দ হইল, আমরা 
নিশ্চিন্তমনে তাহার সহিত গল্প করিতে করিতে চলিতে লাগিলাম। তাহার 
মাতুলের ৫০২ টাক! মুল্যের একটী গরু কাঠ আনার জন্ত বনে লইয়া যাওয়ায়, 
তথায় হারাইয়া গিয়াছে; সেই কথা বলিতে বলিতে এবং তজ্জন্ত হঃখ 
করিতে .করিতে সে আমাদের আগে আগে চলিতে লাগিল । ভূর্সব গ্রামে 
পৌছিয়া একটী বড় পুক্রর€দী দেখা গেল। সেই লোকটী বঙ্গিল যে, ইহ! 
মাণিক রাজার দীঘি। ইহার নাম দামোদর সায়ের। যে লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন 
করাইতে পারিবে, সেই এখানে মাছ ধরিতে পারবে, নতুবা আর কাহারও 
ধরিঘার অধিকার নাই। দিব্য দেওয়া আছে। আমর! সেই পুক্ষরণী হইতে 
মুখে একটু জল দিলাম । 

সন্ধ্যা! হু হয়, আর অধিক দ্িলম্ব নাই। চলিতে চলিতে দেখি, অনেক 
ছেস্ছে মেক্কে এবং ভ্্রীলোকগণ ও তৎসঙ্গে ছুই একটা পুরুষ আসিতেছে । মেই 

চ 


৬ ভত্ব-মগীয়ী। [অয়োদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা! । 





কী 


শি পিশিশাীশশাীশশী শী সস 





পাশাপাশি ৃ 
লোকটা কহিল, ইহারা সব লা” বাবুদের বাটার রাস দেখিয়া ফিরিতেছে। 
আর একটু চলিলে দেখি, একটী ১৭১৮ বৎসরের বালক গলা ছাড়িয়া গাহিতে 
গাহিতে আসিতেছে 


"পাখী এই যে গাহিলি গাছে। 
কেন চুপি দিলি, ঝোপে ডুবে গেলি, এখনও রজনী আঁছে ॥, 


যটুষাবু কহিলেন দেখুন, এমন পাড়ার্গায়েও থিয়েটারের প্রভাব কেমন 
গ্রবিষ্ট হইয়াছে । আমি কহিলাম হা, সকল কার্য্যেরই এমনই রীতি । যেমন 
কার্ধ্যই হউক, সমাজে একটা ছাপ ন! দিয়া যায় না। 

সন্ধা। হইয়াছে, আমবাও ভূতির খালধারে আসিয়া পৌছিলাম। বটুবাবু 
ইত্তিগূর্বে একবার আপিষাছিলেন, তাই কহিলেন যে, হা, এইবার আমি 
চিনিয়াছি। সেই লোকটা আর একটু আসিয়া ডাইনের একটু রাস্তা ধরিয়া 
লাহাবাবুপ্দের বাঁটী পানে চলিল। আমরা আর ২৪ পদ অগ্রসর হইলেই, 
বটুবাধু এই যে, এই যে, কবিয়া ঠাকুরের বাটীর বৈঠকখানার দ্বারে ভূমিষ্ঠ 
হইয়া গ্রণাম করতঃ দ্বার ঈম্মোচন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, আমরাও 
অতি পুলকিত ম্মশ্তরে তাহার অনুমরণ কবিলাম। 

আমর! তথায় পুটলি নামাইয়া আধো জালিলাম। দেখি, একথানি কম্বল 
পাত! রহিয়াছে এবং তদুপরি অনেকগুলি কাপড়চোপড় রহিয়াছে । আমর 
অন্থমাণ করিলাম বোধ হয় আরো কাহারা আসিয়াছেন। তৎপরে আমরা 
শিবু দাদাকে" ডাকিতে ডাকিতে একেবারে বাটার মধ্যে গ্রবেশ করিলাম। 
গ্রবেশ করিযাই সন্মুখ ৮ র্ঘুবার ও ৬ মা শীতলার গৃহ দাদা আরতির 
আয়োন্ন করিতেছিলেন। ঠাকুরদের জন্ত আমাদের সঙ্গে কিছু দ্রব্য ছিল, 
তাহ! উক্ত দেবগৃহের দাওয়ায় রাখিয়া আমরা সকলে সেই ্ট্রীরামকৃষ্ণ-গৃহ- 
বিরাজিত দেবদেবীগণকে প্রণাঞ্ণ করিলাম এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগকে 
তখন ধন্ড ও রৃতক্কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলাম। মনে উঠিতে লাগিল,_ 

'ভাগ্ মে সফলং অন্মং, অন্ভ মে সফল ক্রিয়াঃ।” 

আরতি আরম হইল। আমর! অনিমেধনয়নে সেই শুভ আরতি দর্শন 
করিতে লাগিলাম। আরতির সঙ্গে জঙ্গে শ্রারামকৃ্চআরতি গীতটী মনে 
উঠিতে লাগিল-_. 





শন 


* ঠাকুরের জন্রজ মধাম আাতায় কণিষউ পু । ইনি এই সময়ে বাটা্ে ছিলেন। 














বৈশাখ, ১৩১৬ সাল। ] শ্রীধাম কামারপুকুর ও জয়রামবাটী। ৭ 


২ িশিপা্পি কতক 





ভাল রামকৃষ্জ আরতি বাজে । 
ভকত মোহিত প্রাণ চৌদিকে রাজে ॥”* 
রতি শেষ হইল। দাদা আমাদিগকে চরপামৃত ও নির্শাল্য দিলেন। 
আমরা তাহা মণ্তকে ধারণ করিলাম। দাঁওয়ায় একটা যুবক বসিয়াছিলেন, 
নাম ্ন্থকৃলচনত্র সান্যাল। তিনি এবং ত্াহীর অপর ৩টী বন্ধু আমাদের 
এক ঘণ্টা পুর্ব এখানে আসিয়া পৌছিয়াছেন, তাহার সহিত আলাপ করিতে 
লাগিলাম। পরে ঠাকুরের জন্মস্থানটী দেখিবার জন্য বটুবাবুকে কহিলাম। 
বটুবাবু সেই স্থানটা আমাদিগকে দেখাইলেন। মকলেই সেখানে অবনত 
মণ্তকে প্রথত হইলাম এবং সেই স্থুলের মৃত্তিকা! লইয়া! কিছু মুখে ও মন্তকে 
দিয়া জীবন সফল মনে করিতে লাগিলাম। এই স্থলটার উপরে এইক্ষণ 
কয়েকটা তুলসী বক্ষ রোপিত রহিয়াছে । ঠাকুরের জন্মকালে এখানে ঢেকিশাল! 
ও তৎপরে ধানের হামার (ধান রাখার ঘর) ছিল। 
আমরা বাহিরে বৈঠকথানায় বিশ্রীমার্থ গেলাম । অন্ুকূলবাবুর বন্ধুত্রয 
বেড়াইতে গিয়াছিলেন তাহারাও আপিয়া ভ্রটিলেন। আমরা সাত জনে এক 
সঙ্গে মিলিয়! প্রাণে খুব আনন্দ হইতে লাগিল। গৃহ মধ্যে কম্বলাদি বিছা ইয়া 
লইয়া সকলে ফুল্লমনে বসিয়া! আলাপ করিতে লাগিলাম। অস্থকূলবাবু মেডিকেল 
কলেজে পড়েন এবং তাহার বন্ধুত্রয় মধ্যে ছুইজন গ্রেসিডেন্সী কলেঞ্জে বি, এ, 
এবং একজন এম, এ, পড়েন। ইহারা ভক্তবর শ্রীযুক্ত মহেত্্রনাথ খপ্ত 
মহাশয়ের নিকট প্রায়ই যাতায়াত করিয়া থাকেন। তীাহারই উপদেশ মতে 
ইহারা এখানে দর্শনার্থ সমাগত হইয়াছেন। কিয়ংকাল কথাবার্থার পর 
তাহাদের একজন শ্রশ্রীরামকষ্চকথামৃত ৩য় ভাগ পাঠ করিতে লাগিলেন । 
আমরা তাহা শুনিতে লাগিলাম। 
কিছু পরে শিবুদাদা আসিলেন। আমাদিগের সমাগমে তিনি পরমাঁন- 
নিিত। হাসিতে হাদিতে আমাদিগের নিকট বলিয়া কহিলেন তোমারা 
এখন কিছু থাও।” আমরা তাহা অস্বীকার করিলাম। বটুবাবু দাদাকে 
তামাক সাঁজিক্»। খাঁওয়াইলেন, তখন আমরা দাদাকে একটা গান গাহিবার 
জন্ড অনুরোধ করিলাম । দাদা গাহিতে লাগিলেন__ 





* তত্ব-মগ্রী ১৩১৫ সালের বৈশাখ সংখ্যায় এটা মুত্রিত জাছে। 
1 গ্সীভাগত্তি বল্যোপাধ্যার়, ভবিনয়েস্র সাদ বগি, তীনির্দলচন্্র বছ 





৮ তত্ব-অঞ্জরী । [ অয়োদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা? 


ডা 





গো আনন, হয়ে মা, আমায় নিরানন্দ কোরোন!। 
ও ছুটি চরণ, বিনা আমার মন, অন্ত কিছু আর চাহে ন!॥ 
(তপন-তনয় আমায় মন্দ কয় কি বল্বি মা তায় বলন! ) 
ভবানী বলিয়ে তবে যাবে! চলে মনে ছিল এই বাসন! । 
(ওম! ) অকৃল পাথারে, ডুবাবি আমারে, স্থপনেও তাতো! জানিন। 
আমি অহনিশি, তুর্খানামে ভাসি, দুখরাশি তবু গেলন|। 
(ওম) আমি যদি মরি, ও হরনুন্দরি, তোর ছুর্গীনাম কেউ আর লবেন1 ॥ 
দাদ আবার একটী গাহিলেন-- 
আপনাতে আপনি থেকো ( মন্‌) বেয়োনাকো কারো ঘরে। 
ষ। চাবি তাই বসে পাবি খোঁজো নিজ 'অঙ্গঃপুরে ॥ 
পরমধন সে পরশমণি, যা চাবি তা দিতে পারে। 
কত মণি পড়ে আছে, আমাব চিস্তামণিব নাচ-দয়ারে ॥ 
গান শেষ হইলে দাদা কতিলেন ণিল, লাহাবাবুদের বাঁটীতে রাস দেখিয় 
আসি। আমরা তিনজনে দাদার সঙ্গে লাভাবাধুদের বাটীতে গেলাম । 
লাহাবাবুদ্ধের গৃহদেবতা দামোদর শালগ্রাম রাসমঞ্চে বসিয়াছেন। 
অনেকগুলি পুতুল ইতাদি দ্বারা প্রাণের চারিধার সজ্জিত হইয়াছে। 
রাধার ষমুনাপার, মার্কগ্ডের পুনজ্জীবন লাভ, কৃষ্ণের গোচারণ, কৃষ্ণকালী, 
বিশ্বামিত্রের ধ্যানভঙ্গ, ও শিবের বিবাহ গ্রভৃতি প্রতিকৃতিগুলি অতিশয় নুন্দর 
বলিয়া মনে লইতে লাগিল। অনেক বালকবনিক1 ও ভ্রীলৌকেরা! আসিয়। 
রাসপ্রাঙ্গণ পুর্ণ করিয়াছে । অধিক রাত্রে যা হইবে, তাই নাটমন্দির 
সজ্জিত রহিয়াছে । কিয়ৎকাল দেখিয়া! পূর্বদিকে আমরা বাহিয়ে গেলাম । 
দেখি, দ্বারদেশে ছুইটী বুহদাকারের দ্বীরবানের মুক্তি করিয়। তাহাদের হন্ডে 
ছইখানি বংশদও দেওয়া রহিয়াছে । অনেকে তাহাও দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। 
রাস্তার ছুধারে অনেক খাবারের দোকান সঙ্জিত রহিয়াছে । তথায় আমির! 
একটা শিবমন্দির দৃষ্ট হইল। দাদ! কহিলেন যে, এইটা কামারপুকুরের পূর্বব- 
জমিদার গোস্বামীদিগের দেবমন্দির। পরে আমর! একটু দক্ষিণে চলিলাম। 
দাদা! কহিলেন, এইটী ধনির* পিত্রালক্ন। আমরা ধনির উদ্দেস্তে প্রণাম 
করিলাম। আর একটু চলিয়। দাদা একটী ময়রার দোকানে বসিলেন। 
নিলাম, ধনি এইখান হইতে খাবার কিনিয়। তাহার প্রা্পের গদাইকে 





* শ্রীরামকৃষ্ণের ভিক্ষামাত। । 


বশাখ, ১৩১৬ সাল।) শ্রীধাম কামারপুকুর ও জয়র্মবাটী। ৯ 
সাপ & চা রত রর 


খাইতে দিতেন । এইখানে বসিষা শ্রীযুক্ত আ্ুহাষ এপ (ইনি গ্রামস্ত বৈদ্য ) 
মছাশয়সহ আলাপ পরিচয় হইল। ইনি তান্ত্রিক উপাপক। পরদিন্ প্রভাতে 
তাহার বাটাতে যাইবার জন্য আমাদিগকে বলিলেন; আমারাও শ্বীকৃত হইয়া 
তথ! হইতে গাক্রোথান পূর্বক ধীরে ধীবে ঠীকুরের বাটীপানে চলিয়া 
আদিলাম। দাদা ভিতরে গেলেন এবং ক্ষণপরে আমাদিগকে প্রসাদ পাইবার 
জন্য আহবান করিলেন। আমব1 সকলে যাইযা প্রসাদ পাইতে বসিলাম। আজ 
ঠাকুবেব গৃহে বদিষা প্রপাঁদ পাইতেছি, সকলের কি শুভ আনন্দের দিন! 
আমাদেব আননের সহ আনন্দ মিলাইয়া আজ আকাশের চাদও কত হাষি- 
তেছে। সে হাসিব ছটায় চারিদিক আলোকিত ও পুলফিত হইয়াছে | 
আহারাস্তে আমর] আবার সকলে কথাবার্ী কবিতে লাগিলাম। কিছু পরে 
দাদ] আর একবার আসিয়া আমাদের তত্ব লইয়া শয়ন কবিতে বলিয়া নিজেও 
বিশ্রাম করিতে গেলেন। আমরাও অসকলে শয়ন করিলাম। পথশ্রাস্তে 
সকলেই সত্বর নিদ্রাভিভূত হইয়! পড়িলীম । 
রাত্রি ৩টা বাঁজিয়] গিয়াছে । আমার নিদ্রীভঙ্গ হইল। গ্রাণের ভিতরে 
কেমন একটী আনন্দ বোধ হইতেছে, তাই আর শুইতে ভাল লাগিল না। 
আলো জালিয়া উশ্রারামকৃষ্ণপুথি ১ম খণ্ড পাঠ করিতে বসিলাম। বিনোদও 
আমার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বসিয় শুনিতে লাগিল। পুথিখানি আদি হইতে 
শেষ পর্ধ্য্ত পাঠ করা হইল। প্রায় দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল। ভোর হয় হয় 
হইয়াছে, তথন “ভ্রীবামকৃষ্চ প্রভাতী? নাঁমক গানটা* গাহিতে লাঁগিলাম। গানটী 
শুনিয়া সকলেই উঠিয়া বসিয়া! নিবিষ্টচিত্তে শুনিতে লাগিলেন) শেষ হইলে 
সকলেই বগিলেন--'আহা! বেশ গানটী 1” 
বিনয়েন্দ্র বাবু কহিলেন, ঠাকুর সম্বন্ধে আর একটী গান শোনান। তখন 
বটুবাবু গাহিতে আরম্ভ করিলেন-_ 
দুঃখিনী ব্রাঙ্গণীকোলে কে শুয়েছ আলো করে| 
কেরে ওরে দিগম্বর, এসেছ কুটার ঘরে ॥ 
মরি মরি মুখ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি, 
হৃদয় সম্তাপছারী, সাধ ধরি হৃদিপরে ॥ 
ভূতলে অতুল মণি, কে এলিরে যাহ্মণি, 
অঁপিভা হেরে বনী, এএ্রসেছ কি সকাতরে ॥ 


পাপা 


** ১৩১৪ লালের তত্ী-মগ্রী পৌব লখ্য। দেখ। 





৮৯. ০৯. আস 
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পি শা শী 








নৈরার 
ব্যাথতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা, 
«বদনে করুণা মাথ!, হাস কাদ কার তরে ॥* 





সাপ 


এই গীতটী ঠাকুরের জন্মোপলক্ষে ভক্তবর শ্রীগিরিশচঙ্গ্ের রচিত। 
ঠাকুরের জন্মভূমিতে বসিয়া এই গীত শুনিতে পগুনিতে সকলেই হষ্ট হইয়! 
গানে যোগদান করিলেন। সকলের সমবেত সংগীতে মেই উধাকালে যে 
কি অপুর্ন "আনন্দ উপভোগ হইয়াছিল, তাহ! সাদায় কালি দিয়া অঙ্কিত 
কবিবাব সাঁধ্য নাই। 

শিবুদাদা উঠিয়া আসিয়া বলিলেন--ণবা। বা! খুব আনন্দ হচ্ছে।” 
ভক্তগণ “ঠ'কুবের দয়?” বলিয়া, তাহাকে প্রণাম করিয়|! বসাইলেন এবং ঠাকুরের 
প্রমঙ্গ করি.৩ লাগিলেন । 

বেল! শ্রীয় ৬।০টা, আমরা মুখ প্রক্ষালনাদির মানসে বহির্দেশে গমন করি- 
লাম। চতুদ্দিক সনশনে হৃদয়ে এক অপুর্বভাব অধিকার করিল। তখন 
তক্ত আপন মনে গাহিতে লগিলেন__ 


এই ত সে লীলাস্থলী। 
যথায় বালকবেশে শ্রীহরি করিলা কেলি ॥ 
সেই খুদিরাম ধাম, কামারপুকুর গ্রাম, 
রূঘুবীর শোভে সম, কেন বাম বনমালী ॥ 
সেই দেশ সেই ঠাই, তাহে ত না ভেদ পাই, 
কালের প্রভাবে দেছে, আলোকে আধার ঢালি ॥ 
প্রাণসখা, তব তরে, আজি হেথা আখি ঝরে, 
চাহ ফিরে এ কাতরে, প্রাণ পদে দিলু ডালি ॥ 
শুনেছি ভাকিলে এস, ডাকি নাথ, এসো বোসো, 
হৃদি সিংহাসন মম, তব তরে আছে খালি ॥ 


বহির্দেশ হইতে আসিয়া আমরা আঁশুবাবু সহ সাক্ষাৎ মানসে চলিলাম। 
কামারপুকুরে (এই স্থানকে শ্রীপুর বলে ) বড় হাট হইয়া থাকে, সেই হাটের 
জমির উপর দিয়! আমরা চলিলাম। আঁশুবাবুর একটি সাধন কুটার আছে, 
তথায় যাইয়। তাহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তান্ত্রিক সাধক। এই সাধনা 
সম্বন্ধে তাহার সহিত অনেক কথাবার্তী। হুইল। প্রীন্জ দেড়ঘণ্টীকাল তাহার 
সহিত ননালাপে আমরা পরম সন্ধ হইয়া, ঠাকুরের ধাঁ্টাতে ফিরিকা আলি- 


বৈশাখ, ১৩১৬ লাল । ) আত্মঙ্ডুদ্ি। ১১ 
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লাম এবং যংকিঞ্চিং তথ্য সংগ্রহে চেষ্টা পাইলাম। যাহা পাইয়াছি, নিল্নে 
লাপিবন্ধ হইল। ( ফ্রুমশঃ ) 


শসার 


ল্গাত্ৃশুদ্ধি। 


এ জগতে ব্যবহার্ধ্য ও অব্যব্হাধ্য যত বস্তু আছে, সমস্ই পবিত্র, সমস্তই 
অপবিত্র । যাহার আন্মপুদ্ধি হইয়াছে, যাহার মনের ময়ল। দূরীভূত হইয়াছে, 
তাহার নিকটে জগতের সমগ্র দ্রব্ই পবিস্র, সমগ্র পদার্থ ই নিশ্বল; আর 
যাহার অন্তর্চক্ষু অজ্ঞান-তিমিরে সমাচ্ছাঁদদত, তাহার নিকটে সমস্ত বস্তই 
অপবিভ্র, সমস্ত জিনিসই অশুদ্ধ । 

, শান্ত্র অধ্যয়ন করিলেই আত্মশ্ুন্ধি হয় না, যাহার হবার হয় তাহার আপনিই 
হয়। জংসারে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক মুর্খ ব্যক্তি পবিজ্র 
প্রাণে যে পথে গমনাগমন করিতেছে, যে কাঁধ্য আচরণ করিতেছে, যে বস্তর 
ব্যবহার করিতেছে, আবার অপর একজন শান্ত্রপাঠী পণ্ডিত দে পথে চলিতে 
ফিরিতে, সে কাধ্যের অনুষ্ঠান কৰিতে, সেদ্রবোব ব্যবহার করিতে কতই 
যে অপবিত্র ও ঘ্বণা বোধ করিতেছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে আত্মদর্শী ব্যক্ি 
কিছুতেই হাস্য স্বরণ করিতে পারেন ন|। 

কোন্‌ বন্ত ভাল, কোন্‌ বস্ত মন্দ, কোন্‌ বন্ত শুদ্ধ, কোন্‌ বস্ত অস্ুদ্ধ, ইহার 
মীমাংসা আজ পর্য্যস্তও কেহ করিয়া উঠিতে পারে নাই। যেবস্থকে আম 
অসৎ পদার্থ বলিয়া দুরে নিক্ষেপ কারতেছি, অপর একজন সেই বস্তকে সাদরে 
গ্রহণ করিতেছে । আঙ্গ এক শ্রেণীর সাধক যে সমস্ত বস্তকে অমেধা অদেখা 
অন্পৃন্ বলিয়া ঘ্বণা করিতেছেন, সেই সমস্ত বস্তুকে, সেই পঞ্চমকারকে 
বীরাচারী শক্তিসাধক পরম পাঁবত্র জ্ঞানে তাহার তার! সাধনা করিয়া শ্বগের 
পথ প্রশস্ত ও পরিষ্কার করিতেছেন, এই জঙ্ডই মহাদেব কলির [নদান তন্ত্র 
শাস্ত্রে বলিয়াছেন-_ 

“মলে মুত্রে বাতি ব্য দ্রব্যে যাতি মলং মুত্রং। 
দ্রব্যপ্ু্ধি কথং দেবি আত্মসুদ্ধিং সমাচরেৎ ॥” 

মল, মূত্র, কাশ, নিষ্ভীবন প্রভৃতি কতকগুলি বন্ত অবশ্ই সাধারণের 
অবজ্ঞাপিত ; ০কিস্ত ব্রদ্ক্ষানী আত্শী সাধক এই লমন্ত বস্তর অনাদর করেন 
না) এগ্রকার সাধক আছেন, যান সর্বাক্দ শরীরে বিষ্ঠা মাথিক়া সাধনা 
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করিতে বিন্দুমাত্র কিন্তবোধ করেন না। এই কথা শুনিয়া আজকালকার 
নব্যসভ্য 'শিক্ষাভিমানীগণ কুৎ্সিৎ ভাবে হালিয়া উঠিবেন, কিন্তু ইহারা একটু 
চিন্তা করিবার অবসর পান না যে, যাহার চিত্ত শুদ্ধ শাস্ত পরম পবিত্র ব্রহ্মতত্বাঙ্জ- 
সন্ধানে রত, তিনি বিষঠার গন্ধ উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাহার নিকটে 
বিষ্টঠ অপবিত্র বলিম্না অনুমিত হইতে পারে না। যাহার ইন্দ্রিয় নদনদীগণ 
অনন্ত ভগবৎ সাগরাভিমুখে গ্রধাবিত, তাঁহার ইন্ত্রির় সকল অন্য পথে ধাবিত 
হইতে পারে না। যাহার মনভ্রমর বরঙ্গন্থধা পানে প্রমত, তাহার মন অন্য 
বস্তর আন্বাদ লইতে পারে না। একি তোমার আমার মত অশস্থিরচিত্ত 
যে, আতর গোলাপ ল্যাভেগারের গঞ্জে কখন আমোদিত হইবে, আবার 
মলমৃত্রাদির গন্ধে দারুণ ক্লেশ অন্থভব করিবে! এষে অটল অচল হিমাি 
সদৃশ চিরস্থির। 

অগাধ সলিলে অবস্থিত পগ্মোপরি ভ্রমর যখন মধু পানে রত থাকে, তখন 
যদ্দি ঝটিকা ও তরঙ্গ যুগপৎ উপস্থিত হয়, তাঁহা হইলে কি সে মধুপাঁনে বির্ত 
হুইয়া উডডীয়নান হয়, না বিচলিত হয়! 

সংসারে একাগ্রচিত্তে যে, যে কায্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সেই কার্যেই মন 
নিযুক্ত থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত মে কাধ্যের পরিসমাপ্তি না হয়, ততক্ষণ পর্যস্ত 
সে কার্য্য হইতে কার্ধ্যান্তরে কিছুতেই তাহার মন যায় না, বা যাইতেও পারেনা; 
এ ফথা ফ্রবসত্য। 

কোন গ্রামে এক ব্যক্তি বাস করিত। তাহার পিতার কৃত কিছু সম্পত্তি ছিল, 
তাহার ত্বারাই কোন কাজকশ্ম না করিয়া, কোনরূপে তাহার সংসার নির্বাহ 
হইত। সংসারকর্শক্ষেত্রে কর্ম না করিয়া কেহই থাকিতে পারেনা, তাই পরের 
দোষ অন্বেষণ ও কুৎসা, তাহার কম্ম হইয়া দাড়াইয়াছিল। এইজন্য গ্রামের 
সমগ্র লোকই তাহার উপর বিরস্ত ছিল। সে মনে করিয়াছিল যে, তাহার দিন 
এইরূপেই কাটিয়া! যাইবে কিন্তু তাহ! কাটিল না, বিধাতা বাদী হইলেম, নুখের 
প্র তাঁগয়া গেল, অকম্মাৎ পড়ীবিয়়োগ হইল। তীহার সংসারে সংমারভার 
গ্রন্ণ করিবার আর কেহই ছিল না; তাই পুনরায় দার পরিগ্রহ করিল। 
পড়ী লাভ হুইল বটে, কিন্তু স্্রীটি অল্পবয়স্ক! ছিল, তাই বাধ্য হইয়া কিছু দিনের 
জন্য ভাহাকে পিত্বালয়ে রাখিতে হইল। এই সময়ে, স্ত্রী আবার না মরিয়! যায়, 
এই ভাবনায় লে অধীর হইয়। পড়িল। সরা সর্বদা একাকী গৃহদধ্যে বসিয়া 
ফেবল এই চিত্তাই করিত। গরনিনা, পয কুৎসা রটনা ধায় শ্বঙাব (কোথায় 
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চলিয়া গেল। তাহার এইরূপ পরিবর্তন দেখিয়া, লোকে তাহাকে জিজ্ঞাস 
করিত 'কি হে! আর দেখিতে পাই না কেন?” তদুত্তরে সেঞ্বলিত যে, 
'আজকাল আমার মন অন্য চিন্তায় মগ্ন আছে, তাই আর এখন আমি পরের 
ভাঁবৰ! ভাবিবার অবসর পাই না ।, 

মনুষ্যচিত্বও যথন এইরূপ অনত্য অনিহ্য ভাবনা পরিহার করিয়া 
কেবল এক ভগবচ্চিন্তাম ভগবন্ততালোচনাক্ন গ্রবুত্ত ভব, তখনই তাহার 
হয় হইতে অসববুদ্ধি, অন ভাবনা, অপৎ আলোচনার ইচ্ছা বিদূরিত হইয়! 
যায়। তখনই তাহার হ্বদয় হইতে এটি সু, ওটি কু, এটি তাল, ওটি মন, এটি 
পবিত্র, ওটি অপবিত্র, এইরূপ বিচার মীমাংসার বাপনা তিরোহিত হইয়। যায়। 

মানব! তুমি অন্ত ভাবনা ন! ভাবিয়া ভাব যদি সেই সচ্চিদানন্দ গোবিনের 
শ্রীপদারবিদ্দ, তোমার চক্ষুকে মর)চিকামুগ্ধ হরিণের ন্তায় বাহা সৌন্দর্য্য 
মুগ্ধ না করিয়া, কর ঘর্দি মেই নবজলপব শ্তামস্ুন্দরের অপরূপব্ৈ, 
তোমার শ্রবণমুগলকে শাশান্ত অতি খ্বণ্য অপবিত্র প্রেমের কথা না 
শুনাইয়া, শুনাও বদি সেই গ্রেমমন্্ন হরির অনস্ত পবিত্র প্রেমের কথা, আর 
চিত্তকে সাংসারিক কাধ্যে নিযুক্ত না করিয়া, কর যদি সেই সেবাগ্রসন্নের 
পরম পবিত্র সেবাকাঁযো, তাহা হইলেই তোমার আত্মশুদ্ধি সঙ্ঘটিত হইবে, 
তাহ! হইলেই তোমার চিত্তের অপবিত্রত। অপসারিত হইবে, তাহা হইলেই 
তুমি জগতের সদসৎ প্রত্যেক বস্তকে পবন পবিভ্রভাবে, বিভূর বিভিন। প্রকার 
বিকাশ জ্ঞানে সাদরে গ্রহণ করিতে পারিবে । অন্তঃশুদ্ধি হইলে আর 
ঝিষ্টাপূর্ণ কুস্তের গান্জ ধৌত করিয়া চন্দন লেপনের স্তায়, ্ানাবগাহন, গা, 
বস্ত্র ধৌত বা কুশাগ্রে গঙ্দাজল স্পর্শ প্রতৃতি বাহা পবিভ্রতা বোধক কোন 
কার্ষ্যেরই আবশ্তক হইবে না। অস্তষ্ল জ্ঞানজলে বিধৌত হইলে শ্লান 
প্রক্ষালনাদি বাহ্‌ সদ্দাচার নিপ্রয়োজন বলিয্না অনুমিত হইবে। আত্মগুদ্ধিই 
ভগবৎ প্রাপ্তির মূল কারণ। পুতচিত্ত না হইলে বাহিক ক্রিয়াকলাপ সমস্তই 
বিড়ম্বনামাত্র। 

কোন গগগ্রামে একজন ভগবততক্ত রমণী বান করিত। সে ভগবানকে 
পুঞ্তবূপে সেবা করিতে ফ্ড় ভালবাসিত, তাই প্রতাহ সকালে সকালে 
শ্ীগোপাল আহার করিয়া পোষ্টে যাইবে, এই জ্ঞানে মাতোয়ারা হইয়। 
হুর্য্যোদয়ের পুর্সে তাঁড়াভাড়ি শরধ্যাত্ডাগ করতঃ হ্ত মুখাদি প্রক্ষালন না করিয়াই 
রন্কুনশালে প্রবেশ করতঃ সিদ্ধ পোড়া! ভাত রান্ধিয়৷ তগবামকে অর্পণ করিভ। 

০] 





১৪ তত্র মণ্তরী | [ত্রয়োদশ বর্ষ, গ্াথম সংখা | 
রি তা বৃ রর 
এইবপে কিছুদিন 'শিবাহিত হইয়া গেলে, সেই গ্রামবাসী কোন শাস্- 


পাঠী পঞ্ডিত পরস্পর লোক মুখে ই কথা শুনিয়া, এ বমণীকে আহ্বান 
করিয়া বলিলেন যে, $মি গুবৰপ অনাচাব পুব্বক ভগবানেৰ মেবা করিও না, 
উহাতে পাপ হস, স্দ17ব সেণা করিও | এই কথা শুনিয়া সেই রমনী 
বলিল, মহাশয় ! আমি নাখা গ্াতি, সহজে জ্ঞাত গান, তাই ওকপে সেবা করি, 
আপনি নিষেধ করিপেন, আব কাব | 

পর দিবস শুদ্ধাচার 15 পাক ববি] ভগবানকে অর্পণ করিতে বেল! প্রায় 
দ্বি-প্রহর অতীত হহ়। গেপ। ভগবানের আচার করিতে বিলম্ব হইল বলিঘ। 
দেই রমণীর মনে বড়হ পঃখ হুল, আমগোপানের সেঘিন আহাৰ হইগ না। 

ভতশেবাশনিড়ও ভবন শিশিবকালে এক হাঙ্গণ খাণকের পে 
ক্রোধাবিই হইযা, নিজিত এ্রবিষ্তা(ভিনাশী পগিশকে খলিতে ণাগিলেন, রে 
অবিচ্য।চ্ছন গ্রন্থাধায়নকণিব! তোর ভ্গ্ঠ আমি আজ আহার করিতে পারি 
নাই। আমি প্রত/হ সকালে পক, এ রমণীর নিকটে পরণ স্থখে আহাব 
করিতীম, তুই কি নি-ও তাহাতে খাদা হইনি তু কি জানিন না ষে, 
বহিঃশুদ্ধি প্রন্তত শুদ্ধি নহে, অন্তঃস্ানত বাস্তবিক শ্াঞ্ধ। তাহার বাহিরে 
অপবিত্র ভাব থাঞ্চিণেও হদঘ অভি (নম্মপ, পব্ম পবিএ, ভা ভাহার প্রদত্ত 
অন্ন আমি সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি “যে বগা শাং প্রপদ্ভন্তে তাং সতথৈব 
ভজাম্যহং।” অগ্ক আনায় ক্ষুধার আালায় অতিশয় কষ্ট সহা করিতে হইতেছে, 
অতএব তুই সত্বর সেই বমণীর নিকটে গিয়া বলিয়া আয় বে, সে পুরে আমাকে 
যেরূপে সেবা করিত, সেইরূপই করুক । 

ব্রা্গণ শ্বপ্প দর্শনন্তে আর কাল বিলম্ব না বশির! দ্রুতপদে গিরা সেই 
রমণীকে ভগবানের আদেশ জানাইলেন, রমণীও ত্রাঙ্গণের মুখে ভগবানের 
অনুগ্রহহচক আদেশ অবগত হইয়া ঘরপরনাই আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। 

ধন্া, ধন্ত, রমণী তুমি! আজ তোমার সেবায় ভগবান পরিতুষ্ট। তোমার 
মত শুচি অশুচি ঘুচিয়! গিয়া কবে আমার হৃদয় স্বচ্ছ সনির্ল হইবে, কৰে 
আমার আত্মশুদ্ধি সঙ্বঘটিত হইবে যে, তোমার মত আমার সেবা না পাইয়! 
নেই মেবাপ্রসন অভিভূত হ্ইয়া পড়িবেন। হে দীনতারণ! এ দীনের 
কি সেদিন হইবে, প্রভু! যে দিন আমার হয় হইতে সঙ্গীর্ণ ভাব 
তিঝোহিত হইয়া যাইবে, যে দিন শুদ্ধ্যশুদ্ধি বুদ্ধি অস্থহিত হুইয়া য্ঠইবে, যে দিন 
উচ্চ নীচ উত্তম অধম ভাব বিন হইক়্া সমভাঁব সমদৃষ্টি জীন্মিবে--- 


পপ পাপা পাপ তোপ শা ৫ ০ স্পা পাোপিশাশ্াটাাপাপিপপাস্পিটী 
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“বিগ বিনয় সম্পনে ত্রাহ্মণে গবিহম্তিনি । 
শুনিচৈব শ্বপাকেমে পর্ডিতাঁঃ সমদর্শিন? ॥৮ 
হে অন্তর্যামিন। তোমাকে যে প্রাণে চিনিতে পারে, তুমিও তাহাকে 
জানিতে পাব। হে ভাঁবঙনুতিণ! এ ভবে তোমাকে যে, কে কি ভাবে 
ভজন! করে, তাহা তুমিই বুঝিতে পার, তাহা ব্রঙ্গতন্বানভিজঞ শাস্ত্রপাঠী 
পঙ্ডিতেব উপলব্ধি কবিবার সাঁধা নাই- 
“অধীভা চতুবোবেদান সর্ধবশাস্ান্তনেকশঃ। 
ত্রহ্মতন্বং ন জ+নাঁতি দক পাঁকবসং যথা ॥% 
তবে দয়া কবিয়। তুমি যাহাকে বুদিবাৰ অধিকার দাও সেই বুঝিতে পারে, 
বুঝিতে পারে, আন প্রাণ ভরিয। জদয় খুলিঃ। মনের আনন্দে গাহিতে থাকে 
( দে ) ভরির চরণ যে কবে ধালণ, (কু) শাঙ্সেব শাসন সে কি মানেরে । 
সে ত, ব্দেব্ধিপাব, হয়ে অনিবাঁর, হবিনাম সার প্রধু কবেরে ॥ 
মরু কি উদ্যান, গৃহ কি শশীন, তার নিকটে ত সকলি সমান। 
সে ত সুষ্ভলে কুস্তলে, বসি কুভৃভলে, (সদা) ভাবে নীলকমলে ছদিমন্দিবে ॥ 
ভবে তাঁব 'অন্র শুদ্ধ নিরন্তর, অশুচিভাব তাঁর সদ! বয় অস্তুর, 
দেখে, মেলি দিব্যনেত্র, গকলি পবিত্র, সে ত, ভবে অপবিত্র কিছু না হেরে ॥ 
তাঁর ত নাহি আধ ভবেৰ বিকার, 
(ভাব) নিষিকার চিতে (কবে ) শ্রীরুঞ্বিহার, 
( তাই সে) বিষ্ঠা কি চন্দনে, চণ্ডাল কি ব্রাহ্মণে, 
সকলেরি মাঝে শ্রীকৃষ্চেৰে হেরে ॥ 
শীকাস্তিবর ভট্টাচার্য । 


বাস্-ধর্মভাব। 


আমরা যখনই যে ধর্-কার্যের অনুষ্ঠান করিন। কেন, বিশেষ প্রণিধান 
করিয়া! দেখিলে, সকল কার্য্যের মূলেই বাহ্ৃ-ধর্্মভাব স্পট পরিলক্ষিত হয়। 
এরূপ ধশ্মভাবটা যেন আমাদের নিকটে বডই জ্ীতিকর, বড়ই প্রিয় বলিয়া 
বৌধ হয়। কিন্তু এটা আমর! অমেও একবার হৃদয়ে স্থান দেই না যে, 
একাপ বাহ্ভাধর পরিপোষকতাক্৯ ও প্রশ্রয়ে, প্রকৃত, পবিত্র ধর্মভাব হৃদয়েছু 
অত্তত্থল্ হইতে দিনঃ দিন বিলুপ্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। বাহ-ধর্মভাব 


১৬ তত্ব বগ্তারী। [ত্রয়োদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। 
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গ্রদর্শন করা, আর ভাবের ঘরে চুরি করা, একই কথ! । বুঝিতেছি না, 
যে, যতই «আমরা ভাবের ঘরে চুরি কলিতেছি, ততই আমরা যাঁহ| খাটি, 
যাহা আপল, যাহা চিরস্তন সভা, তাহা ভারাইয়! বসিতেছি। যাহা গ্রকৃত, 
যাহা শাশ্বত, তাহা হইতে দুরে গিয়। পড়িতেছি।। বুঝিতেছি না যে, সত্য 
সনাতন ধর্মভাবের বিপর্যয়ে আমাদের হাদদ-ক্ষেত্রে দিন দিন ধর্মভাণের 
বীজ অস্কুরিত হটতেছে। সভা সরলত! পরিবর্জন করিয়া কপউতার 
আপাত: মধুর প্লিগ্ধক্রোড়ে আশ্রম্ম লইতেছি । 

বাহা-ধর্্মাডপ্বব অনুষ্টান কবিতে করিতে পবিশেষে নীচ, নিকঈ ভাত্ামি 
আসিয়া উপস্থিত হয়। ভরতে আর চোঁরে কি পার্থকা, কি বিভিনুতা ? 
বর চোর ভাঁদ, ত ভগ ভাল নচে; কেন না, চোর সামান্ত, পাগিব, 
অস্থায়ী, অনিতা ধনাগ।রে সিধ কাটিতেছে; আর ভণ্ড পারত্রিক, অপাধিব, 
নিতাঁ, সত্য ধর্মমভাবের ঘরে চুরি কবিতেছে । চোরের দণ্ড এ সংসারে 
ক বসব, কি ছুই বংসয় সশম কারাবাস; কিন্ত ভণ্ড যে, বকসদুশ 
পরম ধাশ্সিক যে. তাহাকে ইহলোক, পবলোক, এছন্ম, পরজন্ম, না জানি 
কত জন্মজন্মাস্তর ধরিয়া কঠিন কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। 

আমর! এইবপ ভণ্ডামিব প্রশ্রয় দিয়া, ক্রমে অজঃসার শন্ক হইয়! 
পড়িতেছি, জীবন পথে প্বচস্তে বিষবুক্ষ রোপণ করিতেছি, ভাঁবিতেছিন। যে, 
পরিণামে ইহার বি্যিময় ফল ভোগ করিতে তইবে। 

অধুনা প্রতোক ধর্ম-সম্প্রদায়েক ভিতরেই যেন শুধু বাহ্য-ধর্ভাবের 
পরিস্কূরণ পরিদৃষ্ট হয়। হিন্দুর শাক্তসন্প্রদায়ে প্রবেশ কর, দেখিতে পাইবে 
তাহাদের মধো বহুজনে জগন্মাতান ক্রোড়।শ্বর উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়। পঞ্চ- 
মকার সাধনার ছলে, কুপ্রবর্তির প্রবোচনায়, অতি জঘন্য, ঘ্বণিত কুকার্যের 
অনুষ্ঠান করিয়া নির্শল, বিশুদ্ধ সাধন পথ কলুষিত করিতেছেন। তাহাদের 
বাহভাব দেখিলে কে বলিবে যে, তাহার! এরূপ ধর্মবিরুদ্ধ, পাপাচায়ের 
অনুষ্ঠান করিয়া নিফলঙ্ক ধর্মপথ কলঙ্কিত করিতেছেন ? পরিধানে গৈরিক 
বসন পরিতিত, বক্ষঃস্থলে কদ্রাক্ষমালা দোছুলামান, ভালে ত্রিপুগডরীক বিরাজিত, 
বহিরঙ্গ এইরূপ ধর্মভৃষণে বিভূষিত, কিন্তু অন্তরের অস্তস্তলে কুপ্রবৃত্তির হুতাশন, 
দারুণ পাপবৃত্তির অনল সর্বদা গ্রজ্ঞলিত ! 

আবার বৈষ্ঞব-সম্প্রদায়ের ভিতরে বেশ করিলেও দেখ! যায়--- 
অনধিকারীর হাতে পড়িয়া বৈষণবধর্মা কতদূর বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইগ্বাছে। 





পাপী 








বৈশাখ, ১৩১৬ সাল। ] বাহা-ধর্দমভাব । ১৭ 


যাহারা এধন্মের প্রক্ুতভাব আয়ত্ব করিতে পারেন নাই, এরূপ বৈষ্ণবগণখ 
মিয়ত অসংযতচিত্তে, হীন, অপকষ্টবৃত্তি নিচয়ের সেবা করিয়!,* পক্ষান্তরে 
জনসমাজে নিজেদের পরম বৈষাব, পরম বৈরাগী বলিয়া! পরিচয় দিয়া 
শ্রীচৈতন্ঘদেবের পরম পৰ্ধিি নিফাম ধর্দের মর্শাদা হানি করিতেছেন। যে 
পক্ষম বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-পর্ম্ের উপাদান নিক্ষণাটতা, নিংস্বার্গপরতা, নিষকাম, 
অনাঁসক্তি, বিবেক, বৈরাগা, জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম, সেই ধর্শ এখন সমাজ- 
তাড়িত, নিকষ্ট নিন্দিত বাক্কির কুঁকচিপূর্ণ ঘৃণিত কার্যে প্রশ্রয় দিবার যেন 
একটী আড্ঢাস্থল বা আশ্রয় ভয়! দীড়াইয়াছে। আজ কাল অধিকাংশ 
ভেকধারী বৈষ্ণকবগণের মন কামিনীব কোল এবং মৎসোর ঝোল সম্তোগ- 
স্থথে, আর মাত্র জীবিকাঙ্ন বাঁভিক্ষান্ন সংগ্রভের জন্ত বোল হবি বোৌল* 
তাহাদের মুখে । হরিবোলের যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্ঠ, সে উদ্দেষ্ট ত কই, বড় চক্ষে 
পড়েনা ! অঙ্গ তিলক-ছাঁপাঁয্র চিত্রিত, শিরোদেশ মুর্ডিত, কণদেশ তৃললী মালায় 
পরিশোভিত, কটিদেশ ডোর কৌপিন পরিবেষ্টিত, এইদপ বতির্দেহে বৈরাগ্য 
লক্ষণাক্রান্ত বৈরাগী লইয়া কি হইবে, যদ্দি অন্তর পূর্ণ মুগ্তিমতী আসক্তির 
আবাসস্থল হয়? বাহিরে ত্যাগের লক্ষণ, অস্তবে কামিনী-কাঞ্চন ; বাহিরে 
সংসার-বিরাগভাব, অন্তবে সংসারানুরাগ, এ অতি ভয়ানক ! বাস্তবিক যাহার 
অন্তর হইতে কামিনী-কাঞ্চন মসত্তি দূরীভূত ভয় নাই, যাহার প্রাণে 
বৈরাগ্যভাব প্রতিঠিত হয় নাই, যাহার মনে সংশমের কৌপিন আটা নাই, 
তাহার বাহিরে কৌপিন পরিধান বিফল, তাহার ভেক লওয়া বিডম্বন? 
মাত্র। তাই সাধক হরিনাথ গাহিয়াছেন,_ 

"মনে না বিবেক হলে, ভেক লইলে, কেবল রে তার বিড়ম্বনা । 

মনে তোর টাক! কড়ি, কোঠা! বাড়ী, কিসে হবে সেই ভাবনা; 

বাহিরে তিলক ঝোলা, জপের মালা, দেখে ত ভাই সে ভুলবেন|। 

বাহিরে মোড়! মাথা, ছেঁড়ী কীথ।, মনের মধ্যে কুবাসন! ) 

ভাইভ রে, মাগীর তরে, ভিক্ষা করে, বেড়াও, আনল ঠিক থাকেনা। 

কাঙ্গাল কয় কুবানন!, মনের মাঝে থ(কলে না হয় উপাসনা) 

যদ্দি বৈরাগী হতে, ইচ্ছ। তবে, ছাই কর ভাই কুবাসন11% 

হায়, হায়, শাক্ত। শৈষ সৌর, বৈষ্ণব, গাণপত্য প্রভৃতি যে কোনগু 

সম্প্রদায়ের দ্দিকেই দৃষ্টিপাত কদ্রি, সেই সম্প্রদায়ের ভিতরেই বাহা ধর্ম্াডত্বরের 
জাজ্জন্যুতাব স্পষ্ট 'প্রতীমমান হন়। যে সাজলজ্ঞা গঙ্গিধান কারলে, 





১৮ তত্র মী | [প্রয্েদশ বর্ষ, প্রথম সংখা]। 
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লৌকে পরম ধান্সিক সাধুপুকষ বলিয়া মনে করে, যে ধর্মভষায় ভূষিত 
হইলে লোককে মস্তক অবনত করে, সেউ সাজসঙ্জায় সজ্দিত তলা, সেই 
ধর্মভিমার তথি৬ ভইযা, বাভা-পন্ধাবলতণের আনে দুবছ্িনন্ধি প্রচ্ছ্র রাখিয়া, 
'গিভারণা, গুবঞ্চনা করার ন্যায় 


০ 
উইক তত 


লঙ্কাধিপতি দরশাঁনন বাবণেশ মত লোকাে 
অন্যায়, গহিত কর্ন এ সংসালল আপ লি 

বাহা-ধশ্-সাজসক্|, বাজ ধর্প। চটন্‌ এ ছাড়ীগনাভাতে মদে পরিবর্ছম 
করিতে হইবে, এমন কথ! আরশ দন্সিনা, লাহণ, দোভেব পবিভ্রহা মনের 
পবিভ্রভা মআনধন কবে 0201111505100)5৮ 55101 ৭1171515072 7170,) 
কিন্ত যে ধর্মভাঁব গুধু লোক দেখান, তম হলো আলবা ঢাছিলা। যে ধন্ুভাৰ 
কেবল বাহিরের, যে ধায়ছার শুধু লোককে পাতশাতত করিবান জন্য, সে 
ধর্মভাব আমর] চাহিন'। আমবা চাই, সেই ধন্মভাব, সেই সাজসজ্জা, 
যাহাতে আমাদের সব্হাভাপ্তব শুচি ভইতে পাবে। তাই, বাতা বাহিরের 
জিনিপ, যাহ! বাহিরের টাঁকচিকা, তাঁভা লইষা| আব কাজ কি? যাহা গিপ্টি 
করা, তাহাতে আর প্রয়োজন কি? বাহা নকল, যাহ! মেকী, তাতা লইয়া 
আর বুথ! টানাটানি কেন? কপটতা, ভাথ, ভঞ্ামি, ছল, চাতুরী প্রভৃতি 
কুমাবর্ন। পুর্ণ কবিষ| অন্তর আব অপবিত্র, কলুমিহ করিও না। মনে 
যাখিও-জদয় ভগবানের মন্দিব, মিনি ভগবানের মন্দিক অপবিত্র--কলুষিত 
করিবেন, তাহার বিনাশ অনিনার্ধা, তাহাব ধ্বংস শ্রনিশ্িত, তাহার পতন্‌ 
অবশ্তস্তাবী। শ্রশুন সেণ্টগল্‌ কি বলিতেছেন--7)০ঘ ৮০090, 91) 
০256 ৮0 66777706901 01707 গগন চুন 10081000591 998 
8৬০11201, 2 ৮০৮? 11 ৮7 17087)0 21৮100 05701001001 0০9, 
1017 9151 006 9086)0% 5007 000 ৮001]1007000 78170, 
1110) 60211৩ 9০ ৮৫৮ বাইবেলের এই অমুন্তমন্্ উপদেশটী জর্বদ। 
শ্বতিপথে রাখিলে, আর কোন প্রকারের অপবিত্র হৃদয়ে স্তান পাউবেনা 
হ্বদয় প্রকৃতই ততগবানের মন্দির বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলে, মন আর 
কখন কোনপ্রকারে ভগামি, ধন্মভাণেচ্ছা, কপটতা। চতুরতার কুহকম্ত্রে 
আকৃষ্ট বা প্রনু্দ হইবে না। 


শ্রীজগদীশচন্দ্র সান্যাল 


বৈশাখ, ১৩১৬ দাল। | নববর্ষ | ১৯ 
€ 





সা, 


নববর্য। 
উষার বঞ্জিত রাগ জানাষ বেমতি, 
যী কমলীধখু উঠা খগানে 
গোধূলি বেমতি বলে কুমুপিনী গতি, 
এখনি উাদত হয়ে ঠাসালে ১খনেও 
তেমতি হে বিশ্ববাদি। বৈশা প্রমে, 
জানায় গে মানবেবে নখপষ কথ 
আশার আলোক পেল সবে ফুল মনে, 
অথ শধুর হাসে, দেখি এও প্রথা। 
নবীন উদ্ভমে আজি হে শন্ত-মানব্‌! 
জীবন কর্তব্যপথে হও আগুয়ান । 
মি গো দেবতা পদে ভুলি গো পুরব, 
সাধতে আপন হিত কর প্রাণধান। 
ছে আব অর্থ আখ আজ, 
কখন গো ভাব নাই আপন কল্যাণ; 
কথন ত দেখ নাই কি দশা হযসেছে-_ 
আপন অন্তর তব শ্বশান সমান! 
ধাহাব কৃপায় তব জীবন ধাবণ, 
গার দয়াগুণে তুমি ধনী, নানী, জ্ঞানী 
ধাহার বলেতে তুমি এত বলীয়ান, 
মন মাঝে তাবে কি গে রাখিবে না তুমি ? 


ভার প্রীতি যাহে জীব, সেই কাজ কর, 

“জয় জগদীশ” বলি হও আগুয়ান ; 
কাটায়ে সংসার মায়া হও অগ্রপর, 

তাহারে পাবার তরে দৃঢ় কর প্রাণ ॥ 
ধ্সাজি এই শুভদিনে বর্ষের প্রথমে, 

জীবনে পবিভ্র-কল্প কর ওহে নয়! 
গুদ্ধ মন মতি লয়ে লাসন্1-সংঞ্রামে, 

স্মরি দেখদেবে আজি তও অগ্রসর | 
বিগত কালের কথ। খি্বৃতির জলে, 

বিসঙ্জিয়া দেহ, কর নবীন উদ্ভম, 
ক্ষললতরু শ্রাহরির করুণার বলে, 

ইষ্টলাভ হইবে, পাবে পুলক পরম ॥ 

প্ীদিজয়ঞ্চ ভঙ্ট।ারধ্য | 


শাসক শা পপ পাল দিক 


২০ তত্ব-মপ্তরী | [ত্রয়োদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্য!। 








সমালোচনা । 


রঘুবংশ | নোয়াখালির' প্রসিদ্ধ ডেপুটী মাঁজিষ্টরেট শ্রীধুক্ত নবীনচন্দ্র 
দাস কবিগুণাকর, এম, এ, বি, এল কর্তৃক পদ্যে বঙ্গানুবাদ । মূল্য ২২ ছুই 
টাক! মাত্র । 

কবিত| সকল দেশে এবং সকল সময়েই মনের আনন্দদায়ক । বিশেষতঃ 
ংস্কৃত ভাষায় যেরূপ কাব্যের সৌন্দর্য; ফুটিয়া উঠিয়্াছে, বোধ হয় পৃথিবার অন্ত 
কোন ভাষায় তেমন উঠে নাই । ইহার কারণ, -সংক্কত ভাষার শ্রীবৃদ্ধিাধন্‌ 
ধাহাদের ছুন্তে হইয়! গিনাছে, তাহার আজীবন এক মনে বিষয়-বাসন। ত্যাগ 
করিয়া বীণাপাশিকই আরাধনায় তৎপর [ছলেল। এই সংস্কত ভাষার বিচিত্র 
ইতিহামে কবিবর কালদাসের নাম গ্র,সন্ধ। তাহার ছন্দবন্দ, তাৰ ও ভাষা 
সকলই মনোহর। অধিকন্ত তাহার কাব্যে জর্টিলতা কিছুই নাই। নান! 
শাস্ত্রে পারদর্শী, মানব ও বাহা প্রক্কতির গুঢ রহস্তাজ্ঞ, কল্পনাশক্তির লীলাভূমি, 
বচনমাধুর্যে অদ্বিতীন্, অলঙ্কররে স্থপ|গত, রূনরাজ কা।লদাসকে যিনি চিনেন নাঃ 
তাহার বস্তৃতই অনেক জ্ঞাতব্য আছে। 

রঘুবংশ সেই কালিদামের একখানি উৎকৃষ্ট মহাকাব্য । ্বভাব-কবি 
শ্রীধুক্ত নবীনচন্ত্র দাস মহোদয় সেই রবুবংশের যে অপুর্ব পদ্যান্ববাদ 
লিখিয়াছেন তাহা সংস্কতভাষানভিজ্ঞ বঙ্গবাসী মাত্রেরই আদরের ধন এবং 
তজ্জন্য সমগ্র বঙগবাস] তাহার লিকট চিরকৃতজ্ঞ। অঙ্বাদখানি অনেক স্থলে 
মূলের গ্রতিবিষ্বা। ইহার ভাষা সুবোধ অথচ পারিমাঁজ্জত এবং পদ্যও 
হুত্রাব্য। ইহার সহিত ঘে সকল টীকা বিন্যন্ত হইয়াছে, তাহাও তাহার 
চিন্তাখীলত। এবং প্রগাঢ় পাঙ্ডিত্যের যথেষ্ট প্রমাণ । নবীনবাধু হুকবি-_স্থুকবি 
ব্যতীত কাব্যের এরাপ অনুবাদ কখনই সম্ভবে না। ফলতঃ এরূপ কবিতাকুনুষে 
ব্জীয় সাহিত্যকুঞ্জ দিব্য শোভ। ধারণ করিয়াছে। 


০৭ 


ভ্রীতীরামক্ঃ 
শ্রীচরণ তরস!। 


তন্তব-মঞ্জরী। 





োষ্ঠ, ১৩১৬ সাল। 
ব্রয়োদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা । 


জ্রীঞীরামকফ্ণের উপদেশ । 
( পুর্বরপ্রকাঁশিত ৪ পুষ্ঠার পর ) 


৪৬৯। যার যাতে সত্ব! থাকে, তার তাতে টানও থাছে। যে ঠিক 
শৈব, সে শিবের জন্থা পাস । কিছু কপ! তাঁর ভিতয় এসে পড়ে। যে ঠিক 
বৈষুব, তার নায়ায়ণের সত্ব তিতরে আসে। 

৪৭০। বড় বড় দোকানে চালে বড় বড় ঠেকু থাকে। ঘরের চাল 
পর্য্যন্ত 'উ*চু। চাল থাকে, দালও থাকে । কিন্তু পাছে ইছুরে খান, তাই 
দোকানদার কুলোয় করে খই যুড়কী রেখে দেয়। মিষ্টও লাগে, আর সৌধা 
দৌধা গন্ধ । তাই যত ইতর সেই কুল্লোতে গিয়ে পড়ে, ধড় বড় ঠেকের সন্ধ(ন 
পায় না। জীব কামিনীকাঞ্চনে মুগ্ধ হু! ঈশ্বরের খবর পায়না । 

৪৭১] যেখানে উজ্বিতা ভক্তি, সেইথানে ভগবান নিশ্চয়ই আছেন । 
উজ্ঝিতা৷ ভক্তিতে হাসে কাদে নাচে গার । যদি কারুর এন্সপ ভক্তি হয়, 
নিশ্চয় জেলে ঈশ্বর সেথায় শ্বয়ং বর্তমান । 

৪৭২ বিষয়ী লোকদের কোনও পদার্থ নাই। যেন গোবরের ঝোড়।! 
বিষরী লোক দেখলেই খোসামুধে এসে ভুটে। মরা গরু একটা পেলে যত 
পক্ুনি 'সেখানে,এসে পড়ে৷, খোঁসাযুদের। এসে বলে, "আপনি দানী, জানী, 
ধ্যাবী 1. বুল ত নয় ৯-খনি বাশ। 


২২ তত্ব-মগ্তারী | [ত্রয়োদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা। 


৪৭৩। সংসারী লৌকগুল! তিনজনের দ।স, তাদের কৈ পদার্থ থাকে ? 
মেগের দাস, টাকার দাস, মনিবের দাল। ৃ 

৪৭৪ | ঈশ্বরের পাঙ্পদ্মে মনদাও। তাঁকে পেলে নবপাওয়া যায়। 
আগে তিনি, তারপর দয়া, পরোপকার, জগতের উপকার, জাব উদ্ধার। 

৪৭৫1 কলিঘুগে অগ্ত প্রকার দৈথবাণী হয় ৪, তবে আছে, বালক কি 
পাগল, এদের সুখ দিয়ে তিনি কণ কন। 

৪৭৬। মানুষ গুরু হতে পাবে না। ঈথরের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে। 
মহাপাতক, অনেক দিনের পাঁতক, অনেক দিনের অজ্ঞান, তার কৃপা হলে 
একক্ষণে পালিয়ে যায । 

৪৭৭। মানুষ কি করুবে। মানুষ অগেক কথা বলে দিতে পারে, 
কিন্ত শেষে সব ঈশ্বরের হাত। উকিল ধলে,-আমি যা বলবার, সব বলেছি, 
এথন্‌ হাকিমের হাত । 

৪৭৮। ভক্তের জন্ত অবভার, জ্ঞানীর জন্ত নয়। 

৪৭৯। প্রেম মানে ঈশ্বরেতে এমন ভালবাস! যে, জগৎ তো ভূল হয়ে 

যাবে, আবার নিজের দেহ যা এত প্রিয, তা পর্ম্যন্তও ভুল হয়ে যাবে। 

৪৮০। প্রেম চারি গ্রকার। একাঁলী-__অর্থাৎ ভালবানা এক দিক 
থেকে, যেমন জল হীাদকে চায় শা, কিন্কু হাস জলকে ভালবাসে । সাধারণী 
প্রেম-_নিজের নখ চায়, তুমি সুখী হও আর না হও, যেমন চন্ত্রাবলীর ভাব। 
সমঞ্জসা প্রেম--আমারও নখ হোক, তোমারও সুখ হোকৃ। সকলের উচ্চ 
অবস্থ! সমর্থ গ্রেম-_তুমি স্থথে থক, আমার যাই হোক। যেমন ্রমতীর,-- 
কষ্ণসথথে সুখী । 

৪৮১। ঠিক জ্ঞান হলে_সমাধিস্থ হলে জীবের অহঙ্কার থাকেন!। 
ঠিক ছুপুর বেলাক্ন যখন-শুখ্য ঠিক মাথার উপরে উঠে, তখন তার নীচেয় 
দাঁড়ালে আর ছায়। দেখা যায় ন। 

৪৮২ ভ্তানীর ঈশ্বর তেজোময়, ভক্তের ঈশ্বর রসময়। 

৪৮৩। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন কিন্তু কোনও কে।নও স্থলে বেশী প্রক্কাশ। 
যেমন শৃধ্যের রশ্মি মাটিভে এক রকম পড়ে, গাছে এক রকম পড়ে, 
আবার আপিতে আর এক রকম। আপিতে কিছু বেশী প্রকাশ। 

৪৮৪ | ভক্ত তিন রকম। অধম ভক্ত, মধ্যম ভক্, আর উত্তম তপ্ত । 
অধম ভক্ত বল, এ ঈশ্বর। তারা বলে স্থার্ঠ আলাদা, ঈশ্বর আলাদা । দধাম 


জ্যেষ্ঠ, ১৩১৬ সাঁল।] রাঁমকৃঞ্ক-ঘ্নাক্্াজ্য | ত্ও 


ভুক্ত বলে, ঈশ্বর অন্তর্ধামী। তিনি হৃদয় মধ্যে আছেন। মে হৃদয় মধ্যে 
ঈশ্বরকে দেখে। উত্তম ভক্ত দেখে, তিনি এই সন হয়েছেন» তিনিই 
চহুর্ধিংশতি তব হয়েছেন । সে দেখে, ঈশ্বর অধোউদ্ধে পরিপূর্ণ। 

৪৮৫। অনাসক্ত হগ্রে সংসারে থেকে কর্ম করলে, আর সব মিথ্যা 
জেনে জ্ঞানের পব সংসারে থাকলে, ঠিক ঈশ্বর লাভ হয় 

৪৮৬। মংসারী-জ্ঞানী কি রকম জান? যেমন সারসীর ঘরে ফেউ 
আছে-_সে ভিতর বার দুইই দেখতে পায় । 

৪৮৭1 অনেকে টাকা গায়ের রক্ত মনে করে, কিত্ত টাকাকে বেশী যত 
করলে, একদিন হয়ধ সব বেপিয়ে যায় । যারা খুব যত্ব করে মাঠের চারিদিকে 
আল্‌ দেয়, তাদের আল্‌ জলের তোড়ে ডেঙ্গে যায়। যারা একদিক খুলে 
ঘ|সের চাপড় দিয়ে রাঁখে, তাদের কেমন পলি পড়ে, কত ধান হয়। যাঁর! 
টাকার সগ্যবহাঁর করে, ঠাকুর সেধা করে, দান করে, তাদেরই কাজ হয়। 
তাঁদেরই ফসল হয় । 

৪৮৮। টাঁকাঁতে যদি কেউ বিগ্কার সংসার করে, ঈশ্বরের সেবা সাঁধু 
তক্ষের সেবা করে, তাতে দোষ নাই | 

৪৮৯। যে বীরপুরুষ সে 'রমণীর সঙ্গে থাকে, না করে রমণ” | 

৪৯০ ভগবানেতে নন ঠিক রাঁথধে, পরিবারের সঙ্গে ঈশ্বরী কথা 
কইবে। 

৪৯১। জড়ের সব্ব চৈতন্ধ লয়, আবার টৈতন্তের সত্ব! জড় লয়, তাই 
শরীরে রৌগ হলে বোধ হয় 'আমার' রোগ হয়েছে। 





( ক্রমশঃ )। 


আসমা 


রামকঞ্জ-সাআাজ্য ৷ 
( পুর্ব বর্ষের ২৩৮ পুষ্ঠার পর) 
ইঞ্টনিষ্ঠা। 


“সবৃসে বলিয়ে লব্সে ইসিয়ে সব্কা লিজিয়ে নাম । 
ইজি হাজি করতে কহিয়ে বৈঠি আপনা ঠাম 
কৃতী ব্চ্ছচ্য্যের অবাকহিত পরে ভক্তের প্রাণে ইঞ্টনি্ার হলয়বাযু 
সঞ্থীরিত হইক্জা থাঁকে। কিগ্ত দেই ইষ্টনিষ্ঠকে পর্দিচালন করিবার জন 
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টািরির্রারাকার ররর ররারারারারারররিারেরগারানারা রাারাকারারতে 
একজন বিজ্র নিয়ামক্ষেয প্রয়োজন । কারণ মানব গ্রাণে একটা ভাব 
খ্তঃই উদ হয়, যাহাতে সে আপনার যাবতীয় বস্তর সমাদর করে এবং 
ধাহ! পবকীয় ভাবে, তাবতীয় বস্তুর হ্ভার্দর করিয়া থাফে। আমাদের 
সম্মথে একদিকে প্রঙ্লাদ, অনিকদ্ধ এবং হনমান্ৰব ইষ্নিষ্টা, আনাদিকে 
ঘণ্টাকর্ণের মত গৌড়ামীসর্বন্থ আনবের উটনিষ্ঠাী। গ্রহলাদ বাঁ অনিরুদ্ধ 
অপরাঁপর দেবদেবীর নিন্দা না কবিয়া ভরিনামেব মাল জীবনের হার করিয়া 
ডিগলন | পিশাচের ভয় পদর্শন, পিতা! মাতার লাঞ্চনা, মায়ার শত ছেষ্ট! 
তাহাদিগকে ইষ্টনিঠা হইতে বিচাত কবাত পারে নাই । ছনৃমাঁন বলিফোন, 
কযললোচিন নৈদেহীবল্লভ বাঁম এবং গোগীদ্গনবল্পভ শ্রীক্কষত এক হইলেও 
অমি সেই বৈদেেহীবল্পাভ বাঁমকেই চাট । ইউহাকেই কলে যথার্থ ইষ্টনিষ্ঠা। 
উতা নিক্ষলঙ্ক পবিত্র এবং গ্রাণমনোম্পর্শী। আর সেই হরহরিতে ভোদত্র্। 
ঘণ্টকর্ণের ইঞ্টনিষ্টার যাঁথার্থা, তাহাঁব প্রাপ্ত ফল হইতে বিচার্ধা। মাধ 
এমনই ভ্রমের অধীন ধে, দেই একমেবাতিতীয়ম্‌ ভগবানের বিভিন্ন যুত্তি 
(9906৪ ) দেখিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভগবানের অধ্থা ম্বীকার করিয়া থাঁকে। 
বাস্তবিক তাহাদেরই দ্বারা এ সংসারে বহুবিধ কলহের হি হয়। শ্বামী 
বিব্কানন্দ তাঁহার বক্তভায় বার বার বলিয়াছেন যে, যাহার যে ভাব তাহ! 
থাকুক. মে ভাবের উপর হন্তক্ষেপ কয়া তোমার উচিত নয়। তিনি 
বলিতেছেন, 7০0 00৮ 9196027), 00 1010) ৩৮০৮ 070 6০ £96 17107107800 
1১10170:. অর্থাৎ বিরক্ত করিও না, কিন্তু প্রত্যেক লোককে উচ্চ হইতে 
উচ্চতর সোপানে যাইতে সহায়তা কর। আমার মনে হয়, এই ইইনিষ্ঠা 
লইয্স! আমানের মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছিল, লোকপাবন সর্বধর্ব 
সমম্বেত রামরুঞ্ঃ তাহা ভঞ্জন কবিবার জন্য এ সংসারে অবভীর্দ হইয়াছিলেন। 
সত্য বলিতে কি, আমি কোনে! একপন্থী বৈষ্বের লিকট অপর পন্থী 
বৈষবের নামোল্লেখ করিয়া এমদই কর্কশ কথা শুনিয়াছি, যাহা শ্বৃতিপথ 
হইতে কখনও লোপ হইবার নছে। হিন্দুতে মুললয(নে, হিন্দুতে খুষ্টানেতে, 
বৌদ্ধতে হিন্দুতে কলহের কথ! দূরে থাকুক, এক এক ধর্মনিংস্থত অসংখ্য 
শাখা প্রশাথার মধ্যে এমনই বিবাদ রহিয়াছে, যাহা বিষক় চিত্ত করিতে 
গেলে স্তভিত হইতে হয়। সীকারাবাদী নিরাকারাবাদীকে উপহাস কয়েন । 
নিরাকারবাদী লাকারাবাদীকে হেয়জ্ঞান করেব! এই বিবাদ মিটাইরা় 
অয্পই রামের সেই অন্ধদিগের ছা! পরীক্ষিত হনীর বিভিত্ন্ূপ বগা 


জ্যৈ্, ১৩১৬ সাল।]' রামরুঞ্চ-সাঁক্তাজ্য | ২৫ 
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গল্প, এবং গিরগিটীয় গল্প বলিয়া বুঝীইগ্রা দিলেন গে, আমবা নু একটির 
সন্ধান পাউতে না পাইতে অপর গুলিকে মিথা! বলিয়া সাঁলান্ত কবি; তিনিই 
সাকার, তিনিই নিরাকার, আব্বার এব অতীত যদি কিছু থাক তাহাঁও তিনি। 
তীঙ্গাকে ইত্তি করা যাঁর না। তিনি শীস্ত নছেন, অনন্ত। সীমাবদ্ধ 
নহেন, অসীম । 

যথার্থ উঠুনিঠাব শিক্ষা প্রদান কবি গিযা বামরুষঠাদষ বলা্ছন “এক 
ঘরে চারি ভাই আছে। সর্ধ কনিষ্ঠ ভায়ের স্ত্রী, সেই চাবিগ্গনাকে লজ্জা 
কষে, সন্মান করে। কিন্ত সমল্য ভালবাঁসাটক তাহার আপন শ্বামীব 
উপর অর্পণ কয়ে । তাই বলিযা অন্যান্যদিগকে বিষচক্ষে দোখ না । আঁমা- 
দিগকেও সেইজপে ইঠ্টভজনা করিতে হইবে । আমাৰ নিজের ইঈকে 
মান, সম্মান, ভশেবাস! ইত্যাদি সকলই সমর্পণ কবিব, কিন্তু তাই বলিয়া 
অনোব ইষ্টের নিন্দা বা অপমীন করিতে পাবিব না জানা এককথা, 
কার্ধো পরিণত করা অনা কথা । রামরুঞ্ সামাজা-প্রজার সঙ্গে অনোর 
পার্থকা এই যে, অন্যে জাঁনিয়াঁও কটিৎ কার্ষো পবিণত করিয়া থাকেন, কিন্তু 
এই ভাঁবটী প্ররুতভাবে জীবন-দর্পণে প্রতিফলিত করিতে ন! পারিলে কাঁহাঁকেও 
রামরুঞ্চ-ভাঁবেয় ভালুক বলিতে লজ্জা বোঁধ ভয় । কাবণ শ্রীক্লীরামকষঃসর্ববগ 
ভক্ত, প্রভুর সেই অমূল্য উক্তিটী মনে রাখিয়। থাকেন যে “জল, বারি, 
ওয়াটর্, এচকোঁয়া! এবং পাঁশি, নামেতে বিভিন্ন হইলেও বস্তু এক। সেই 
রূপ ভগবানের কালী, কুষ্ঃ, ষীশ্ড, মহম্মদ ইত্যাদি বিভিন্ন নাম হইলেও তিনি 
এক 7৮৮ তিনি আরও একটী স্থন্গর কথা বলিতেন, "এই কাঁলীবাটীভে আসিতে 
গেলে অনেক রান্তা দিয়া আসিতে হয়। যেকোনে রাস্তা! দিয়া আসিলে 
কালীর দর্শন পাওয়া যায়। সেইপে ভগবানের নিকট যাইবার পথ বহু। 
সব পথ সত্য। কোলোটাই মিথা। নহে ।” এই উত্তি গুলির অবতারণার 
উদ্দেস্ঠ মছৎ-_যাহাতে ইষ্টনিষ্ট। উপার্জনেচ্ছু সংসাবের বনুবিধ ভয়ঙ্গে তরঙ্গার়িত 
হইয়! অপরের সঙ্গে কলহে কাঁলাতিখাত ন! করিয়া নিজেব গম্স্থানে, নিজের 
ই্দেবের নিকট পৌছিবার জন্য সমত্য সময় ব্যয় করিতে পারেন । 

এই এবি ইঞ্টনিষ্ঠা কি উপায়ে লা করিতে হয়, রামকৃষ্ণ-নাআন্গ্যে তাহার 
অসথনঙ্থান কর। , দেখিবে কেমন র্দকৃষ্ণ-পুস্পগুচ্ছে বিভিন্ন আকতি-প্রক্কতি 
বিশিষ্ট তটাধুকর নিজ শি ঘ্ানে বসিয়া শান্তিপূর্ণ হদয়ে মধুপান করিতে- 
ছেন। লঞ্জলেই লদতাবে পুষ্ট হইতেছেন এবং পরম্পর পরস্পরের প্রতি 


২৬ তত্বমঞ্জরী | [অ্রয়োদশ বর্ষ, ছিভীয় সংখ্যা 1 


শ্রদ্ধাবান ₹ইয়া এ্রকাহুত্রে গ্রধিত রহিয়াছেন। এই ইষ্টনিষ্ঠা লাভ করিতে, 
হইলে পর্ধেও বলিয়াচি, আবার ব্লিতেছি- কিছুদিন নিঃসঙ্গ হইয়া আপনার 
ভাবের তন্ময় ভাঁবুক হইতে হইবে। নিজেকে নবনী করিয়া! তুলিতে হইবে । 
তদনস্তর এই সংদার-সমুদ্রে পড়িলে 'আর ডুবিবার ভয় নাই। বামকৃষদেব 
সর্বধণ্ম সমন্বয় করিক্সাছিলেন, তাই মনে করিয়া! যেন কেহ এ সাঁআজ্যে 
প্রবেশ করিতে না করিতে আপনাকে সর্ধবধশ্সমন্ধম কার্যে ব্যাপুত ন! 
করেন। রামরুয-প্রণোদিত ভাবাবলীর মধ্য হইতে একটী ডাঁব লইয়! তাহা 
আচরণ করিতে করিতে তাহাতে পৃর্ণ ভাবুক হইলে তবে অন্ত ভাঁবেব কথ! 
উপস্থাপন করা, নতুব! বিষম ভ্রমে পড়িতে হয়। এইটুকু মনে রাখিতে 
হইবে যে, আমি নিজের পথের পথিক হইব, অন্য পথের নিন্দা! করিব না। 
এইস্থলে ঠাকুরের অন্য একটী উক্তির মন্ম মনে পড়ে। তিনি বলিতেন যে, 
ছাদে উঠিতে হইলে মই দিয়েই হোক্‌, রঙ্ছু দিয়েই হেকি, বা অন্য উপাঁয়েই 
ছোক্‌, ছাদে ওঠাই মুখ্য বিষয়) রজ্জু, মই ইত্যাদি গৌণ বিষয়) সেইরূপ 
ভগবানকে পাইতে হইলে সেই ইষ্ট প্রাপ্তিটাই প্রাণ মন অধিকার করিয়া 
থাক বাঞ্চনীয় । বিভিন্ন মত বা! বিভিন্ন ভাব-যাহার যেমন ভাল লাগে--সে 
তাহাই আশ্রয় করিবে। কিন্তু যেন লক্ষা থাকে যে, এই বিভিন্ন উপায় গুলি 
প্রয়োজনীয় হইলেও গৌণ, মুখ্য নহে। কারণ ইষ্প্রাপ্তি একমাত্র মুখ্য বস্। 


কামিনীকাঞ্চনের বিচার | 


“ম। কুরু ধন জন যৌবন গর্বং । 
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যখন প্রাণ ইঠ্টনিষ্ঠার় সমুন্নত এবং সম্মার্জিত হয়, যখন অন্য কোনো 
কোলাহল প্রাণকে ততটা ব্যস্ত সমস্ত করে না, যখন জীবনজোত আপনমার্গে 
গ্বতঃ প্রবাহিত হইচ্তে আরস্তভ করে, কিছুদূর যাইয়া তাহাকে একটী বিষম 
বিশ্বের সম্মুঘে মন্তক অবনত করিতে হুয়। সে বিটা ্রশ্নরূপী । তখন 
প্রাণের গভীরতম প্রদেশ হুইতে এই প্রশ্নটা উঠে-_ক্যামিনী-বংধস পরিত্যাগ 
না করিলে কি ধর্ম হয় না? 


ত্যেষ্ট, ১৩১৬ গাল।]  রামকৃঞ্জ-সাম্ত্রাজ্য | ২৭ 
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বর্তমান কার্মিলীকাঞ্চন বলিতে কি বুঝায় তাহাই সর্ধাদৌ আলোচ্য । 
“কামিনী” বলিলে পুরুষের পক্ষে যেমন রমণীজাতি, পুন্র পৌব্রাি বুঝায়, স্ত্রীর 
পক্ষেও তেমনি পুরুষজাতি, পুত্র, পৌন্র, তাই, বন্ধু ইত্যাদি বুঝাইয়া থাকে । 
“কাঞ্চন” ঝলিলে উভয়ের পক্ষে টাক1 কড়ি, গৃহ, সম্পন্ডি ইড্যাদি বুঝাইয়? থাকে । 
বাস্তবিক কামিনী ও কঞ্চন ভগবৎ পথের অন্তরায় কিন! তাহা নিন 
করিতে হইলে, এই পরিদৃশ্ঠমান মংসারের গতিবিধির গতি লক্ষ্য রাখিতে হয় । 
আমবৰ! জানি, এ সংসারে কোনও বস্ব সমীন সময়ে সমান স্থান অধিকার 
করিতে পারে না। তগবান বামকঞ্চৰরেব এই কথাব প্রতি উদ্দেশ করিয়! 
ব্লিতেন, “কাশীর যত নিকউবর্তী হওয়া যায, কলিকাতা ততদুরে পড়িগ্না 
থাকে; কলিকাতার যত নিকটবস্তী হওয়। যার, কাণী তত দুরে পড়িতে থাকে । 
কথাটীপ্প ভাঁবার্থ এই যে, ভগবানের যত নিকটবন্তা হওয়া যায়, কামিনীকাঞ্চন 
তত দুরে পড়িতে থাকে; কামিনীকাঞ্চনের যত নিকটবন্তী হওয়া! যায়, 
ভগবান তত দূরে পড়িয়া থাকেন। এ কথাটা জলন্ত সত্য। ইহার অপলাপ 
করিতে যাইয়া মানবকে স্থধু অপদস্থ হইতে হয়। ন্বামিজী তাহার কোনো! 
বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন যে, আঙ্কাল লোকে জনকের আদ্র্শনুকরণপ্রয়ানী 
হইয়! দিন কয়েকবাদে দুই তিনটি ছেলের 'নক'রূপে পরিণত হইয়! থাকেন। 
বাস্তবিক আজকাল মন এতট। দুর্বল যে, পিতা, মাতা, পরিবারের পরিচর্ষ্য 
করিয়া, সমস্ত দিন অন্ন চিন্তায় ঘুরিয়া ভগবানের দিকে কতটুকু মন থাকে, 
তাহা কেবল ভুক্তভোগী মাত্রেই বলিতে পারিবেন। রামরুষ্চদেব এই মরছে 
বলিতেন যে, বিবাহ কন্সিবার পর জ্ীর দিকে আট আনা মন চলিয়া! যায়, 
কাজ কন্খে চারি আনা মন লাগে, পিতামাতাদ্দির নিকট ছুই তিন আনা 
পড়িয়া থাকে, বাকী ছুই আন! মন যদ্দি কেহ ঈত্বরে সম্প্ণ করিতে পারে তো 
ভাগ্যের কথা! তিনি আরও বলিতেন “ছেলে হস্ল না, টাক! হল লা বলে 
লোকে এক ঘটী কাদে, ভগবানের জন্য কাদে কেধে ভগবান পায়না? যে 
ঠিক ঠিক চায়, সেই ঠিক্‌ ঠিক্‌ পায়।” এই সব দেখিয়া শুনিয়। সুধী শেষে এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করিলে, ধর্মের প্রতিরোধক 
বগ্তগুলি ব্্জন করিতে না পারিলে, ভগবানের দর্শনলাভ সম্ভবপর নহে। 

এক্ষাণে লিজ্ঞান্ত হইতেছে যে, তবেকি সকলকে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ 
করিতে হুইবে ? দ্বিতীয় গ্রশ্ন--তবে সংসার চলিবে কিরূপে? প্রথম প্রশ্নের 
উত্তর, এই ধে, নিশ্মুই লকলর্কে কামিনী-বাঞ্চন পরিত্যাগ করিতে হুইবে। 


২৮ ত্ব-মঞ্জরী | [তয়োদশ বর্ষ, হিতীয় সংখ্যা । 





এইটী প্রকৃত সতা। তুসি এ সত্যের অপলাপ'করিতে পাছিবে ন!। যদি 
ফর, তবে জানিতে হইবে যে, শান্তর এবং মহাজনরাক্ তোমার নিকট 
মূল্যহীন। কিন্তু সে উচ্চতম পোপানে আল্োহণ করা! সময় সাপেক্ষ । 
সময় না হইলে ভোগসমাপ্তি না হইলে কেহ সং সায় ত্যাগ করিতে পারিবেন 
না, বা তাহা কর! উচিত নহে । ঘা শুকাইক্সা গেলে মামী আপনি খসিয়! 
পড়ে, সঞ্ষোরে ছাড়াইতে যাঈগ্লা রক্তপাত করিবার প্রয়োজন কি? শ্বামিজী 
তাহার বকতার একস্থলে বলিয়াছেন,--155757035807 19 0176 278৮ 99] 
০0679115101), অর্থাৎ “ত্যাগই ধর্মের প্রথম সোপান 1” বাশুবিক 'ত্যাগ 
বলিতে মনেই ত্যাগ বোঝায় । কিন্তু কার্ধয ও মন, অন্তর ও বাহির, এমনি 
দুভাবে সংবদ্ধ যে, দুর্বশ মানব কাজে অস।র বিষয় ত্যাগ না করিলে মনে 
ক্যাগ করিতে সমথ হয় না|. মনে যদি ত্যাগ সহঙ্জ হইত, তবে রঘুনাথ, 
সনাতন, গুকদেবাদি সংশার হইতে একেবায়ে পৃথক হইতেন না, আপনার 
তুল এগ্র্যো এবং অঙ্গপম রূপবতী স্ত্রী সডোগে জলাঙলি দিতেন ন!। 
শ্রীচৈতন্যদেব যুবতী স্ত্রী, বুদ্ধ পিতামাতা, ভাই বন্ধদিগকে বৃথা শোকসাগরে 
নিমজ্জিত করিভেম না, জানপ্রতিম শঙ্ধরাচার্য্য কা তব কাঁস্তা” ইত্যাদি দশমিক 
গ্রশ্ন উত্থাপন করিয়া সংসারের অসারতা গ্রতিপাদন করিতেন না, বা পতিত- 
পাবন, কাঙালঠাকুর ভগবান্‌ র।মরুষ্ণদেবের কামিনীফাঞ্চন স্পর্শে অঙ্গের বিকার 
উপস্থিত হইত ন। এবং তিনি দীনাতিদীন সাজিয়! রাশি রাশি ধন প্রাপ্তিলালসার 
মন্তকে পদাঘাত কবিতেন না। যদি ফেহ আপনাকে জ্ঞানীর আপনে ধসাইয়! 
বলিতে চাহেন যে, তাহাদের সংসার ত্যাগের কারণ 'লোকশিক্ষা' ; ভিনি একবার 
খাপনার সংকীর্ণ গণ্ভীর মধ্য হইতে বাহিব হইয়। পরমজ্ঞানী শঙ্চরের সেই 
বস্রনির্ধোষে উচ্চারিত শ্লোক শ্রবণ করুন, যাহ! সুধীর কর্ণে গাতিক্ষণে বলিতেছে, 
*ফৌপীনবস্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ1/ ত্বিতীয় প্রশ্নের শ্রীরামক্ষ্খএদত্ব উত্তর এই 
যে,ঘিনি এ সংসার রচন! করিয়াছেন, সংসার চালাইবার তার তাহার উপর। 
আমার্দের তাহ! লইয়া মাথ|] ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। কেহ ফেহ একপ 
অলীক প্রশ্নও স্থষ্টি করিনা থাঁকেম যে, তবে ভগবানের কার্যোর যে বাধা 
উৎপাদন কর! হইল,. ইহা! কি পাপ নহে? ইহাকি নিরয়-গমনের বন্দোধস্ত 
নহে? ইহাদেত্ উত্তরে ছুইটাঁ কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ, ছেলে উৎ- 
পাল কর! কি ভগবানের একমাজ্র উদ্দেশ্য ? সংসার যন্ে নিশ্িষ্ট হই ঈদ, 
হারাইয়া নিজেকে 'হষ্য বল! হান্তাপ্পদ নহে ফি? তবে হাহা সংগা 


জ্যৈ্, ১৩১৬ সাল।] রামকৃষ্ণ-সু'আজ্য | ২৯ 





করিরাও জনকের মত নিজের মন্ুধ্যহ বাজায় রাখেন, আমর] তাহাদের 
নিকট নীরৰ। দ্বিতীয়তঃ যন্দি সংসার ত্যাগ করিয়! জ্ঞানী শঙ্কর, প্রেমিক 
গৌরাজ এবং দ্রীন্দয়াল রামকঞ্। কোনো! নরকে গমন করিয়া থ|কেন, 
তবে তাহাদের পথামুসারীপথিক সগর্ষে ব্লিনেন, “হে ভগবান, দয়ামকস 
আঅস্তর্ধযামি, আমাকেও যেন দেই নবকে জঞ্গে কন্মে হ্থান গাইতে হয়; তেমন 
"নরক ছাড়িয়। এ সংসান্ুবাসীর কলিত শ্বর্গে দেন আমাকে বাইতে না হয়|” 
যাহাই হোক, সকলকেই সেই ত্যাগ-তরমীতে বলিস ভগবানের নিকট যাইতে 
হইবে। গুভরাঁং সময়ের অপেক্ষী করিতে হুইবে। বুথ কোলাহলে কোন 
প্রয়োজন নাই । মুখে ত্যাগ? ত্যাণ করিলে ত্যাগ আসে না। মনোবাজ্যে 
যখন প্রেমধন্য। ছুটিতে আরম্ত করে, তখন মানব আপনি ত্যাগ শোতে গ! 
ঢালিয়া দেয়। তখন আর বিচার বিধেকের বড় আশ্রয় লইভে হয় না। 
অতএব জোর করিয়া কাহাকেও ত্যাগ করিতে হইবেন1। 

কেহ কেহ শান্্বাক্য উদ্ধার করতঃ ক্যামনীর উপকারিত। দেখ।ইয় 
বলিয়। থাকেন ₹--'ষ্ নাধ্যস্ত পুজ্যন্তে তন রমন্তে দেবতাঃ ৮ কিন্তু সে 
নারী কোথাঁদ? সীতা, সাবিত্রী, দষয়ন্তী, মিরাবাই ইত্যাদি প্রেমমকী লারী- 
মুন্তি আজ কম্ট| তুমি দেখিতে পাও? যে দিন ব্রক্ষচর্ধ্য এ দেশ হুইভ্ডে 
বিপায়গ্রহণ করিয়াছে, সেই দিন হইতে কামুক দম্পতির কামুক সন্তান 
ব্যতীত কমঘজন প্রেমিক জন্মগ্রহণ করিয়াছে ?--এ গুশ্রের উত্তর পাঠক 
পাঠিকাগণই প্রদান করিতে পারিবেন । আন্দকাল 'পুঙ্জার্ঘে ক্কিয়তে তার্য্যা”র্‌ 
যাথাথ্য কয়গনে প্রতিফলিত হয়? কাজেই 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিহ্ধির্ভবতি 
তাত্বশী। একটু বিচার করিলে দেখিতে পীওয1 যাঁয় যে, টাকার মোহছিলী 
শক্তি দুর্বল মনকে এমনই ভাবে ভুলাইয়! গেয় যে, তন্বার পরোপকার 
সীধন দুরে থাকুক, পরের অপকার সাধনই মুখ্য হুইয়। কাড়ায়। সেইরূপ 
কামিনীর মোহিনীশক্তি দুর্বল মনে প্রেমসধার করিবে কি, তাহাতে কাঁমের্‌ই 
অক্টালিক নির্দীণ করে। এইরূপ কাম-জ্রীতদীসদিগকে লক্ষ্য করিয়াই শান্ত 
সবধমধুর কে বলিতেছেন £--"অমেধপুর্ণে কৃমিজালসংকুলে, শ্বভা বহর্থি 
নিরঞ্রাস্তরে, কলেবরে মূত্র পুরীষভাসিতে, রসন্তি মূঢ়া বিরমস্তি পণ্ডিতাঃ 1৮ 

রামক্ঞ্শীভ্রাজ্যে এই কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগভাবের পুপোন্সেষ হইয়াছে 
কত ভাগ্যবান এই কামিনীকাঞ্চুন কণ্টকের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন 
 পাঁইতেছেন, (কে তাহার ইন্ত। করিবে? বাস্তবিক কাশিলীকাঞ্চত্যাগী 


৩৭ তত মঞ্জুরী । [ত্রয়োদশ বর্ষ, দ্বিতীয় মংখ্যা। 
তেজন্বী বাকিই এ সংসার সাগধের সেতু নিশ্মীণে সনিপুপ। যে সেতুর 
উপব দিয়া লক্ষ লক্ষ লোক পার হইয়া! যাষ। স্বামী বিবেকানন্দ যখন 
গড়র কামিনীকাধ্তন্ব্জ্ন-মন্ত্র দেশে দেশে বিঘোষিত করিতে জাগিলেন, 
সেই জঙ্গন্ত সভ্যানলে নত তন্রগন্গ আপিয়া (প্রা বিসজ্জন করিলেন । 
আজ তাহাদের সে নাম নাই, ধাম নাই, মে মন নাই। এখন সবই 
ভগবতোপুথী। সেবক রামচন্দ্র কাঁষনীকাঞ্চনের পরত অর হপূর্ব নির্লিপ্ত 
ভাবের কথা শুনিয়া কতই সংসারী জীন এক অপূর্ব ভাবের ভাবুক হইয়াছেন, 
তাহা! না বলিয়া! থাক্সিতে পাবিলাম লা? সেবক বামচজের নিকট ধাহায়! 
আস্গি্লিছিলেন, তাহারা পিতা, মাচা, ভ্রাতা, ভুগী এবং বন্ধুগণের ভিতর 
সেই বামরৃষ্েের সন্বা উপশন্দি নিসিসিীনর সেবা করা ছারা 
রামরুষ্জদেবের সেব। কৰা হইতেছে, এইভাবে সংসারশেদতে বিচরণ করিতেছেন। 
এইটা তীহ।দের উচ্চাদশ | কাঞ্চনের বথ।সাধা-ভগবাঁনকে মায়া মিশাইয়! 
যেকপ সেলাঁকরি, সেইকপ সেবায় নবেদন করিতে শিখিঘাহ্কেন। বাস্তবিক 
সংসারে থাকিস্তে হইলে একবার ঈীব।মরুম্ঃ-গঠিত সেবক রামচন্দ্রের জীবনছবি 
হৃদয়পটে অঙ্কিত খাকা যারপরনাই বাঞ্চনীর | 

প্রকৃত সন্যাপী এবং প্রকৃত সংসারীর চিত্র দেখিভে যদি বাসনা থাকে, 
একবার স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত কম্মযোগে প্রদত্ত অতুনৈশ্্্যসম্পন্না রাজকন্ত- 
লোৌভরহিত সন্ন্যাশী এবং স্বার্থত্যাগের চুড়ান্ত দৃষ্টান্ত, অনুপম অতিথিপরাঁয়ণ 
নিহঙ্গম-পরিবারের ছবি মানসচক্ষে দশন করিলে বথেষ্ট হইলে। 





(ক্রমশঃ) 
ভীরষ্ণচন্ত্র সেন গুপ্ত । 


এলাকাতে 


পাঁওহারী বাবা । 
( পৃরর্ব বর্ষের ৮২ পৃষ্ঠার পর ) 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


পুর্ব নিয়মাহসারে পাঁওহারী বাবা প্রতি একাদশী তিশিতে এবং কোনও 
পর্বদিন উপলক্ষে, আশ্রম কুটারের ঘারদেশে (বদিয়া সাধারণের সহিত স্দালাপ 
করিস্কেন। কিন্তু ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি সাধন- -কুটীরের ধার একেবারে 


জ্যেষ্ঠ, ১৩১৬ লাল।]  পাঁওহারী বাবা । ৩১ 
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খুলিতেন না! । প্রতি একাদশীতিথিতে এবং পর্ধান্থে জনসাধারণ তাহার 
মুঠি দর্শন মানসে আসিয়া নিরাশ মনে হঞিত্তে ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন, 
ক্রমে সাধারণের মনে এমন মন্দেহ উপস্থিত হইল যে, সকলেই মনে করিতে 
লাগিলেন যে, বোধ হয় বাষ্ঠা! দেহত্যাগ কনিয়াছেন অথবা আশ্রম পরিত্যাগ 
করিয়! কোনও অজ্ঞ।ত নিজ্ভন, গাদেশে যাইয়া ধ্যানপরায়ণ হইয়া দিনযাপন 
করিতেছেন। কিন্তু আশমবাসী অপর সকলে সাধারণকে আঙাস দিয়! 
কছিতেম যে, বাবর জন্য ত্তোষরা উৎকণ্যিত হই না, তিনি আশ্রমকুটীরে 
নির্জন সাধনে দিন যাঁপন করিতেছেন । এইনপ ঢারি বৎসর অতিবাহিত 
করিয়া বাবা পুনরায় কুদ্ধধারের অন্যরালে থককিনা সকলের সহিত পুর্ব্ষমত 
কথাবার্তা কহিক্কে লাগিলেন এবং দেশ-দেশান্তর হইতে সাধু মহাত্মাগণকে 
অহবান করিয়া! একটি ভাঁগার! দিবার জন্য সেবকগণের নিকট গ্রস্তাব করিলেন । 
তাহার গ্রাস্তাব কার্ধো পরিণত কবিনেে সকলেই গ্রাণপ্রথে এবং বিশিষ 
আগ্জহের সি নিযুক্ত তইঙেন | তাক্তিষান গ্রামা জমিদাবগণ এবং নর্গরবাী 
সঙ্জাস্ত ব্যক্তিগণ অনেকেই ঘ্ৃত, ময়দা, চিনি পতি এবং প্রচুর অর্থ সাহায্য 
করিলেন। গ্রামবালীগণ ভাগারার ৪1৫ মাঁস পুর্ধা হইর্তে জিনিগপ পত্র সংগ্রন্ 
করিতে লাগিল, নগবে ঘ্বত দুগ্ধ পাগযা এক প্রকার হুলভি হইয়া উঠিল। 
গ্রাম্যলোকেরা আর ছৃগ্ধ বিক্রয় করিন্ছ না, ঘ্বত্ত গন্জত কবিয়া ভাগারার জন্য 
সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিল। যাভাঁদের গুহ ঘৃত, ছগ্ধ ও শস্ত ছিল, তাঁহার! 
সেই সকল আশ্রমে পৌছাইগ়া দিতে লাগিল। যে সকল দরিদ্র নরনারী 
কোন প্রকার দ্রব্যাদি প্রদান করিয়] সাাধা করিতে অক্ষম, তাহারা শ্বীয় 
কায়িক পরিশ্রম ঘবারা বিৰিধ প্রকার কার্ধা করিতে গ্রবৃত্ত হইল। রমমীগণ 
সাধারণের প্রদ্বত্ব গম, যব, জীতান় পেষণ করিয়া ময়দ1 প্রস্তত করিয়া দিল, 
ছোলা, মটর, অরহর ইত্যাদি ঝাড়িয়া বাস্িয়া দাউল ও বেসম আদি প্রস্তদ্ক 
করিতে লাগিল; শ্রমজীবী পুরুষের! যে যাচা পারে, বন কাটিকা, কাঠ চেল! 
করিয়া, রাত্রি দিন আনন্দের ও উৎসাধের সহিত খাটিতে লাগিল, প্রায় 
প্্টী গ্রামের লোক এইরূপে ছুই মাস পরিশ্রম করিয়াছিল। 
এই হঙ্ঞাহুষ্ঠান উপলক্ষে আশ্রমের চত্ুর্দিফে বিবিধ প্ব্যের বিপণী 
বসিয়াছিল | দেশ দেশাস্তর হইতে কত সাধু মহাত্মাগণ ঘে কুর্থাগ্রাঙ্ে 
'পদধূলি প্রদান করিয়াছলেনু, তাহার ইয়ন্তা নাই। অনেক বিজ্ঞশীক্ন্ড 
পর্িত৪ সমবেত হইয়াছিলেন, তীহানা। বিবিধ প্রকারে ধর্মতদ্ব আলোচনা 





৩২ তন্ত মগ্জরী । [ত্রয়োদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা। 
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করিক্ব। সাধুমণ্ডলীর আনন্দবদ্ধন করিতেন। পাঁওহারী বাবা কয়েক দিবস 
বলিয়া বহিয়া এই সমস্ত দর্শনে পরম আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেল। 
প্রানপ একমাসকাল এই আননমেল] ভইয়াছিল। যক্র শেষে পাওহারী 
বাবা সাঁধুগণের চরণধোত করাইয়া সেই চরণাঁমৃত গ্রহণ করেন এবং 
সকলকেই বন্ধ, পুস্পমালা প্রভৃতির ছারায় বরণ করেন। দূরতার তারতম্য 
অন্ুপারে সকলকেই পাথেয় দিয় স্ব দ্ব স্থানে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। 

পাওহাঁরী বাবা আবার নিজ্জ্রন বাস করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে 
দেবদেবীর পূজ! উদ্দেশ্বে অনেক গুলি পুশ্পবুক্ষ হ্ৃহক্ে রোপণ হবিয়াছিলেন। 
কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না, সেবার্থ যাহার ষাহা দিবার ইচ্ছা! 
হইত, দে তাহ! একটী নির্দিষ্ট স্থলে হাখিয়া বাইত, পাওহারী বাবা মধ্য 
রাজে সেই সমস্ত গ্রহণ করিতেন। * 

একদিন কন্তকগুলি তক্ষব সিঁধ কাটিয়া তাঁভার আশ্রমে গ্রবেশ ক্ষয়ে 
এবং তৈজস গপত্রাদি অপহরণ করিয়। পাঁলাইবার উদ্চোগ করে, এই সময়ে 
পাঁওহারী বাবা কোনও কার্য্যোপলক্ষে সেই গৃহে উপস্থিত হয়েন, তাহাকে 
দেখিয়া চৌরগণ পলায়নপর হয়, তখন তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন 
যে, "বাবা সকল! কৃপা করিয়া! যদি ঝুটীর়ে দর্শন দিয়াছেন, তবে নিরাশ 
হইয়া ফিরিভে পারিবেন না, আপনাদের ইচ্ছামত দ্রব্য সকল গ্রহণ 
করিতেই হইবে; আপনারা রিক্তহত্তে ফিরিয়। গেলে দাসের অপরাধ হইবে 1” 
তগ্করগণ তখন মহা লজ্জায় পড়িল, সাহার সেই দেবমুর্তির সম্মুথে 
ঈীড়াইয়া দৈববাণী সদৃশ তর্দীয় আদেশ লঙ্ঘন করিতে কাহারও সাহস 
হইল না। অগত্যা জিনিস পত্র সহ তাড়'ও)ড়ি বাহিরে আসিয়া আশ্রম 
বারে সকল দ্রব্য রাখিয়া উদ্ধশ্ব।দে পলায়ন করিল। 

আর একবার জনৈক চোর মধ্যবাত্রে আসিয়! সাধুসেবার জন্ত সঞ্চিস্ত 
আটা, দাল, চূদ্ী করিতেছিল, এমন লময়ে পাঁওহাঁরী বাবা গঙ্গাসানে 
যাঁইতেছিলেন। তীহার শব্ধ পাইয়াই চোর সেই মোট ফেলিয়া পলাইল। 
বাবা, সকল বুঝতে পারিলেন, তাহার প্রাণে তজ্জন্য আত্মগ্ানি উপস্থিত 
হইল। ভাহিলেন, আমারই দৌষে আজ এ ব্যক্তির আশীভঙ্গ হইল। 
তিনি কাতরতামর মৃদুশ্বয়ে তাহাকে ডাকিলেন্, বলিলেন, প্বাবা ! তোমা 
গাটবী বইয়। যাও, আমাকে পাপে ডুবাইওন], তোমার কোনও,তয় লাঁই।” 
সে চোয়--তখন কোথায় চলিয়। গিয়াছে! 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬ সাঁল। ] ফকির লালন মাই। ৩৩ 





প্রভাতে পাঁওহারী বাবা সেই চোরকে ভাকিয়া আলিবার জন্ত লোক 
পাঠায়! দিলেন। চোর রাত্রে বাধার তাকে ফিরে নাই, ফিস্ত এবার 
ফিরিল--চিরদিনের জন্য ফিরিল। চোর ভাবিল--“বাবা আমাকে কণন্মিন- 
কালেও দেখেন নাই, রাঞ্জোর ঘন অন্ধকারেও দেখিতে পান নাই, আমার 
স্বর তার পলী কখনও বাবার চক্ষে পড়ে নাই, অথচ তিনি ফেমন করিয়। 
আমাকে চিনিলেদ? কেমন করিয়া আমার বাড়ী ঘর বলিয়া দিলেন ?* 
চোর আদিয়? বাবার পায়ে ধরিয়া! কাদিল, তাঁহার জীবন পরিবপ্তিত হইল, 
দে সাধু হইল। 
একবার তিনি কুটারের মধ্যে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে একটা ইন্দুর 
তাহার পিঠের উপরে আলিয়া পড়ে। ইন্দুরের পশ্চাতে একটী সর্প 
আক্রমণ করিতে করিতে আদিতেছিল, হঠাৎ ইন্দুর লাঁফাইয়! বাবার ক্রোড়ে 
পড়িল। তিনি সর্পের আক্রমণ হইসে বাচাইবার অন্য শ্বীয় অঙ্গাবর্ণ 
আলখেল্ল। বারা ইন্দুরকে আবৃত করিলেন, তখন সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার 
হ্বন্ধদেশে দংশন করিল। প্রায় ২া৩ দিন পাঁওহাবী বাবা সর্পঘাতে অচেতন 
হইয়াছিলেন। পরে চেতন! হইলে কুটারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া আশ্রমবাঁসী- 
সকলকে আশ্বস্ত করিয়! কহিলেন যে, "সাপ বাবার কোনও দোষ নাই, 
ইন্দুর বাবাকে দাস রক্ষা করিতে গিয়াছিল, সেইজন্য তিনি কুদ্ধ হইয়াছিলেন। 
(ক্রমশঃ) 


ফকির লালন সাই। 


ভগবানের এ বিশ্বসংসার-রাজ্যে, বাহার প্রাণে ভগবত প্রেম, যাহার হাদয়ে 
ডগবস্তক্তি অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তিনিই মহান্‌, তিনিই সাধু, তিনিই 
ভমবানের গ্রিয়। সামান্য লোকের অভ্তরও যদি, দীনাতিদশন ক্ষুত্রাদ পিক্ষু 
বাঞ্ির হদয়ও যদি ভগবত্তক্তিরসে সিক্ত হয়, ভুগবৎগ্রেমে পরিপ্লত হইয়া উঠে, 
তাছ! হইলে সেই লোক, সেই ব্যক্তি, নীচকুংলাস্ভৰ হইলেও বিপ্রেশ্্রমণি, সেই 
ব্যক্তি কুৎখলিত হুইলেও শ্রীমান, ব্পবাঁন, সেই ব্যক্তি লংসারী, গৃহী হইলেও 
লংসারবিষ্ঝাগী যতি, সেই ব্যক্তি নিরক্ষর মূর্খ হইলেও মহা! পণ্তিত। 
গঅটবিধা ছো ভক্ভিৎ যন্মিন্‌ শ্লেচ্ছে।হপি বর্ততে। 
প বিখেজ হুনিং জীমান্‌, স ঘতিঃ ল চ পতিত: 1৮ 


৩৪ তত্ব-মঞ্জনী | [ত্রগ্োদশ বর্ষ, ছিতীয় সংখ্যা । 


1 


শস্কপাশিশিশ িশিপস্পাকশতিপাাপাশিশিপাশাশ পপ পীিপীশিত পাতি শাশটিপপাশি তত ৩ লাশ পপপশীপীতি পলি শাটিশিটি পেপাল তিশা শিপ পি শিট পাট পিপিপি কী 


ভগবন্তক্ত, "5%॥৭ং প্রেমিক বাক্তি গাতিভেদ মানেন না, বি্া রূপ ধনের 
বিচার করেন না। আ্টাগার চক্ষে ধনী হউক, দরিদ্র হউক, রাজা হ্তুক, 
ককির হউক, মুর্খ তউক, পণ্ডিত হউক, ব্রাহ্মণ হউক, চও্াল হউক, কুৎসিত 
হউক, শ্রীমান হউক, ক্রিয(বাঁন হটক, ক্রিয়াহীন হউক, ভক্তিমান হউক, 
ভক্তিহীন হউক, এ জগতে মকলেই সমান, সকলেই এক | তাহার নিকট 
এ বিশ্বের সকলেই বিশ্বনাথের সম্থান। তীহার জ্ঞান-এ বিশ্বসংসাঁর বিশভ্তর 
বিশ্বেষ্বরের পরিবার । 

"নংপ্ঠি তেযু জাতিকুগবিষ্ঠাজপ কুলধন ক্রিমীদি ভেদঃ1” 

যিনি এ সংসার মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া, জাতিকুলাতীত অকৃলকাগ্ারী 
অঞ্জাত ভমবানের চ1%-5ব্ণখুর আর করিয়াছেন, তাহার আবার জাতিকুল 
কিসের জন্য? যিনি মঙাবিগান্ধপিনী জগজ্জননীর সন্তান হইতে পারিয়াছেন, 
তিনি আলার অন্ বিগ্াব ধার কি ধারবেনগ ধাহার হৃদয়ম্ন্দির বিশ্বেশ্বর 
বিশ্বরপ ভগবানেদ বিশ্ব মানামোহন অপবণ ক্ধাপর আলোকে আলোকিত, 
তাহার প্র।ণে আবার অন্য কোন্‌ জপ দর্শনের অভিলাষ জাগিবে? বাহার 
আন্তরের গভীরতম শন্তস্তভলে মহা, মচামণি পরঘার্থধন সংরক্ষিত, তিনি 
অন্ত ধনের, 'আন্য রত্বের, ভাতা সগণিমাণিক্যের কি অপেক্ষা রাখেন? ধিনি 
অহৃনিশ ঙ্প্রহর অবিশ্রাম হায় পরমপুরুষ পরবঙ্গ পরমাস্ীর পূজ। অর্চন! 
করেন, ফিনি আবার অগ্ঠ ক্রিঘার কি আম্ঠান করিবেন ? ভগবদ্তক্ত, ভগবৎ- 
গ্রেমিক লালন, বিছ্া-দ্দপ-ছাঁতিকুল-ক্রযাদি সমস্থ মহাবিদ্যান্ধপ সর্ধরূপাধার 
ভগবানের আর্জরণে সমর্পণ করিয়া, ভগবানের নামে _ভগবান্রের প্রেমে, ফকির 
সাজিয়াছিলেন। ভক্তের এ ঘকিবত্ের, এ নীচতার কাছে, প্রেমিকের এ 
জ।তিকুলহীনতার, এ দীনতার নিকটে, জাতিকুল-গর্বিত অত্তি উচ্চ মন্তকও 
কেমন যেন নত হইল পড়ে) আহঙ্কারে অর্থগরিমায় অতি স্ফীত বক্ষ;স্থলও 
কেমন ষেন একটু নর দীনভাব, কেমন যেন একটু সঙ্ষোচিতভাষ ধারণ করে। 
ভগবদ্রক্কের নিকট রান্ধা হউক, ধনী হউক, অহঙ্কারী হউক, পাগ্ডিত্যান্কিমানী 
হউক, রূপবান হক, ক্রিয়ানান হউক, সকলেই যেন সঙ্কুচিত, লকলেই যেন 
দীনভাব[পন্ন । ভক্তের ভক্তি বজ্যোতির কাছে, প্রেমিকের প্রেম গ্রভার নিকটে, 
এ সংসান্ধের সকলই ধেন নিশ্রত, এ বিশ্বের সমন্তই যেন হীনঞ্যোতি। বাজ 
অপেক্ষা, পণ্ডিত অপেক্ষা, রূপবান অপেক্ষা, ক্রিযাবান আপগোক্ষা, উচ্চ জাতি 
কুলসীলগম্পন্ন বাক্কি অপেক্ষা ভগবন্তক্ষের স্থান, ভগবপ্রেমিকের আসন, আনেক 


ল্যে্, ১৩১৬ সাল।] ফকির লালন সাই। ৩৫ 


পপি পশপপশপিা 


ট্রিউিকোরিরোরেডেরা রর 
উচ্চে, অনেক উর্ধে সংস্থাপিত। ভগবন্তক্তের জীবনী সুধার সদৃশ, সাধু 
মহণগনের চরিত অমৃতপ্রবাহের স্টারস । এন্ুধার কিঞি২, এ অমুতের অতি 
সামান্তও যিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা, একান্তিক ভক্তির সহিত পান করিয়াছেন, 
তিনি ধন্, তাহার জীবন সার্ক) তিনিই এ সংমার-মায়াবন্ধন মুক্ত হইতে 
সঙ্গম) তিনিই ভগবানের অমৃতরাজ্যের খবর প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই 
ভক্তের প্রাণে, ভক্ষের হৃদয়ে ভগবানের অপুর্দ লীল! দর্শন করিয়া কুতকৃতার্থ 
হইয়াছেন । 

সাধুর পবিজ্র জীবনী স্মরণ করিয়া জিপিপন্ধ ক্রিলেও সাধুসহবসের ফল 
লাভ করা যায়, সাধুর সুধাঁময় চরিত পাঠ করিলেও সাধুসঙ্গের ফণ--পরম শাস্তি, 
পরমানন্দ, ত্রিতাপসন্তু অশান্ত প্রাণে প্রাথ হওয়া যায়। তাই আমার সাধু- 
জীবনী, ভগবত ভক্তের জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিবার বড় বাসনা । তাই আমার 
সাধু মহাত্মীর পবিষ্ঞ পদচিহ্ন অঙ্কিত করিবার বডই সাধ। কিন সাধু-্জীবনের 
প্রকৃত ঘটনাবলী, ভক্ত হৃদমোদ্যানের ভাবকুঙ্গমবাজি সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন, 
বড়ই শক্ত ব্যাপার। মহাপুরুষ মহাজনগণ, হৃদয়ের ভাব যাহার তাহাত্র নিকট 
বড় একট। প্রকাশ করিতে চাহছেন না। সাধুমহাস্তগণ হুদয়ানহিত অমূল্য ধন 
অন্তর-জলধিশ্থিত হুল্লভ রত্ব গ্রাহক ভিন্ন যাহাকে তাহাকে বিলাইয়! দিতে ইচ্ছা 
করেন না। সেইঞন্থই বুঝি মহাত্মা লালন গ।হিয়াছিলেন,-- 
খুলবে কেন সে ধন ও তার গ্রাহক বিনে। 


ক 
শীট তি পিপাসা. ০ প্র সা পি 


মুকুতা মণি, রেখেছে ধনী, 
ওরে বীধাই করে যে দোকানে । 
সাধু সদাগর ধাতু, মালের মুল্য জানে তীরা, 


মুল্য দিয়ে মুল--অমুল্য রতন, 
সে ধন জেনে গুনে তারাই কেনে। 
মন! তোর গুণ জান! গেল, পিতল কিনে “দণপা বল, 
গুরু সিরাজ সাঁইর বচন, ন! বুঝে লালন, 
মূল হারালি দিনে দিনে । 

সত্ত্য সত্যই ভগবৎ-প্রেমধনে ধনী যিনি, তিনি ভগবধ্তত্ব-মণিমুক্তা 
আপন নিভৃত অন্তরক্লীপ দোকানে বীধাই করিয়া! রাখেন) গ্রাহক ভিন্ন 
সে ধন, দে, মণিমুক্তা অন্য কাহাকেও দেখান না। সাধু সদাগর ধারা, 
বার! ধন. জিনতা হু তাহারাই* স্ধন, মে মণি মুক্তার গ্রাহক তীহারাই 


৩৬ তত্ব মগ্্ররী। [ অয়োদশ বর্ষ, বিভীয সংখা। 





সে মালের গ্ররৃত মুল্য জ্ঞাত। তাহারাই অস্তরের প্রকাস্তিকতান্ধপ 
হৃদয়ের বাকুলতারূপ যথোপধুক্ত মুল্য প্রদান করিয়া, সেই মাল, সেই 
মণিমুক্তী ধনীর নিকট হুইতে গ্রহণ করেন। আর আমার মত কুজন, 
বিষ ব্যবলায়ী সদাগর্র যাহারা, তাহার! সে মালের খবব পথ্যস্ত রাখে ন!। 
তাহারা বাজে মাল, তাহারা (চরকাল পিতল কাসা 1ফনিয়া সোণ! বলে। 
বাশুবিক শুদ্ধমতি ব্যক্তি খ্যতীত অপর সাধারণে সাধুভক্াদগকে চিনিয়! 
উঠিতে পারেন ন1। 

প্রন্কত ভগবন্তক্ত নাধুব্যক্তিগণ প্রায়ই সদাসর্ধদা আপনাকে গোপনে 
সাধারণের চক্ষুর অন্তরালে রাখিতে চেষ্টা করেন। তাহাদের অধিকাংশ 
ধর্মময় পবিত্র জীবন মারবে নির্জনে প্রকৃতির নিভৃত পবিত্র শাস্তি-ক্রোড়ে 
অতিবাহিত হয়। তাই দাধারণে সাধুমহাত্মাদিগের বড় একট সন্ধান 
বড় একটা খবর প্রাপ্ত হন না। মহাত্মা লালনও তাহার অধিকাংশ 
জীবন অতি নিঞ্ঞন নিভৃত আশ্রমে ভগবচ্চিন্তায় অতিবাহিত করিয়। শিয়াছেন। 
তাই অল্পলোকের নিকটেই তিনি পরিচিত, অল্প লোকেই তাহার জীবনের 
প্রকৃত ঘঢন। অবগত মাছেন। লাণনেব জীবনী সম্বন্ধে তাহার শিষ্যগণের 
মুখে যতটুকু শুনিয়াছি, তাহার পার্খাত সেবকাদগের নিকট হইতে যাহা 
কিছু জানতে, যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই লইন্বা আন 
আম সাধারণের সমীপে মমুপস্থিত। 

মহাত্মা লালন ন্দায়। জেলার অন্তর্গত কুট্িয়া মহকুমার অধীন কুমাঁর- 
খালী গ্রাস্ত-বাহিনী গৌরী নদীর পরপারে ঢাঁপড়া নামক একট ক্ষুদ্র পল্লী 
গ্রামে দীন দাসপারবারে_-কামসথকুলে জন্মংহণ করেন। অতি শিগুকাল 
হইতেই তিনি নম্র, বিনমী ও শান্ত ছিলেন। গ্রামের পাঠশালে তিশি 
যত্কিঞ্চৎ সামন্য কিছু লেখা পড়া (শখিয়া(ছলেন। তাহার (পিতার আথিক 
অবস্থা ভাল ছিলনা । আত সামান্য (কিছু “ক্ষেত খোলা”, য্কিঞ্িৎ জোত- 
বম] ছল, তাহাতেই কোন প্রকারে-ছুঃথে কষ্টে সংদার ও জীবন বাত 
নির্বাহ হহত। ঘরে আহার থাকুক বান। থাকুক, তল্জন্ত বাঙ্গালীর কখনও 
বিধাহ-কাধ্য বদ্ধ থাকে না। লালনের পিতাও পুত্রবধূর মুখদর্শমজ নিত্য 
পুণালাভেচ্ছায় বাল্যকালেই লালনকে বিবাহ দেন। সে ফ্ময়ে লালনের 
বয়ংক্রম যোল বৎসর অতিক্রম করে নাই 

যথন লালনের বয়স, অনুমান ১৮ বদর, তখন তাহার পিতা! গানে 


জো, ১৩১৬ সাল।] আ্রীরামকৃষ্ণাফক স্তোত্রং | ৩৭ 


চালে (চিনির জরি রিটিভি ররর ডর যারা 


সঙ্গে করিয়া, মানযাত্রা উপলক্ষে হিপ্দুর 'প্রধান তীর্থ ৬ জগন্নাথক্ষেত্রে গমম 
ফটরন। সে সময় তথায় যাত্রীর ভয়ানক ভিড় হওয়ায়, ভীষণ মহামারী 
উপস্থিত হয়। বহু লৌকে অকালে কালকবলে পতিত হইতে লাগিল দেখিয়া, 
শেষে রোগাক্রান্ত হইলেই, স্ব বন্থকে, ভ্রাতা ভাতাকে, স্বামী পত্বীকে, পিতা 
পুত্রকে ফেলিয়া রাখিয়া, মন্ত্রস্ত হৃদয়ে পলাইর! যাইতে আরস্ত করিল। বালক 
লালন তথায় দৈববিড়ম্বনায় ভীষণ বসম্ত রোগাক্রান্ত হইমা, মৃত্ামুখে পতিত 
হইলেন । লীলাময় ভগবানের লীলা, ইচ্ছাময় পরমেশ্বরের ইচ্ছা, মায়- 
মোহাচ্ছন্ন সংসাবাসক্ত মানব দুরে থাকুক, মহামুনি ধম যোগিগণও যুগ-ুগান্তর 
ধরিয়া, যোগতপস্তা করিয়াও বুকিতে সক্ষম হুয়েন নাই। তগবান লালনকে 
কি উদ্দেশে, কি নিমিত্ত যে আন এই মুত্া সঙ্কটে ফেলিলেন, তাহা কে বণিতে 
পারে? কে বগিতে পাবে, আজ এই দারুণ ব্যাধি, লালনের আনু! হর্ণ করিবে, 
কি আত্মার উন্নতিব দ্বীর উদঘাটন করিবে? লালনের পিতা ভাধিতে লাগিলেন, 
প্হায়। হাঁয়। কি করিলাম! সর্বমঙ্গল্ময় নিশ্ববিধাতা ভতভাবন ভগ- 
বানের দর্শনে আসিয়া আজ পূত্র-রকজটী হাবাইতে বনিলাম। জানি না, দয়াময় 
ভগবানের এ কিরূপ দয়া, করুণাময় জগদীশ্বরের এ কিরূপ করুণা, মলগলাধার 
বিগ্ববিধাতাৰ এ কিরূপ বিধান ।” মহারোগাক্রান্ত লালন রোগের দারুণ 
জ্বালা যন্থণায় ছটফট করিতে করিতে একেবারে জ্ঞানহীন, একেবারে 
সংজ্ঞাশৃন্তঠ হইয়া গাডলেন। পিতা পুত্বের সৃড্যু নিশ্চয় করিষা তাহাকে 
একটী পুষ্করিণীর ধারে ফেলিয় রাখিয়া, পাঁষাণে বুক বাধিয়া, কাদিতে কীদিতে 
দেশাভিমুখে যাত্রা! করিলেন। 








( ক্রেমশঃ ) 
জীভোলানাথ মজুমদার । 


_ স্ত্রীরামরুফ্কাউক স্তোত্রং।* 


শ্রীনাথাদি গুরুত্রয়ং গণপতিং গীঠন্রয়ং ভৈরবং সিদ্ধৌঘং কটুকত্রয়ং পদযুগং 
ইতিক্রমং মণ্ডলং। বীরাদ্যষ্টচতুস্কষঠি নবকং বীরাবলিং পঞ্চকং শ্রীমন্মালিনী 
মন্ত্ররাল সহিতং বনে গুরোর্মগুলং ॥ 
প্রণদামি রামকঙ্তং দ্বর্ণশগ্কশ বিগ্রহং | 
বিশপদাধাং বিশ্বাপাতাং রামকৃষ্তায় তে নমঃ ॥ 
* কামািপুকুয়ে ঠাকুরের অন্মোসয উপলক্ষে শ্রীশিবাননা স্গনবততী কর্তৃক খিরচিন্ত 'ও পঠিত 


এ 


৬ তত্ব-যপ্জরী। [অফোদশ বর্ধ, দ্বিতীয় সংখ্যা । 
সপ 
বঙ্গাননাং পরমহুথদং কেবলং জ্ঞানমুর্তিং 


কন্বতীতং গগন-দদৃশং তত্বমন্থযাদি লক্ষ্যং 
এফং নিত্যং বিমল-মচলং সর্বদা! সাক্সীভূতং 
ডাবাতীতং ত্রিগুণ রহিতং রামকৃষ্ণান্ন তে দমঃ ॥ 
০ ন্ট গা নং 
ব্ধশীনিবাঁসং যখল| গ্রকাশং সর্ধবাঘ নাশং শরণাগতান।ং। 
সর্ধ শ্বরূপং পরমাবধূতং তং শ্রীরামকৃঙ্চরহং নমামি ॥ ১॥ 
যদ্দর্শনং যতস্মরণং যদ! ঢোতোবিশুদ্ধং কুরুতে জনানাং। 
ভবাঁপবর্গঞ্চ ততো বিধত্তে তং শ্রামরুষ্ণরহং নমামি ॥ ২ ॥ 
চেতোবযদ্দীয়ং বিষয়েষূ-সক্তং নক্তন্দিবং বঙ্গ সখাব মগ্নমূ। 
নির্বাতদীপ।চ্চিরিব! প্রকম্পং তং ই্রারামকষ্জরহং নমামি ॥ ৩ ॥ 
চেতশ্চরী তৃপ্তিকরী দক্ষ মক্ষোতকত্রী স্ুহৃদাং দয়ার্জ!। 
মুন্িরবপীম় বুধ-বন্দরীয়। তং শ্রীরামকৃঞ্চহরং মামি ॥ ৪ ( 
যংপাদপদ্্য় দর্শনায় নিতাং চতুর্বগ ফল-গ্রদার। 
দুরাদুপায়ান্তি নৃপাদ্ধিজেন্দ্রা তং শ্রীরামকৃষ্রহং নমামি ॥ ৫ | 
দিগঞ্ধরং দিকৃপতি-বন্দ্যমানং সানন্দমানন্দ বনৈক সিংহ্ম্‌। 
তারি যড়বর্ণ-জয়ং শুভাশয়ং তং ্রারাঁমকৃ্। পরমহংসাত্সনে নমঃ ॥ ৬ ॥ 
ষড়দর্শনজ্ঞান-নিধান মানসং তত সত্ঘচে] নিত্য বিমর্শ তৎ-পরম্‌। 
নৈগুণ্য নিধূতি মনোমলং পরং তং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসাত্মনে নমঃ 1৭1 
য্তত্বমন্ত।দি বিচারদক্ষঃ স্বচ্ছান্তরাত্মা তন্্র-মার্গগামী |... 
সমং স্বর্ণ, দিকতাচ যন্ত তং জীরামকষ্ণরহং নমামি ॥ ৮ 
শ্রীমন্মহেশানুচরঃ সনাট্যো, শিবানন্দঃ সদ্‌্গুরু লব্ধবিষ্ভঃ। 
রামকৃষ্ণাষ্টকন্তেন কৃত প্রসত্ব্যে মত গুরুণাং করুণাকরাঁণাম্‌। 
ইতি শ্রীরামরুষ)াইক স্তোত্রং সমাপ্তং | 

ও তৎস্ৎ। ও শাস্তি; শান্তিঃ শাস্তিঃ। 
অথগ্ড বোধ-রূপায় জানন্দ বনচারিণে। 
নমঃ পরমহংসায় শ্রীরামরুষ্ণ মূর্তয়ে ॥ 
পুরস্তীত্তথা পার্বয়োঃ পৃষ্ঠদেশং তথোর্ধাধ এবং সদাতং নমার্ি । 
স সচ্চিৎস্বরূপঃ শিষং সঙ্গাধাতু পরণহংস উ়াম কৃষতরপু প্রযযঃ 1 
পরসাদার্থং বত়্াতব নূতিষ্ি্ং বদ্যপি কৃত বিচারেদ্যার্থাপৃরুরণি। 


শপ আআ 


ইজ, ১৩১৬ সাল | ভদ্ভি । ৩৯ 





শশা পাসিপ্পটপ্পিতসপ | শািলাপীপিপপিপপা পাপী আক শক 


বিভতীশ মম তু গুণোযস্থিন্‌ যাদূক কথয্তি জনশ্টেদিকং প্রদাদঃ 
গ্াৎ তন্মিগ্িহ তু নহি তশ্তান্ত্যবলবঃ ॥ 
অতো যচ্চাঞ্চল্যা ভ্ববগ্চণ গণ[নাং হি বিভৰ মবুদ্ধো ভদ্র 
কৃতমিহ ময়া তৎ কীরণত:| 
কুবধ্যাহং পাদীকৃত নতশিরাঃ প্রার্থয়ইতি 
কৌলেশ থন্তবাং বিতরময়ি দৃষ্টিং সকরুণাম ॥ 
সদান্ে পাদাক্জে মম কুকরভিং পাঁবনত মে গ্রসাদস্তে 
যশ্মাতভুপদিশ মাং ত্বং করুণয়া । 
ম জানে-ইহং কিঞ্িচ্চরণ রজসন্ডে সমধিক 
প্রসীদত্বং তম্মাচ্ছরণদ ন চান্টচ্চ শরণম্‌ ॥ 
ইতি গ্রীশিকানন্দ সরস্বতী কৃত শ্রীরামকৃষ্ণ-স্ভোজং সী । 


ভক্তি । 


ভক্তি কাহাকে বলে? কি প্রকারে ভক্তি হয়? ভক্তি কি? ভালবাঙা 
বলিয়া ' যদি কিছু থাকে, তবে সেই ভালবাসার দার যা) তাই তক্তি। 
ভালবাসার ফহিত যদি ভাববপ সুধা সমুদ্র মন্থন করিতে পার, তবে প্রেছ 
বলিয়া! একটী বসত পাইবে। আর সেই প্রেম হইতেই ভক্তির উৎপত্বি 
হইয়া থাকে। ভক্তি-জ্ঞান-সমুদ্র মথিত লব্ধ হবধাবিক্দু। এই সধার অল্প 
জধিক নাই, সমান ভাবে সকলেই ভক্তি হুধাপান করিয়! থাকে। 

এই ভক্তিও আবার নানা ভাবে নান নামে অভিহিত হয়। যেমন, 
পিত মাড় ভক্তি, গুরু-ভক্তি, রাজভক্তি ও পরমার্থ ঈশ্বর-ভক্তি ইত্যাদি নান! 
ভাবে বিভক্ত হইয়াছে । চ্ৃতরাং ভালবাসাই এই ভক্তির মুল-ভিভি।? 
ভালবাসার পহিত পিতা মাতার বাঁধা হইয়া, সটাহাদের গাদেশ পালন 
করিলে পিতৃমাতৃ-ভক্তি উচ্ছাাসিত হইয়া পড়ে। রূপে রাজভক্কির 
ধমাবেশ হইয়া থাকে ; রাজার প্রতি কর্তব্য এবং রুতজ্ঞতা প্রকাশ করাই 
রাঁদভুক্তি। আবার মেহময়, পরমকল্যাপাকর, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি 
সুপ্তি লাত করিতে হইবে অশ্রে তীহার নামে বিশ্বাস কর ;) পরে তাঁহাকে 
সপন ভাবিয়া ভীলঝাস'। তাকে ভালবাপিতে বাঁসিতে ক্রমেই প্রেমাবেশ 
ভ্ইব তারপর প্রেণাবেশ হইতে জীকিহথধা লাভ করিতে পাঁকিবে। 

ছুই কত আবার ভক্ত ব্যস্ীত ধার তার হর, না| ফেস, সূর্গ্য উদিত 
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ন| হইলে পদ্প প্রশ্ক/টিত হয় না, তদ্রপ ভক্ত-হাদয় না হইলে, জশ্বরে 
ভালবাসা*ন। জন্মিলে, ভক্তি কেহ লাভ করিতে পারে না।' আশা যেমন 
মানবকে আশ্রয় করিয়। থাকে) ভক্তিও তদ্রপণ তক্তকে আশ্রয় করিয়। 
থাকে । তৃষ্ণাকে দূৰ করিতে জলের আর্ক, কিন্তু জালকে তৃষ 
অন্যেণ করে, সেইনূপ ভক্ত ভক্তিকে অন্বেষণ করে। প্রেমে প্রেমিক 
প্রেমিকা মাতোয়ারা হয; আবার ভক্ত যে, সেও ভক্তিতে মাতোয়ারা হয়; 
কিস্ত এরূপ ভক্ত অতি বিরল। প্রত ঈশ্বর প্রেমিক ছুল্লভ। মানব জীবনের 
উদ্দেশ্য হইন্ডেছে, ভগুক্তি বা ভগবান লাভ । যর্দি ভগবানকে চাও, ভবে 
ভক্তিভাবের আরাধনা কর। ভক্তি হইতেই ভগবানেৰ দর্শন পাইবে, যেহেতু 
ভক্তিরূণ! বজ্ঞুতে শগখান আপদ্ধ। ভাই ভক্তগণ ! অগ্রে গ্াণপণে ভক্তিকেই 
ডাক, ভক্তিকেই সম. ভগনান আপনি আলিবেন। 

এই ভক্তি আাধন কবিতে হইলে গ্রশ্ততাঁগ করিতে হয় না, সংসারে 
থাঁকিয়া ভগগক্তি লাভ শিক্ষা! কবিতে ভয়। জীপুর্র হইতে, পিতা মাতা 
প্রভৃতি গুরুজন ও ক্সেহা,্দগণেন শিকউ হহতেই ভক্তিতব শিক্ষা কবিবে। 
কেন না, তাহাব! যে যেসপ ভাবে আমাদের ম্নেহ ও মমতা করেন, বা আমবা 
তাহাদিগকে যে ভাবে ভাঁললীগি, মেন! কবি, সেই প্রকার তাবেই প্ষেছে ও মমতা 
উহাকে (ভণবাঁলক ) অর্পণ করিতে পাবিলেই, প্রভুর প্রকৃত ভক্ত হইতে 
পারা যায়; নতুলা সণ্পাঁৰ ত্যাগ করিয়া বনে গা ভক্তি ভালবাস ও প্রেম, 
কিরূপে শিক্ষা কবিধে ? 

যেভাবে আমরা প্রিয়জনের সহিত ভালবাসার বাবহারা আচার পদ্ধতি 
করিনা থাকি, ভাবে ঘদি ঈশ্বরকে ভাবিতে পারি, তাহার সহিত ব্যবহার 
করিতে পারি, শবেই আমাদের ঈশ্বর ভক্তি লাভ কর! হৃইবে। নতুবা 
আমরা আর কি প্রকারে ভগবন্ুক্ত হইতে পারি? 

এই ভক্তি লাভের উপায় ভগবান রামকৃষ্খদের একটী উদাহরণ ঘারাঙ্জ 
দেখাইয়াছেন যথা_-”"এক রুষধক জমিতে জল-আনিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা বন্ধ 
হইয়া স্থানীয় নদী হইতে জমি পর্য্স্ত জল-প্রণলী খনন করিতে করিতে 
মধাঁছ্চ সময়েও ক্ষুধ! তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া, আপনার কাধ্যপাঁধনে যত্ববান 
হইলে, তাহার স্ত্রী তাহাকে মধ্যাঙ্₹লমহরের জন্ত ডাকিলে, লে তাহা! উপেক্ষা 
করিয়া স্বীয় কার্যে তাগতচিত ছিল। তারপর যখন জমিতে জল ক্নাসিঙে 
ল।গিল, তখন সে বাটা গিয়া গানাহার সম্পাদন করিয়াছিল ।” 


ত্যেষ্ঠ, ১৩১৩ | | ভক্তি । ৪১ 


সেইরূপ যর্দি আমরাও ভগবস্তক্ি লাভ করিতে ইচ্ছা করি তবে প্রথমে 
সর্ধন্ব পরিতাগ করিয়। সেই ভক্তি লাভেরই চেষ্টা করিতে হইবে। 
আর অনাবিষ্ট মনবপ মৃত্তিকাকে, জ্ঞান-কোদাল ত্বারায় কাটিগা জল-প্রণালীর 
স্তায় পথ করিতে হুইবে, ষ্টখপরে সেই শাস্তিবাবি-সপূশ ভগবানের প্রতিমুণ্তি 
স্বদয়দপ জমিতে আপিয়া গ্রবেশ করিবে। তৎপরে শ্রী পুত্র পরিবারের 
মন তুষ্টি করিতে ইচ্ছা ভয় কব, নতুবা, সর্বাগ্রে এ সকলকে সাংসাবিক ভাবে 
বজায় রাখিয়! ভক্কিলাঁভ কবিতে গেলে, ভক্তিতে প্রতারণা কৰা হইবে। 

আরও দেখ, আমরা যদি কাঁমাকাঁমন! পরিতাঁগ করিয়া ভগবানের 
আরাপনায় প্রবৃত্ত ভই, তবে দেযস্থ দশইজ্দ্রিয়েব প্রবৃত্তির তৃপ্রিরপ মিথা। 
শান্টিতে কখনও ভুলা উচিত নহে । নতৃবা যেরূপ দুই গৃহে একজন 
এক সঙ্নয়ে থাকিতে পারে নী, কিছ্ব। দুই নৌকায় একসঙ্গে পদার্পণ করিলে 
যেরূপ বিপজ্জনক হয়, সেইরূপ বিষয়াসক্তি ও ভগবত-ভক্তি এই দুই একসঙ্গে 
হইতে পারে না! তবে কেন বুথা, নংসাৰ কপে ডুবিয়া বিষয়নূপ মদিরা 
পানে টন্মত্ত হইতেছ ? 

আবার দেখ, হে ভক্তগণ ! পরমার্থ ধন অন্বেষণ করিতে প্রথমে যেমন 
কষ্টকর ;--শেষে তদনুঘায়ী অপার আনন্দদারী। দেষে কি আনন্দ, তাহা! 
সাধাবণে কলমে আকিয়া জানান যায় না, অথবা মুখে বলিয়াও তাহা প্রকাশ 
করা যায় না। এ আনন্দ যে চায়, সেই আপনার অন্তর মধোই আপনিই 
পাইয়া থাকে । যে কুল-কুগুলিনীব চৈচ্তন্ত উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়, সেই 
এঁ ভক্তির্সাশিত ভগবত প্রদত্ত আনন্দ লাভ করিয়া থাকে । তাই বলি, ছে 
ভ্রানগণ ! বৃথা অনিষ্টকারক রিপুগণের বশীভূত হইয়া পর্মার্থ ধনে বঞ্চিত 
থ!কি ও না। 

এস, আমরাও মানুষ হইয়। এ ভগবানের শ্রীপাদপদ্ন স্মরণ লইয়া, 
বিশ্বাস, জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করিতে সচেষ্ট ও ঘত্রবান হই! এস আমরাও 
তাহার প্রীচরণ শ্মরণ করিয়া! তীহাকেই ডাকি, ডাঁকিতে চেষ্টা করি। কিন্তু 
তাই, এই ডাকের মধ্যে কপটউত করিও না; চাতুর্ধ্য রাখিও না। তাহা 
হইলে আনন পাইবে না। বরং তাহা হইতে নিরানন্দেক উৎপাদন হুইবে। 
যাহা হইতে নিরানন্দ হস; তাহা অতি যত্বের সহিত সদা! পরিতাজ্য । 

আর কেন, এস, সকলে পঁলিয়া এই আনন্দময় জগতে যতদিন আছি, 
ততদিন, দেই পরমানদ্দময় ভগবানের প্রীচরণে কিরণ! অমর্পণ কনিতে 
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এবং সংগার হইতে সেই ভঞ্চিস্পা আহরণ করিতে সচেষ্ট হই। অযথা 
সময়ের অপব্যয় না করিয়া, মন খুলিয়া, প্রাণ ভরিয়া “জয় রামকৃষ্ণ” নাম 
উচ্চারণ করি। জগতঙ্গীনন সেই পরম-দয়াল প্রভু সদাই আমাদের জন্ত, 
আমাদে* ই্/|য় মঙ্থাপাপীকে পরিত্রাণ করিতে, এ ফেহস্ত প্রসারণ করিয়া রহিয়া- 
ছেন। এ যে দীনবন্ধু ভন্বীধীন ঠাকুর, ভবসমুদ্রের কূলে ভক্তিমযী 
তরণী লইয়া অপেক্ষা! করিতেছেন। ধী যে মন্মোহনরূপে রূপময় শুণমন়্ 
ভগবান, আমদের জন্ত ঈড়াইয়া! ডাকিতেছেন। আর কেন, এস, আমরাও 
সেট অনাঁথ'নাথের শ্রুচরণা শ্রয়ে গিয়া ভগবত্তক্তি লাভ করি 

শ্রীনতীশচন্দ্র বন্যাপাধ্যায়। 


০০০ 


প্রার্থনা । 


ইউ ও 
তুমিই সারাতলার, মিথ্যা এ ভব সংসার, 
তোম! বিনা জগতের সকলি অসার-- 
অনন্ত, অব্যয় ভুমি-_সর্ব গুণাধার । 


( ₹ ) 
দ্বার! স্থুত পরিজন, কেহই নয় আপন, 
কর্মবশে ঘোরে তারা সাথে অনিবার--. 
খাইলে বিয়োগ-্যথা করে হাহীকার। 


ও 
ব্যথিতের আর্ভন্বরে, মায়াময় এ সংসারে, 
জিতেছে কি ভীষণ--.শোকের অনল-_ 
বির্বাপিছে লোকে তাঁয় দিয়ে অশুজল। 


(৪ ) 
কালের অপুর্ণতায়, খেলা ঘর ভেম্কে যায়, 
তবুও খেলিতে সাধ কেন হয় মনো-_ 
ছাঁরাধ্ন কে কোথ।ক্স পেয়েছে জীরনে। 


টা, ১৩১৩ লাল |) সমালোচনা । ৪৩ 


পপ স্পেপপাা পপ পপপাশাশাশ্ শিশির শি 
(৫ 9 
তবে কেন ভ্রান্তিবশে, ধাই সেই সুথ আশে, 
ঘে স্থথের পরিণাম--ছুঃখের কারণ-_- 
চির বিষগ্রত& আর ভীষণ দাহুন। 
৭ 
কাল্পনিক উপছায়া, তাতে করি এত মায়া) 
প্রেজ্জল অনলকুণ্ড নরক সংসারে 
ডুবেছি তরাও নাথ । অধম দাদেরে। 
প্র এ 
হও ক্ষমাশীল তুমি, অবোধ সন্তান আমি, 
করে থাকি যদি ভুল ক্ষম একবার-_- 
হবে ন। এ ভূল কভু জীবনেতে আর । 
প্রীশরচ্ন্ত্র চট্টোপাঁধায়ি 





সমালোচনা । 


১। খন্ুদর্শী ও বিজ্ঞ ভান্তাব শ্ীরাজেন্্রলাল স্থুর এল, এক্স, এস, নি, কৃত 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-রড়। পঞ্চম সংস্করণ--পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত। 

১ম ও ২য় ভাগ (একজে) প্রধামতঃ ১২শ খণ্ডে বিভক্ত ৬১৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, 
ছাপা ও কাগজ উত্তম এবং উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাধাই ও সোণার জলে নাম 
লেখা । মূলা ৫২ পাচ টাক । 

ইহাতে রোগ সমুহের নিদান, লক্ষণ, ভাবিফল--গুভ অগ্ুত লক্ষণ, চিকিৎসা, 
উঁধধ ও পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা, কোন রোগে কোন ওধধের কোন ভাইলিউসন, 
আরক বা বটিক1 ব্যবস্থা করা বিধি, তাপমান-যন্ত্র গ্রয়োগ, মল, মূখ, জিহবা, 
নাড়ী, বক্ষঃ প্রভৃতি পরীক্ষা ও পিপাসার কারণ ইত্যাদি যথা--১ম খণ্ড--সাধারণ 
পোগঙমুহের চিকিৎ্পাদি। ২য়--ভৈষজ্যতত্ব। ৩য়--ওলাউঠ৷ চিকিৎস!। 
ঘর্থ--জ্্রীচিকিৎসা। ৫ম-শিশু-চিকিৎসা। ৬--গ্রমেহ রোগ চিকিৎসা । 
ধম--কম্পাউগারি শিক্ষা অর্থাৎ হোষিওপ্যাথিক গুধধ সফল প্রেন্তত করিবার 
লঙজ উপাক্স। ৮ম--ক্র-টিকিজ্সা। ৯ম--চিকিৎসিক্ত য়োগীর বিবরণ । 
১*ম-এলোপ্যাথিক' অব্ব-চিকিৎসা-_ফিবার মিকৃল্চার, কুইনাইন মিক্ল্টার 


৪৪ তত্ত মঞ্জুরী । [ত্রয়োদশ বিরধ, ছিতীয় সংখ্যা 
| ৃ 


(পা লালা পপিাস্প্পক পপ পি পপ পপ পাপ পা ক ০? কাপ পা সস কপ 


ও' টনিক মিকৃশ্চার, আজকাল হ্ীসপাতালে যে সকল শুঁধধ ব্যবস্থা করা যায়, 
তাহার অকিকল ব্যবস্থা, কি গ্রকারে কি কি উপাানে গ্রস্ত করা বিধি । 
১১শ--অস্থিতন্ব। ১২শ--শরীর-তত্ব। এ সকল বিষয় সুন্দর ভাষে ও সহজ 
ভাষায় বিশেষদূপে লেখা আছে। গৃহস্থগণের বিশেষ্তচআবশ্যকীয়। 

২। হোঘিওপ্যাথিক চিকিৎসাসার, ২য় সংস্করণ ১২০ পৃষ্ঠা, মূলা ॥* আন । 
উক্ত ডাক্তার বাবু প্রণীত। সাধারণ রোগসমুহের নিদান লক্ষণ টিকিৎসা ও 
ভৈষজ্যতব, ইংরাজীতে প্রত্যেক রোগের নাম ও বঙ্গভাষায় তাহার অর্থ এবং 
শুঁষধ ও পথ্যাপথ্য বাবস্থা, নাড়ী, মল, মুর, জিহ্বা এবং বক্ষঃগরীক্ষা, তাপমান 
ঘন্ত্র প্রয়োগ, কোন্‌ বোগে কোন্‌ ডাইলিউলন্‌ ব্যবস্থা ,করা বিধি ইত্যাদি বিষয় 
বিশেষষপে লে]! আছে, ফাহারা হোমিওপ্যাথিক জানেন ন।, তাহারাও এই 
পুস্তকের সাহায্যে যাবতীয় রোগের চিকিৎসা সহঙ্গে করিতে পারেন, ভাষা অতি 
সরল, পুস্তকথানি সব্দ।ংশে উত্রুষ্ট হইয়াছে। 

৩। শরীর-ভত্ব, ৮১ পুষ্টা, মুল্য 1৮৮ আনা, উক্ত ডাক্তার বাবু প্রণীত। 
পীড়া সকল উৎপত্তি হইবার কারণ, কোন প্র হইতে কোন্‌ পীড়া উৎপত্তি, 
রক্ত কোন্‌ কোন পথ দিয়! সমন্ত শরীর পবিভ্রমণ করে, কোন্ যন্ত্রের উপর 
কোন্‌ উষধের ক্রিয়া ব! চিকিৎসা, এ সকল বিষয় ভালনপ লেখা আছে, এই 
পুস্তকথানি হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ উপকারে আমিবে। 

৪। অস্থিতত্ব ৪৮ পৃষ্টা, মুল্য ।%* আনা, উক্ত ডাক্তার বাবু গ্রণীত। নর- 
ফক্কালে যে সকল অস্থি আছে, তাহাদিগের বিস্বৃত বিবরণ, নাম, সংখ্যা, 
মংযোগ ও পেশীদিগের লংখা! এবং সাধারণের নুবিধার্থে প্রথম ইংরাজিতে 
প্রত্যেক অস্থির নাম ও তৎপাঙ্থে এ অস্থির বাঙ্গালা নাম দেগুয়া হইয়াছে, 
এতত্তি্ন আরও অনেক বিষয় লেখা আছে। শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ উপকারে 
আমিবে। 


ছি 


শেষ কথা । 


হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসারত্ব ( অর্থাৎ ১ম পুস্তকথাঁনি ) তত্ব-মঞ্জরীয় গ্রাহক" 
বর্গ ৫২ টাকা স্থলে ২॥০ আড়াই টাকা মূল্যে পাইবেন। ২য়, ওয়, এবং ৪র্থ পুস্তক 
তিনথানি, মোট ১০ গ্ৰাচ সিক1 স্থলে, মার ₹/ ছয় আনা মৃষ্যে পাইবেন। 
তত্ব-মঞ্জরী কার্ধ্যালয়ে পত্র লিখুন 


ঈত্রীরামরষঃ 
ভ্রীচরণ ভয়ল। 


তন্তব-মঞ্জরী। 





আধষ।ঢ, দন ১৩১5৩ সাল। 
ভরয়োদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা । 


চরণাসৃত | 

"এই ভালবাসা” 

"এই ভালবাসা” ! 

“এই যদি 'ভালবাপা হয, তোমায় মিনতি করি--আমাম্ম এ বন্ধন হইতে 
মুক্ত কর।” 

সুন্দরী স্বণার হাসি হাসি! বলিল,--"বন্ধন ? তোমায় ভালবাসার বন্ধনে 

বাঁধিয়াছি, ইহা কি সত্যই তোমার বিশ্বাস হয়? ধন্য আশা !” 

ধুবক একটু অগ্রতিন্ভ হইয়া, কাঁতরতার সহিত বলিল,--“কেন, আমার 
অপরাধ কি? আশা কার বুকে নাই? আমি ছূর্ভাগ্য বলিয়া কি তাল- 
বাসায় আমার অধিকার নাই,_-তুমি কি সত্যই তবে ভালবাস না! ?” 

শুদাবী। ভালবাপি বৈকি, কিন্তু ভালবাসার বন্ধন জানি না। 

ধুবক। সেট! তুমি বুঝিবে কিরূপে? বন্ধন আমার, তোমার নহে। 
আমি শিক্ষায় মণ্ডিত হইয়াও সখের আম্বাদ পাই নাই, কাব্যের শৌনার্য্য 
আমায় যুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু প্রাণ তাহাতে পরিতৃপ্ত হয় নাই। জগতের 
রুহ আর কি আছে জানি না, কিন্ত তোমাগন ভালবাসিয়া, ইহাই বুঝি- 
মাছি, প্রেমই এই বিশ্বের প্রাণ! আমি তাই আর সব বিপজ্জন দিয়া, 
এই প্রেমের পূজায় খাগ উৎসর্ম করিগ(ছি, ইহাই আমার বন্ধন, ইহা তুমি 
বুঝিবে কিছপে 1 





৪৬ তত্ত মঞ্জরী | [ত্রয়োদা বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা । 
কিভিরাতর চিতা পি 


_ স্বন্দরী বড় নিটুক ম্বণার হালি হাসিল, হানিতে হাপিতে বলিল,__ 
“প্রেম? আত্ম বিসজ্ঘন? এ লকলের তুমি কি জান, কি বুঝ ?* 

যুবক। সত্যই আমি কিছু বুঝি না। কিন্তু আমার প্রাণের প্রাণে এই 
যে শিখা তুমি জ/লিয়াছ, ইহা তবে কি? আমি আর সব ভুলে যাই, এই 
বিরাট বিশ্বের বিশালমুগ্তি তোমার মুর্ভিতে পরিণত দেখি! আমি আত্মহীয়া 
হয়ে থকি, প্রেমের মাগরে ডুবে গিয়ে শুধু তোমার মুখপানে চেয়ে থাকি! 
আমার এ বন্ধন তুমি বুঝিবে কিরপে? 

সুন্দরী । তাই ভাল! এবন্ধন তোমারই বটে! নিজের বাধন, নিজেই 
শিথিল কর! এমায়া আবরণে প্রয়োজন কি? 

যুবক দীর্ঘখান ফেলিয়! বলিল,--“হায় ভালবাসা একি শুধু মায়! 
আবরণ 1” 

হুন্দরী। পাগল তুমি, এও কি বুঝাতে হয়? 

যুবক। হায়, হায়! কেন এ মায়া-আবরণ খুলিয়া দিলে? ছুনারী 
হও, পিশাচী হও, দেবী হও, রাক্ষপী হও-তুমি যাহাই হও না, আমি যে 
চক্ষে তোমায় দেখিয়াছি, আমার সে চক্ষে আবরণ কেন খুলিয়া দিলে? 
তুমি ভালবাস, দ্বণা কর, চরণে দলিত কর, আমিত তাহা দেখি নাই, আমি 
ভালবানিয়। সুখী, আমার সে সোণার স্বপ্ন কেন ভাঙ্গিয়৷ দিলে? 

ক্থন্রী। পাগল ভুমি, এও কি বুঝাতে হয়, তুমি আমার কেহ নও? 
আমার এ ভালবাসার তুমি কি যোগ্য £ তুমি কদাকার, প্রক্কৃতির জড়পিও-_ 
আমি তোমায় ভাপবাদিতে পারি? আমার এই মধুর যৌবন, এই জল্ত 
রূপের শিখা, এই শত সাধে পুর্ণ প্রাণ, একি তোমারই জন্য ? আমার 
প্রতি হাদিতে চাদের দুধা ক্ষরিত হয়, প্রতি নিশ্বাসে মলয় প্রবাহিত হয়, 
প্রতি কথায় বীণার ঝঞ্কার হয়_-তুমি কি ভাব, আমি তোমায় ভালবাদিতে 
পারি? আমি বূপগর্বিত! পাপিষ্টা বটে, কিন্তু এমন প্রাণঘাতী ছলনায় তোমায় 
ভুলাইব ন1। 

যুবক চারিদিকে অন্ধকার দেখিল। মাথার উপর অনস্ত শৃন্ভ ঘুরিতে 
লাগিল, পদতলে মেদিনী কাপিতে লাগিল, বুকের ভিতর সমুদ্রমস্থন হুইতে 
লাগিল। চারিদিকে গাড় অন্ধকার দেখিতে দেখিতে যুবক বমিয়া পড়িল। 

নীল আকাশে তখন পূর্ণিমার চাদ হাদিতে ছিল। অনন্ত সৌন্দর্যা-ঘারায় 


জগত শত হইর! হাপিমুখে ঘৃমাইতে ছিল । 
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শী পপ ০০ কালা আসা 


সুন্বরী বলিতে লাগিল,--"আর এ আশার ছলনায় ভুলে থেকো 
না, এ মোহ আবরণে কোন মুখ নাই। আজ নাহোক্‌, ছুদিনে এ মোহ 
আবরণ দুরে যেত, তখন আর সব যেখানে বেমন তেমনি থাকিবে, কেবল 
তুমিই ভাঙ্গা-বুকে কে জানে ছকাথায় সরিয়! পড়িবে !» 

যুবক হৃদয়-ভেদী দীর্ঘগ্াদ ফেলিল। সে গভীর নিশ্বাসের তরঙ্গ, 
বিশ্বব্যাগী তরঙ্গে স্পর্শমাত্রও অনুভূত হুইল না, কিন্তু সে ছুর্ভগ্য জীবের যদি 
কেহ জননী থাকেন, তবে সে করুণাম'স কোমল বুকে দে আঘাত, বড় 
বিষম আঘাত করিল! 


সেই রাত্রে_গভীর নিশীথে, সেই মর্মাহত যুবক, কাহার উদ্দেশে 
নির্জন পথে চলিতে লাগিল। দুরে চন্দ্রকরোজ্জল জাঙবী ধীরে ধীরে 
প্রবাহিত হইতেছে, নির্ধূল জ্যোত্সা! হুষুপ্ত ধরণীবক্ষে আপন সৌনর্য্য 
বিকীর্ণ করিয়াছে--তীহার কোন দিকে লক্ষ্য নাই, যুবক আপন মনে পথ 
বাছিয়া চণিয়াছে। অদ্ঁরে এক উচ্চ অট্রালিকার নিকট আপিয়। একবার 
থমকিয়া দঁড়াইল, কি চিন্তায় একবার শিহরিয়া উঠিল। তারপর দেই 
অট্রালিকার এক প্রকোষ্ঠ মধ্যে গ্রবেশ করিল । 

তথাস রুগ্রশয্যায় পড়িয়া, একটী বুদ্ধ করুণম্বরে চীৎকার করিতেছিল। 
নিকটে কেহ ছিল ন! যে তাহাকে সাস্বনা দেয়। যুবকের পদশবে বৃদ্ধ 
স্থির হইলেন, বলিলেন--ণকুমার, এত রাত্রে আসিতে হয়? আমিত মরিতে 
বসিগ্নাছি, আমার দিন ফুরাইয়া এসেছে, এখন আমার কাছ ছাড়! হয়ে 
থেকে! না । পিপাসায় আমার প্রাণ যায়, ওঁষধধ পর্যযস্ত পাই নাই ।” 

কুমার কিছু না বলিয়া, শীতল তল বৃদ্ধকে পান করিতে দিল, পরে 
ধধের পাত্র বুদ্ধের মুখের নিকট ধরিল। 

বৃদ্ধ সেই ওধধ গলাঁধঃকরণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেহে একট! 
তীর জালা অন্থভব করিলেন। কুমার তখন একট! বিকট হালি হাসিয়া 
বাহির হইয়। গেল। 

হায় স্তর! তুমি চির-করুণামদ, অনন্ত সৌন্দর্য্শালিনী, তুমি নিত্য- 
মনোহ্ারিঈ্ী ! হায় তোমার বুকে থাঁকিমা, মানুষ কেন এত মায়া-মমতা 
হীন, কেন এধন শ্রীহীর মলিন ? * 

কমি, জাহবীন্ধ তৃণাচ্ছঙ্গ তট-প্রদেশে বসিয়া কি চিন্ত। করিতে লাগিল। 





৪৮ তত্ব মগ্জ্রী। বয়োদশ্‌। বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা । 


সে জগতের পরিত্যক্ত, অনাদূত, মাঁনব-সমাজের ত্বণ্য; তাহার অপরাধ, 
সে পিতা মাতার পরিত্যক শিশু, সে কদাকার, তাহার পৃষ্ঠে গ্রকাণ্ড ফুঁজ, 
লল[টে চিত্তারেখা, মুখে নিরাননা, হৃদয়ে কঠেরতা ! যে ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন, 
ধন্ম তাহার নিকট উপহাসের- সামগ্রী, জীবন ফেবল কতিপয় দিনের গমটি 
মাত্র, ইহজীবনদেই নখ ছুংখের পরিসমাপ্তি! দেহের সৌন্দর্য যেমন, হৃদয়ের 
শোভা৪ তদ্রপ, ছুয়ে মিলিয়া সেই হশুভাগ্যকে মানব-সমাজের উপহাসের 
সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছিল। কেহ তাহাকে ডাকিত না, কেহ তাহার 
আপনার ছিল না। দেও তাই অন্তরের অন্তরে জগতের প্রতি দারুণ ঘ্বণ। 
পোষণ করিত, বিষম হিংসা তাহার দেহ জর্জরিত ছিল। হৃদয় চির 
অশাস্তিময়, জীবন একটা বিড়স্বন! মাত্র । কুমার সেই জ্যোৎ্া গ্রদীপ্ত গঙ্গা- 
সৈকতে বসিয়া একে একে সেই সকল ভাঁখিতেছিল ! জুড়াইবার তাহার এক 
স্থান ছিল, আঁশার মধুর আলোকে শত ছুঃখ ঢাকিবার এক উপায় 
ছিল, জগতের অনাদররাশি উড়াইয়া দিবার এক মহামন্ত্র ছিল, জীবন 
মধুময় আম্গভব করিবার এক উপাঁর ছিল--তাঁহা রমণীর প্রেম! আঁজ সেই 
্বর্চাত হইয়া, চিরছুর্ভাগা কুমার ভাবিহে লাগিল,_“আর কেন, সব ফুর! 
ইল, এই জীবনের সঙ্জেইত সুখ দুঃখের সমাপ্তি! কি করিলে এ দুঃখে 
পরিত্রাণ পাঁইব! জীবন, সেত জলবুদ্ 'দমাত্র। এই গুশীতল জাহনীক্গলে 
প্র দগ্ধলীবন টালিয়া দিই না কেন?--কিস্তু তাহাতেই কি জালা জুড়াইবে? 
কে বলিয়! দিবে, ইহাই শেষ কি না? কেন এ সংশয়? আছীবন শিখিয়া 
আসিলীম,_ইহজীবন সব, দেহাস্তে আর কিছুই নাই--তবে আজ কেন 
এ সংশয়? কিন্ত যদি থাকে? যদি ইহজীবনের পরপারে আব কিছু 
থাকে? তবে আমি জন্মের মত গেলাম, আমার উদ্ধার নাই ।--না, এ 
সংশদ্দ মিথ্যা, আম আর ভাবিব না। এই সংশয় সহস্র সন্কল্লের সম্মুখে 
আসিয়া পর্বত প্রমণ বাধ! দেয়! দুর হউক, আমার প্রত্যয় অপ্রত্যয়, 
আমার আশা নিরাঁশা, আমার জ্ঞান ও সংশয়--মব দুরে যাক্‌, শ্রোতে অঙ্গ 
ঢালিয়াছি, ভাসিয়! যাই, কুল থাকে আঁশ্রয় পাইব, না! থাকে-ন্বপিগায় 
ভীঁসিয়া যাই !-_কিন্ত বুড়া কি এখনও বীচিয়া আছে ? আকবার অর্থরাশি 
লইয়া দেখিব, প্রকৃতি বাঁহাতে আমাকে বঞ্চিত করিগাছে, অর্থে ভাহ! 
পইকি না! তারপর-_তারপর এ মার্টির দেহ, হবে দিন "ইচ্ছা, আছাড় 
মারিয়াতাছিগা ফেলিব 
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, এইননপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার বুকের ভিতব একট। আগুন জপিয়! 
উঠিল। জীবনের যেটুকু মধুরতা, তাহা সেই আগুনে পুড়িতেছিল) 
মানবের বেটুকু দেবত্ব, তাহা সেই আগুনে পুড়িতেছিল; ্থষ্টির যেটুকু 
সৌন্দর্য্য তাহা সেই আঞ্ুঁনে পুড়িতেছিল। সব পুড়িল, গুড়িয়! ছাই হুইল, 
তখন সেই দগ্ধাবশিষ্ট অঙ্গার সেই জান্বববী-তীরে পড়িদা বৃহিল। 

মানবকে দেবতার আকারে গড়িগা, এ নরকের আগ্ুনকে তাহার 
বুকে ঢালিয়া দিল? এ মাগুন নির্বাপিত করিবার কি শাস্তিধারা নাই? 

তীব্র হলাহল সেবন করির়!| বুদ্ধের দারুণ যন্ত্রণ। হইল-_সর্ধত্রই আগুন! 
বুক জলিতে লাগিল, দাকণ পিপাস। ! 

ক্রমে মুখ বিবর্ণ হইল, ওঠ নীলবর্ণ হইল, দেহ নিশ্েজ হইয়া পড়িতে 
লাগিল, কথম্বর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইল। 

সেই অবসরে সেই মুমুর্্প আর্তনাদ শুনিয়া, নিম্ন প্রকো্ট হইতে এক 
সন্ন্যাসী উঠিয়া, সেই মৃতগ্রায় বুদ্ধের গৃহমধো প্রবেশ করিলেন। তাহার 
আকৃতিতে তাহাকে মহাপুরুষ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল, তাহার মাঁধুর্য্য- 
মিশ্রিত গাভীরধায, নয়নে একটা অপুর্ধ জ্যোতি এবং সর্ব অবয়বে এক পবিস্ত 
ভাব, তাহাকে সর্ধ-লৌক-পৃজ্য করিয়াছিল। সেই মহাপুরষ গৃহমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া গৃহের দীপ উজ্জল করিয়া দিলেন, পরে বৃদ্ধের মুখপানে চাহিয়া 
ঈড়াইলেন। 

বৃদ্ধ, নিমীলিত নেত্রে কুমারকে ডাকিলেন, পদশবকে কুমার আসিয়াছে 
ভাবিয়া বলিতে লাগিলেন,--"বাবা তুমি এসেছ? বৈল্কি সঙ্গে এনেছ? 
একি বিষম ওঁষধ, আমার বুক জলে গেল--পিপাস1, পিপাসা !” 

সেই মহাপুরুষ দীপালোকে বৃদ্ধকে পিশ্ষেদপে নিরীক্ষণ করিলেন এবং 
গ্রকৃত বৃত্তান্ত অন্ুমানে বুঝিলেন। তখন তিনি নিজে এক শীতল ওধধের 
ব্যবস্থা করিলেন। 

ওঁষধ পান করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন,_-প্বৈদাযরাজ, আমায় বাঁচাইলে, আমি 
পুড়িয়া মরিতেছিলাম, গ্রাণ গীতল হইল। আমি বড়--বড় ছুংখী, সংসারে 
কমার কেহ নাই! আমার বলিষার কেহ থাক্ষিলে, "এ জালায়ও নখ 
পাইতাম ।* সংসদে যাস্গ ভ্রী-ঠুত নাই, তার কি কহ আপনার হইতে 
পায়ে না?” 


৫০ তত্ত্ব মঞ্জরী | [ত্রয়োদশ নং তৃতীয় সংখ্য1। 








সন্ধ্যাপী মৃদু হাঁপিয়। বলিলেন,--“আপনার হইতে না পারিলে, আমি এ 
সময়ে আদিব কেন? তুমি জান বা ন! জান, ডাক বা নাঁ ডাক, তোমার 
আপনার জন গিত্য তোমার সহচর !_কিন্ত সে কথ! থাক্‌, এখন তুমি কেমন ?” 

বদ্ধ। আমি খুব সুস্থ বোধ করিতেছি। ধসামার যেন বিষের জাল! 
ধরিয়াছিল, এখন তেমনি শীতল হয়েছি! কি সন্রীবনী-ন্ুধা আমায় পান 
করাইলে, আমি জুড়াইলাম! কি এ ওধধ? 

“চরণাম্ৃত।৮ 

বৃদ্ধ কি বলিতে যাইচেছিলেন, সম্ামী তাহার দেহে পদ্মহস্ত বুলাইলেন, 
বৃদ্ধ নিদ্রাভিভূত হইলেন । 

সম্গাণী দেখিলেন, সেই স্ববৃহত প্রকোষ্ঠ মধ্যে বহুখিধ দুর্মল্য পদার্থ 
সকল রহিয়াছে । হ্থবুহৎ্ মেজ্ের উপর রাশি রাশি গ্রন্থ শোভ। পাইতেছে। 
বৃদ্ধ স্বাস্থ্য লাভের জন্ত প্রবাসে আপিয়াও ির-সহচর গ্রন্থরাশি সঙ্গে আ নয়! 
ছিলেন। সর্যাসীর কৌতুহল হইল, তিনি এক এক খানি করিয়া! অনেক 
গ্রস্থ দেখিলেন,--দেখিলেন যে, সকল গ্রন্থের উদ্দেশ্ত এক--নিরীশ্বরবাদ ! 
মনু্য-গ্রতিভার অভুত শক্তি দেখিয়া, তিনি বিচলিত হইলেন না, অন্টম্বরে 
বলিলেন, "লীলা ময়ীর এপ্ত এক লীলা! বিশ্বত্রঙ্গা্ড রূপ-জ্যোতিতে পরিপূর্ণ 
করিয়া, চোখের দৃষ্টি অপহরণ করেছে! ! মা আমাগ--এ আবরণ তুমি 
না ঘুচাইলে, জীবের মুক্তি নাই।” 

সহদ! সেই গৃহের দেয়ালে তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি দেখিলেন, 
নানা চিজ শোভ1 পাইন্ডেছ্ছে। ভরক্গক্ষুব্ধ মহাপাগর, প্রবল ঝটিকায় তরণী 
সাগরগর্ভে নিযজ্জিত, তরঙ্গ-গ্রুতিহত হইয়া, অসহায় কোন জীব সাগরে 
ভুবিতেছে ! বন্ধাপ্রলি হইয়া, উদ্ধনেত্রে মে কাহাকে ডাকিল, মুখের 
কথা ফুটিতে ন! ফুটিতে প্রবল তরঙ্গ আসিয়! তাহাকে ডুণাইয়া দিল! এই 
চিত্রের নিম্নে, পরিষ্কার মঞ্ষয়ে কে লিখিয়া রাখিয়াছে--“ঈর্বর কোথায়? 

আর একখানি চিত্র-রাজ্যে দারুণ দুভিক্ষ। দলে দণপে নিরঘ,। অস্থি 
কঙ্কালমার নর নারী বলগিঘ। মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে! শিশুসস্তীন জননীর 
বক্ষে মরিয়া মাছে, মৃত শিশুয় মাংস লইয়া অন্ত দল কাড়াকাড়ি করিতেছে! 
দুরে হষটপু্ রালদূতেরা, দেশ কম্পিত করিয়! বিবাহ-উত্মবের আনন্ম-বাজনা 
হাঝাইয়। চলিয়াছে, পথ হইতে সেই নর-কষ্কীলগুলাকে ॥চাবুকের আঘাতে 
দুরীভূত করিতেছে! সেখানেও সেই হস্তাক্ষর--'ঈশ্বর কোথায়?” 


অ।ধাড়, ১৩১৬ শ্ ] চৰ্ণাযৃত । ৫১ 


১ পাপ প্পাশীপ পসরা শা পিপীীপাশাসপীি শী সপন পাপ ৯ ১৬০০ 


আরও কত চিত্র-কিস্তু সন্গ্যাপী আর দেখিলেন না, তিনি প্রাণে 
অববেগে--"মা) মা” বলিতে বলিতে নিক্ষাস্ত হইলেন । 





তখনও প্রভাত হইতে গুঅল্প বাকি ছিল। কুমার জাহবী তীর হইতে 
ফিরিল। দেখিপ, গৃহে প্রদীপ নাই, বুদ্ধের কোন শব্দ নাং, বুঝিল কার্ধ্য 
সফল হইয়াছে। 

তখন কুমার পুননাম দীপ জালিল, যে সিন্ধুক ও বাক্সমধো ব্হমুলা 
রত্বা্দি ছিল, তাহা খুলিয়া! অথ ও বস্্াপি বাহির করিল। তাহাতে একট! শব্ধ 
হইল। 

সেই শব্দে বুদ্ধের নিদ্রাভঙ্গ হইগ। তিনি একেবারে উঠি! বমিলেন 
এবং ডাকাত পড়িয়াছে মনে করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পরে চিনিতে 
পারিয়া॥ বুক্ধ বপিলেন--“একফি, তুমি-কুমার ? আমার তেমন অবস্থায় ফেলিয়! 
দগমাছিলে কিদ্ধপে? এখন বা) ভোমাক্ষ এমন অবন্থাজ় কেন দেখিলাম ?” 

কুমার অত্যন্ত বিম্মিত হইয়া বলিপ,--"একি, সত্যই তুমি? তুমি তবে 
মর নাই? বিষপানেও তোমার মৃতু হইণ লা? অসম্ভব! অসম্তব!? 
নিশ্চয়ই তুমি মরিয়াছ, আমাকে ভয় দেখাইবার জন্টই তুমি মুন্তি পরিগ্রহ 
করিয়াছ 1” 

বৃদ্ধ । বিষ? তুমি আমাকে সত্যই বিষপান করাইস়াছিলে? সভ্য বল, 
আমার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না! 

বুদ্ধের চক্ষে জল আমিল। কুমারের হস্ত ধরিয়া সনেহে বলিলেন, 
"কেন বাবা, তোমার এ ছুর্মতি হইল? ধন রত্ব যাহা আছে, সে সবইত 
তোমার । তুমি নিজহন্তে আমায় বিষ দ্িয়াছিলে? অসম্ভব। সত্য বল, 
এমন পিশাচের কার্জ কি তোমার ?-- আমি তোমার কি করিয়াছি? 
শৈশবে তুমি পিতৃ-মাতৃহীন ) অনাথ অসহায় শিশু দেখিয়া তোমায় কুড়াইয়] 
আনিয়া মানুষ করিফাছি। তুমি অতি কনাক।র, কুজো, শ্রাহীন, লোকে 
স্বণার চক্ষে দেখিবে, এই আশঙ্কা তোমারই সুখের জন্ত এই অর্থরাশি 
রাঁখিয়াছি; প্রন্কতির অভিশাপ অর্থে ঢাকিয়া যাইবে, ই ভাবিয়াই তোমারই 
অন্ধ অর্থয়াশিয়াছি। তুমি কি আমার মৃত্যুকাল পর্যযস্ত অপেন্দ! কল্গিতে 
পিকে 1? ক্লামার কি অপরাধ” 

কুমার,$ তুমি আও কেন বীচিয়া আছ, ইহাই তোমার অপরাধ) বিষ 


৫২ তত্ব-মঞ্জরী | [ত্রয়োদশ [|ধ, তৃতীয় সংখ্যা। 


পান ক্লরিয়াও কেন তোমার মৃত্তা হইল না, ইহাই তোমার অপরাধ। আর 
অপরাধ-তুমি আমায় আশ্রয় দিয়াছিলে কেন? 

বুদ্ধ। হ! ঈশ্বর | 

কুমার । ঈশ্বর ?-তোমার আবার ঈশ্বর 1, হারে নির্বোধ, তুমি কি 
ধাল্যাবধি ইহাই আমাকে শিখাও নই যে, ঈশ্বর নাই? দর্শনশান্ত্রে আমাকে 
গুপপ্ডিত করিয়াছ, কিন্ক উঠিতে বদিতে আমায় শিখাইয়াছ-_ঈশ্বর মানবের 
করুনা মাত্র, ধর্ম, ভীরু কাপুরুষের অবলঙ্বন, সমাজ নীতিই একমাত্র সত্য ! তুমি 
কি ইহাই শিখাও নাই যে, বিরাট মানবজাতি এই বিশ্বের দর্বশ্রে্ঠ স্ঙ্ি এবং 
সেই মানবজাতির জন্ত সামাজিক আচার পালনের নাম ধদ্ম? ইহজীবনই 
সব, পবীবন অলার কল্নামাত্র? ভালমন্দ ইহগীবনের সঙ্গে সঙ্গেই 
বিলুপ্ত হইবে, পরজন্ম বলিয়া কিছু নাহ--এই কি তোমার শিক্ষা নহে? 
ধর্ম যদি মানবজভির জন্তই হয়, কেন তাহা আমার.,আবশ্তক হইবে? 
মানবজ[তি! মানব আমার কে? আনি প্রকৃতির অভিশাপ! আমি কুজো! 
বলে, কদাকার বলে, পথে বাহির হইতে পাইনা, লেকে দ্বণার হাসি হাসিয়! 
প্রাণে বড় জাল! দেয়! প্রাণান্তপণে ভালবাসিলাঁন, তাহার প্রতিদানে নিষ্ঠুর 
স্বণ। পাইলাম! এই কি জীবন? এই জীবনের জ্থ? তোমার কঠোর 
নীতশিক্ষ। সত্বেও আমার প্রাণের অতি নিভৃত-দেশে ক্ষীণ প্রেমের ধারা বছিত, 
অতি সন্তর্পণে তাহ! বুকের ভিতর রাখিয়াছিলাম, তাহা গিয়াছে, আমি এতই 
হুর্ভাগ্য যে, সকল সুখেই বঞ্চিত! 

“সারাটা! জীবন লেকের ঘ্বণ। ও উপহ|সের পাত্র হুইয়) বেঁচে থাকার 
কি নুখ? তুমিই খলেছ--অর্থ আমাকে নকল সুখের অধিকারী করিবে। 
দেই অর্থ নিয়ে একবার দেখি, তোমাঁর কথা সত্য কিনা! আমার আর কোন 
সাধ, কোন আকাজ্ষা নাই। ইহজীবনের ছুঃখের রাশি বড়বড় কষ্টে বদ 
করিলাম, ঘর্দি জানিতাম জন্মাস্তরে ইহার সমাপ্তি আছে, পরজন্মে সুখী হইব, 
এত হাহাকার, এত অশান্ত থাকত না! একবার তেবে দেখ--হুমি আমার 
ক্কি সর্বনাশ করেছ! পরজন্ম মুর্খের ভরনা হোক, ছুর্ধলের ক্মবলঘ্ঘন 
হোকৃ, কিন্ত এই পরঙ্গন্ম উড়াইসা দিয়া, তুমি আমার নকল ছুখ সকল 
আশায় বঞ্চিত করে, এই হুঃখের বোবা অধিকতর ভারি করে দিয়েছ! 
পরছন্মের় আশা তুমি আমার অন্তর হট্তে জন্মের মত বিলুপ্ত করিয়াছ। 
তাক উপর--গ্রাণের প্রাণ, জীবনের অমৃতধার1--$গরালে তক্ষি। হাঁছাও 








আধা, ১৩১৬ সাল! চরণামৃত। ৫৩ 


শান্তা 
অন্তর হইতে বিলুপ্ত করিয়াছ! তুমি শিক্ষিত? আমি শিক্ষিত? মূর্খ 


তুমি] ঈশ্বরকে বাদ দিয়া যে শিক্ষা যে ধর্ম, যে নীতি_-তাহার পরিণাম 
এই ?--৮ 

কুমারের চক্ষে ছুই বিন্দু অশ্রু ঝরিল, কেন বুঝান ঘায় না, কিন্ত 
'ছুঢ়হস্তে শাণিত ছুরি লইয়া গন্ধের বক্ষ লক্ষ্য করিল। বৃদ্ধ প্রাণভয়ে 
কাপিতে কাপিতে বলিল,"বাবা রক্ষা কর। সর্বস্ব তুমি লও, আমায় 
প্রাণে বাচিতে দাও । আমি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, এ বয়সে ঝাঁচিবার আর অন্য সাঁধ 
নাই, কিন্ত একবার ভাল করে বিচার করে দেখবো-_সাধনাক্স কি সুখ 1, 

কুমার। শপথ কব, আমি যে পর্যন্ত এদেশ ত্যাগ করিয়া! না যাই, 
তুমি এ ঘটনা প্রকাশ করবে না? কিন্তু তুমি কি বলিয়া! বা শপথ করিবে? 
যে ঈশ্বর মানেনা--তাহাকে বিশ্বাস করিতে নাই । 

সেই মুহূর্তই বুদ্ধের শেষ মুহূর্ত হইত, কিন্ত সহসা সেই মহাপুরুষ সেই 
গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কুমার ত্বরিত সে গৃহ হইতে নিঙ্তান্ত হইল। 








বৃদ্ধ তখন মুগ্ছিত হইয়া পড়িম্াছিলেন। মহাপুরুষের করম্পর্শে মুচ্ছ৫ 
দুর হইল । 

তিনি উঠিয়। বসিলেন, সন্ধযাসীকে প্রণাম করিয়। বলিলেন--“যদি দয়া 
করেন, আমাকে আবার সেই সুধা দিন, আমার প্রাণ শীতল হইবে” 

সঙ্গ্যানী কমগুলু হইতে চরণাম্ত পান করিতে দিলেন, বলিলেন--“মায়ের 
চরণামুতে আপনি শাস্তিলাভ করুন। ভবব্যাধির ইহা অমোঘ ওষধ ৮ 

বুদ্দ। আপনি আমার জীবন দান করিলেন। 

সন্্যাপী। আমার সাঁধা কি, আমি জীবনদান করিতে পারি? মায়ের 
চণামৃতই জীবের কল্যাণ সাধন করিতেছে । 

বৃদ্ধ। মায়ের চরণামৃতে যদি এত গুণ, নাঁজানি মায়ের গুণ কত ! 

সন্ন্যাসী । মায়ের গুণ কিছুই নাই-_-তিনি গুণাতীত ! 

বৃদ্ধ। সেই ত কথা। পু্ধার দালানে যে মায়ের মৃন্তি রহিয়াছে আমি 
ভাবি এ সুষ্ঠি হইতে বিশ্বজননীর পুজ। কি সম্ভব? 

স্প্যাদী। কেন? প্রতিমা বড় ক্ষুদ্র বলিয়া? তুমি বন্থদুর হইতে মাকে 
দেখিতেছ, তাই প্রতিমা 'আতি ক্ষুত্র। নিকটে এস, মায়ের চরণতলে বস, 
দেখিবে & ছুদ্র প্রতিদ। বিশ্ব্রদাও বাপিয়া আছে। দেখিতে দেখিতে 

৮ 


৫৪ তত্ব-মঞ্জরী | [ত্রকোশ বর্ষ, তৃতীয় সংখা1। 


ভুমি আত্মহার হবে, অঞ্জুন ভগবানের বিশ্ববূপ দেখে যেমন অভিভূত 
হয়েছিলেন, তুমিও তেমনি হবে। এ শুদ্ধ নীরস জীবন লইয়া কি হইবে, 

বৃদ্ধ । যৌবনের প্রথমেই বুঝিয়াছিলাম-_মনুষ্য সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ। 
সষ্টির মূলে থে কোন এনী-শক্তি আছে, তাহা কখন স্বীকার করি নাই। 
ঈশ্বরকে লইয়া জীবনের কোন সম্বন্ধ আছে তাহ! বিশ্বাস করি নাই।, 
মানবে মানবে প্রীতি, পরম্পরের মঙ্গলাচু্টান,ইহাই জীবনের সার বুঝিয়া- 
ছিলাম। এই জন্মের পূর্বে জন্ম ছিল, কি ইহার পরে জন্মাস্তর আছে, ইহ! 
বিশ্বাস করি নাই-ইহজীবনই সব, এই ভাবিয়াছিলাম। সংসারের বন্ধনে 
আবদ্ধ হই নাই, অধ্যয়ন ও পরহিতত্রত সার করিয়াছিলাম। এ হতভাগা 
নিরাশ্রঙ্গ জীবকে প্রতিপালন করিয়া উহাকে শিক্ষায় ম্ডিত করিয়্াছিলাম। 
নিজের ভাব ও চিন্ত| উহারই দ্বারা শারীরি হইগ্নাছিল। এত যন্ত্রে, এত 
কষ্টে মাদ করিদ। ওুলিয়া--এই তাহার পরিণাম হইল? এত ম্ষেহ। এত 
ভালবানা,--এই তার গ্রতিদান? 

সন্ন্যাসী হাসিতে হাদিতে বলিলেন,--“ইহীতে বিন্ময়ের কারণ কিছুই 
নীই। ইহা আপনার কর্মফল । বিধাতার কৃপা ব্যতীত কর্মফল অতিক্রম 
কর! যায় না। আপনার প্রাণে যে চিন্তা ছিল, তাহাই আপনার প্রাণ এইরূপে 
দগ্ধ করিত, ত্র বালক উপলক্ষ্যমাত্র ও আপনার শিক্ষার পুত্লিমাত্র। আপনি 
যে শিক্ষার বীজ রোপিত করিয়াছেন, তাহা অমৃত-ফল গ্রসব করিতে পারে 
না, ইহা আপনি যদি এখনও ন1 বুয়া থাকেন, স্বর্গের দেবতা অবতীর্ণ 
হইগ্াও আপনাকে এ রহস্ত বুঝ।ইতে পারিবে ন। 

বৃদ্ধ । ঈশ্বর বাতিরেকে কি ধর্মমাধন হয় না? 

সঙ্গ্যাসী। কিসের ধর্ম? 

বৃদ্ধ। ধর্ম বলিতে যাহ। বুঝেন। 

সন্গানী। ঈশ্বরই ধন্ম। ঈশ্বরকে বাদ দিয়া ধর্ম অর্থহীন প্রলাপবাক্য। 
মানবের সেবা, পরহিত ত্রত--এ সকল মনুষ্য জীবনের অবশ্থ কর্তব্য, কিন্ত 
ইহাই ধর্দ নছে। তুমি "মা” নামের মহিমা! কখন বুঝিতে চাহ নাই, প্রাণ 
ভগ্দিয়া কখন “মাকে” ডাঁক নাই--কাজেই এ মহারসের আম্বা? পাঁও 
নাই। যে মহাসাগরের মহানৃত্য দেখিয়াছে, সে ক্ষুদ্র সরোবরের পোভায় 
বিষুগ্ধ হয় নী।-এখন এস, এই নির্খবল উধাযষ, একবার জক্কবীতীয়ে 
বেড়াইয়। আমি। হীন জীবন অনেকদিসি ত কাটাটুলে, কত দুখ, কত 


আষাঢ়, ১৩১৮ গাল। ফকির লালন সাঁই । €€ 


শাস্তি পাইয়াছ, তাহ! তুমিই জান। এখন এস, পৃত-জাহৃবী সলিলে অব- 
গহন করি; দানাস্তে আর একবার মায়ের চরণামৃত পাঁন করি। একবার 
প্রাণ ভরিয়া! 'মঠকে ডাক, দেখু এ জালাময় হাদয় শীস্ত হয় কিনা! নিজের ষে 
গণ্ীমধ্যে নিজেকে এতদিন আব রাথখিয়ছিলে, দেখ মায়ের গণ্তী তার 
অপেক্ষা কত বড়! 





আমি বারীণসীর পথে এই বুদ্ধকে দেখিয়ছি। কি পরিবর্তন । চোখের 
জলে বুক ভাঁসিতেছে, যে কাছে আপিতেছে, তাহার পদধূলি মন্তকে লইয়! 
বলিতেছেন--“ভাই, 'মাকে ডাক, তার চরণামৃত পান করিয়া ভবজালা দূর 
কর!” কালো মেঘে মেঘে ঘর্ষণ হইয়া যেমন মনোরম বিদ্যুতের উৎপত্তি, 
কালে তরঙ্গে তরঙ্গে যেমন শুভ্র ফেন পুঞ্রের সৃষ্টি, সংসারের নানা ঘাত 
প্রতিঘাতে তেমনি সেই নিরীশ্বরবাদী বৃদ্ধের হৃদয়ে প্রেমোদয় । আমি অবাক 
হুইয়। তীহাঁর জীবনের কাহিনী শুনিতেছিলাম। 
তিনি বুঝাইলেন, মায়ের চরণামৃতই তাহাকে প্রেমোন্াদ করিয়াছে! 
সেবক--শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত । 


সস ল 


ফকির লালন সাই । 
( পূর্ব প্রকাশিত ৩৩ পুষ্ঠার পর |) 


লালনের পিতা, গৃহে উপনীত হইয়!, নির্দয় নির্শন হৃদয়ে তাহার পুক্র- 
বধুকে পুত্রের মৃত্যু সংবাদ প্রদান করিলেন। পুক্সবধূ স্বামীর শোচনীয় মৃত্যু 
বাদ শ্রবণ করিবামাত্র, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। বালিকার সে 
রোদন, সে হাহাকার ধ্বনি, গুন দূরের কথা, মনে করিলেও প্রাণ কীপিয়! 
উঠে, স্বদয় কীদিয়া উঠে। আর্ধ্যশান্ত্রের কঠোর বিধানে, সমাজের কঠিন 
শাসনে আঞ্ধ লালনের বালিক1 পর্থীকে বিধব! ব্রহ্মচারিণী উদ্াাসিনীর বেশ 
ধারণ করিতে হইল । আল হইতে পংসার যেন বালিকাকে জন্মের মও পৃথক 
করিয়া দিল) সংসার যেন বালিকাকে তীব্র কঠোর দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল) 
আগ হইতে মংসার ঘেন বাঁলিকান্ত এ জীবনের বড় একটা! প্রয়োজনীয়তা শ্বীকায় 
ফরিতে চাহে না। ধহো! বালিকায় কি ভাগ্য-বিপর্ধ্যয়! কি দৈব-বিড়খন! ! 

এদিকে একটী প্রোড়া মুসলমান রমণী কলনীকক্ষে পুক্করিণীতে জল 
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জা আপা পপ পপাাপাপাসপদ | পা শাপিপিপসদ পিপাসা এ পপি পাপী 


আনিতে গিয়া দেখিলেন, পুঙফ্ণীর ধারে মৃত্যুমুখ-পতিত এক ব্যক্তি দারুণ 
পিপাসায় শুষ্ককঠে বাঁরস্বাব হা করিতেছে। স্রীলোকটী পুঙ্ষরিণী হইতে জল 
আনিয়া ধীরে ধীবে তাহার মুখে প্রদান করিতে লাঁগিলেন। লালন 
পান করিয়া, যেন একটু শাস্ত ও স্থস্থতাবে শূন্ট দৃষ্টিতে চতুর্দিকে চাহিতে 
লাগিলেন । একে রমণী ম্বভাবতঃ স্নেহময়ী, দয়ার্-হৃদয়।, তাহার উপর 
আঁবাঁর ভ্ত্রীলৌকটী একটা সাধু মুসলমানের গৃহিণী। লালনের এইরূপ 
পকরাণ চাহনি, এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তীহার গ্সেহার্জ পবিভ্র 
হৃদয় শ্েহে বিগলিত হইয়া গেল, তাহার স্থকোমল সকরুণ প্রাণ ক্ষণমাত্র 
স্থির থাকিতে পারিল না। তিনি ব্যশুসমন্ত হইয়া! তাড়াতাড়ি গৃহে গিক্সা 
স্বামীর নিকট এই শোচনীয়-বার্ত! জ্ঞাপন করিলেন । তীহার পতি দীনাঁতিদীন 
ফকিরের বেশধারী। মস্তকে রুক্ষ জটাভার, বক্ষন্থল পর্যাস্ত শ্বশ্রু-রাশি পরি- 
শোভিত, কঠদেশে তজ্বি-মালা দৌদুলামান, পরিধানে কৌপীন ও বহির্বাস, 
সুখ্ক্ষমলে মৃছু মধুর হাদি। তাহার মুহ্ঠিখনি শান্তে, গভীর, স্বর্গীয় পবিশ্রভাব 
বিজড়িত। তাহার সে সাঁধকমৃষ্তি দর্শন করিলে প্রাণে প্রেম-ভক্তি শ্বতংই 
সমুদিত হয়। তিনি তীঁহার সহধরন্মিণীর কথ! শ্রবণমাতর, ব্যাধি প্রপীড়িত 
মৃতকল লালনকে স্বীয় পর্ণকুটীরে, আপন গাধনাশ্রমে, অনি যতুসহকারে 
আনয়ন করিলেন । ভাই, ধাহার! সাধু, ধাহার! মহাত্মা মহাজন; তাহাদের 
নিকট ত হিন্দু মুসলমান নাই, স্বজাতি বিজাঁতি নাই; শ্রেচ্ছ ত্রাঙ্গণ 
নাই; তাহারা যাহ।কে বিপন্ন, ঘাহাকে বিপকে পতিত দেখেন, তাহাকেই 
রক্ষ; করিতে চেষ্টা করেন। তাহাকেই বিপত্তি হইতে যুক্ত করিতে প্রয়!দ 
পান। তাহারা জিল্নজাতি, ভিন্ন ধর্বলদ্বী বলিয়। বিপন্নকে জোড় দিতে, 
অনাশ্রিতকে আশ্রর প্রদান করিতে কথনও কুষ্তিত, কখনও সঙ্কুচিত হন 
না! তাঁহাবের যে জর্জপ্রাণীতে সমান দয়া, সর্ধজীবে সমান শ্রেহ, 
সর্ধবভূতে সমদৃষ্টি। বালক লালন, ন্নেহময়ী মুললমান রমণী ও তীহার ধর্ম 
প্রাণ পতির আন্তরিক যবে ও সেবাশুশ্রধাসস এবং জগদীম্বর জগন্সাথের কুপাক্ন 
পুনজ্জীবন লাভ করিলেন। হাবাইলেন কেবলমান্ধ একটী চক্ষুরত্স। 

দারুণ বাধির কঠিন হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া লাগান, দ্বান্তরিক 
শ্রদ্ধাতক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনপুর্বক র্ণকুটীরশ্বামী দীন মুসলমান দাঁধককে 
পিতা এবং তাহার ধর্ধপ্রাণা পত্থীকে মাতা বলিয়! সান্বোধন করিয়া! বলিছেন, 
পআপনাঝাই আমার প্রকৃত পিত| মাতা । আপনাজাই জামার প্রতি যখাথ 
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পিতা! মাতার হ্ায় ব্যবহার করিয়াছেন। আর,--আর ধাহার গরমে আমার 
জন্ম, তিনি অন্মদাতা-পিতা হইলেও পিতীরন্তায় কার্ধা করেন নাই। ঘোর 
বিপদকালে যে পিতা, আষ্জন প্রাণ বাঁঠাইবার জন্য, আপন জীবন-রক্ষা করিবার 
জন্য পুত্রকে ফেলিয়া রাখিয়া পল্ায়নপর হ'ন, দে পিতা হইলেও শক্রদদৃশ। 
আজ আপনারা যদি আমার 'বপ, মা” হইয়া না দড়াইতেন, তবে আর আমার 
জীবনরক্ষা হইত না 1” বস্ততঃই আঁজ ঘদ্রি এই মুসলমান সাধু ও তাহার পত্ী 
লালনের জীবন রক্ষার কারণ হইরা না দড়াইতেন, তাহ! হইলে হয় ত আর 
আমর! লালনকে এ জগতে দেখিতে পাইতাম ন!! 

লালন স্বীয় পিতার নির্দয়তা, স্বীয় পিতার নির্মমতা স্মরণ করিয়া এ 
বিশ্বজগতের অনিত্যভা, এ ভব-সংসারের অসারত। উপলব্ধি করিতে লাগিলেন । 
ভাঁবিতে লাঁগিলেন,_-সংসারের সারবস্তকে ভুলিয়া ষে জন, অসার সংসারে 
“এ আমার পিতা, ও আমার মাতা, এ আমার ভ্রাতা, ও আমার ভগিনী--» 
বলিয়া অহঙ্কার প্রকাশ বরে, সে ভ্রান্ত; সে জানে না-এ জগৎ-সংসার স্বার্থপর, 
স্বর্থে এ বিশ্ব-সংসার পরিচালিত। এ সংসারে আমার বলিতে সেই একমাত্র 
তগবান, একমাত্র জগৎপিত! জগন্নাথ! লালন ভাবের আবেগে ভগবানকে 
ড।কিয়া বলিলেন,_"ভগবন! হে পরমেশ। 'আজ তোমার সমক্ষে প্রতিজ্ঞ! 
করিতেছি, আমি মুসলমানধর্খে দীক্ষিত হইয়া, আজীবন তোঁমার সাধন-ভঙ্জন। 
তোমার উপাসনা আরাধনা করিব। লোকে সুখ্যাতি করুক বা নিন্দা করুক, 
তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তুমি ত নাথ! হিন্দুরও নহ্‌, ধবনেরও 
নহ; তুমি তাহার-_যে তোমার ভক্ত, যে তোমাকে আপন করিয়া লইতে সক্ষম 
হইয়াছে” আজ হইতে-_আঁজ হইতে লালন সত্যসত্যই সংসার-বিরাগী, 
ভগবদমুরাগী হইলেন? ভাই, বড় শুভক্ষণেই লালনের বসন্ত-রোগ হইয়াছিল, 
পূর্ণ মাহেন্ত্রযেগেই পিতা তাহাকে মৃষ্াশয্যায় পরিতাগ করিষ্া গিয়াছিলেন ! 
পরিত্যাগ করিয়া গিয়ছিলেন বলিক্নাই লালনের মনঃগ্রাণ কি এক পবিত্র 
উদাসভাবে অথুপ্রাণিত হইয়া অমৃতময় শাস্তিরাজ্যের দিকে প্রধাবিত হই! 
ছিল; সংসার যে মায়াময় মিথ্যা, তাহা প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিয়াছিলেন | 
মর্খে অর্খে সংসারের এই অনিতাত। স্মরণ করিয়াই বুঝি এক সময় লালন 
করুণ গ্রে থাইয়াছিলেন,-- 

আপন আপন, ক'র নারে মন, 
ধেতে হবে একদিন শমন-আগয়। 
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একল! যেতে হবে, কোণায় রবে সবে, 
যাবার বেলা দেখ কেছ কারো নয় ॥ 
অন্ত এ দেহ, ' মিছে ধন্ধ-বজি, 
সংকম্মে মন, সদাই থেকো রাজি, 
কুপথে গমন, করনা রে মন, 
ভবে, কালের ডস্কা বাজে, শুনে লাগে ভয়।॥ 
এ দেহ যেদিন মু্ডিকায় মিশাবে, 
ধনাদি রতন, কোথায় পড়ে রবে, 
সোণার সিংহাসন, কিছুই নয় আপন, 
"স্দিন, খালি হাতে যেতে হবে রে নিশ্চয় ॥ 
আসাব বেলা! দেখ, শুধু হাতে আস, 
তবে এসে মিছে কতই কর আশ।, 
কে, সৌবাজ সই চক, চলন কে আও) 
আমার, এই চরণ বঞ্চিত হ'লে, কি হবে উপায়! 
লন কিয়ন্দিবস ৬ পুরীধামে উক্ত মুসলমানের পর্ণকুটীরে অবস্থান করিয়া 
ছিলেন। কুটারকর্্রী মুসণমান-গৃহিণী শাকান্ন যাহা রন্ধন করিতেন, তাহাই 
লালন, জননীর রন্ধন মনে করিয়া, অতি তৃপ্তিব সহিত আহার করিতেন 1 
কিছুদিন পরে শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইলে, লালন তাহাদের পরপ্রান্ত 
হইতে অতি বিনয় ও নম্রতার সহিত বিদায় গ্রহণ করিয়া, কৌতুহলাক্রাস্ত 
হৃদয়ে হ্বদেশে শ্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন । 
(ক্রমশঃ) 


শ্ীভোলান[থ মদ্মদার | 


বারাণলী রামরুঞ্-সেবাশ্রম | 
গৃহ নিম্দাণের জন্য সাহাষ্য প্রার্থনা । 


বাঁরাণসী ক্মকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের বিষয় সংবদপত্র-পাঠকবর্গ বোধহয় পকলোই 
অবগত আছেন। ধাহারা এখনও অবগত নহেন, তাহাদের গব্গতির জন্য 
লংক্ষেপে উহ! লিখিত হইল । 
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উদ্দেস ।--তী-পুরুষ, জাঁতি-ধর্ম-সম্প্রদায়াদি বিচার না করিয়া সকল নি£সহাস্ক 
লীড়িত মুমুূ্ণ জরাগ্রস্ত এবং অনশনক্রিষ্ট ব্যক্তিগণের অবস্থা! বুঝিয়া ব্যবস্থা করা । 

উপানন-_(ক) রাস্তা ঘাট এবং বাড়ী বাড়ী অন্বেষণ কবিয়! প্ররূপ ব্াক্তি- 
দিগকে বাহির করিম! আশ্রয়, ওধধ, পথ্য, থাগ্ক, বগ্বাদি যাহার ধাহা 
গ্রশ্পনেরজন, তাহাকেই তাহা দেওয়া । 

(খ) যাহারা গভর্ণমেপ্ট প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে মাইতে রাজি, তাহাদের 
তথায় আশ্রমের খরচে প্লোরগ। 

(গ) নিঃসম্বল ব্ক্জিদিগের মুহা হইলে জাতি ও ধর্মানযায়ী স্কায়ের ব্যবস্থা । 

(ঘ) মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর স্ত্রীপুকষের যশ্যে বাহারা অবস্থা বিপর্য্যয়ে 
এককালে নিঃশ্ব ও অকশ্মণা হইয়! পড়েন, অথচ সাধারণের দানস্থলে গমন 
কর! অপেক্ষা অনশনে জীবনত্য।গ শেরক্গর জ্ঞান করেন, তাহাদের অশ্বেষণ 
করিয়া গোপনে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান । 

এক কথায়, সেবকগণের শারীরিক পরিশ্রমে এবং ভিক্ষা ও টাদ।পব্ধ 
অর্থে "দবীদ্র নারায়ণ”গণের যতদুর সেবাশুআষা করা সম্ভব, এই সেবাশ্রে 
সেই সমুদয় মেনাই করা হয়। 

১৯০০ খুষ্টার্খের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ১৯০৮ লালের স্কুন মাস 
পর্য্যস্ত ৮ বৎসরে সর্বশ্ুদ্ধ ৯২০১ ত্যক্তি এই দেশাশ্রঙ্গের সাহায্য পাইয়াছে। 

রামাপুরা পলীস্থ একটা ভগ্নবাটাতে অনেকদিন ধরি! উক্ত স্বোশ্রমের 
কাধ্য নির্বাহ হইয়া আসিতেছে । কিন্ত স্থানটি তত স্বাস্থ্যকর ও গ্রশন্ত ন! 
হওয়ায় উত্তমরূপে সেবাকার্ধ্য চলিতেছে না। প্রায় ছুই বৎস্র পুর্ব্বে সেবা- 
শ্রমের গৃহনিম্মাণ কার্য্যের জন্য সাধারণের নিকট সাহাব্য প্রার্থনা করা হয় । 
তাহার) ফলে এ পর্যাস্ত প্রায় ১৮৯৩৪২ টাক সংগৃহীত হইয়াছে । বারাণসীর 
লাক্ষা নামক পল্লীতে চাঁধ-বিধা জাম খরিদ হইয়া ১৯০৮ সালের ১০ই 
এপ্রেলে তাহার ডিত্তিগ্রন্তক্স প্রোথিত হম্ঘ এবং ৭ই অক্টোবর রামকঞ- 
মিশনের ম্বামী বিজ্ঞানানন্দের ( ভৃতপুর্বা ভিষ্ান্ত হজিনিয়াঙ্গ ) তত্বাবধানে 
গৃহনিপ্্াণ কাধ্য আরম হইয়াছে । সংক্রামক এবং অন্ান্য রোগগ্রস্ত 
৩৫ জন রোগীকে যাহাতে শ্বচ্ছনে স্থান দেওয়া যাইতে পারে, একসপ স্থান- 
বিশিষ্ট গৃহসমূহ বর্তমান বিজ্ঞানান্ুমোদিত প্রণাণী অনুসারে নিশ্মিত হইতেছে । 
ইতিপূর্বে যে যে রোগীগৃহ নিশ্মাণ-কল্ে দান স্বীকৃত হইয়াছে, সে সকল 
সোনীগহর ছাদ পর্যন্ত গাথনি+ সম্পূর্ণ হইয়াছে। এসকল গৃহনিম্্ণ সম্পূর্ণ 
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হইলে উহ্থাতে ২৩ জন মাত্র রোগীর স্থান সঙ্কুলান হইবে । এখন অভাব-_ 
আরও ১২জন রোগীর থ|কিবার গৃহসমূহ এবং আশ্রমসেবক ও ভূত্যদের 
বাসোপযোগী গৃহ, রন্ধনশালা, পাইথানা প্রভৃতি / এ নকল নির্দদাকার্যে 
অন্ততঃ আরও ২০০০০ টাকার প্রয়োজন । 

ভারত চিরকাল দ্বানের জনা গ্রসিদ্ধ। সেবকগণ প্রাণপণ পরিশ্রম 
করিয়া এই কার্ধ্যটি প্রতিষিত করিয়াছেন। এখন তাহাদের প্রাণের ইচ্ছ!__ 
যাহাতে ইহা স্থায়িত্ব লাভ করে। সেবকগণ সকলেই ন্নামী ব্রহ্মচারী । 
তাহাদের নিজেদের ত কোন সম্বল নাই। তথ্যতীত তাহারা সমর্থপক্ষে 
নিজেদের আহারাদি পর্য্যন্ত সেবাশ্রম হইতে না করিবার চেষ্টা করেন। 
এ ক্ষেত্রে ইহার দায়িত্ব আপনাদের উপর নির্ভর করিতেছে। আমরা 
পাঠকমহাশয়দিগের গ্রত্যেককে অনুরোধ করিতেছি, ধাহাদের নুবিধা হয় 
তাহারা শ্বয়ং কাশীতে যাইয়া সেবাশ্রমের কার্ধ্য পরিদর্শন করিয়া! আমন । 
অথবা-কাশীতে সকলেরই কোন নাঁ কোন আজ্মীয় বন্ধুবন্ধব আছেন, 
তাহাদের ছারা ইহার সংবাদ লউন। তারপর যর্দি আপনার প্র কার্য্টি 
যথাথ লোকহিতকর বলিয়া ধারণা হয়, তবে আপনারা যথাসাধ্য এ বিষয়ে 
সাহায্য করুন এবং বজ্ধুবান্ধবকে অন্থরোধ করিয্া সাহাঘ্য করান! আর 
এইরূপে প্দরিদ্র নারায়ণ” সেবারূপ শ্রেষ্ঠ কর্শের সহায়ত করিয়া নিদ্ের! 
ধন্য ও দরিদ্রগণের আঁশীর্বাদভাজন হউন। ইতি-_- 
ভগবত সন্নিধানে নিয়ত কল্যাণাকাজ্কী 

ব্রহ্মানন্দ (স্বামী) 

( অধ্যক্ষ রামকৃষ্ধ-মিশন ) 


পুঃ[ সেবাশ্রমের সাহাধ্যকমে ধাহার ঘাহ! কিছু দেয় অনুগ্রহ করিয়া! 
সহকারী সম্পাদক, রামক্কষ্ণ-সেবাশ্রম, রামাপুরা, বেনারল সিটি, অথবা 
অধ্যক্ষ রামকুষ্৫-মিশন, বেলুড়মঠ, জেল। হাগুড়া, এই ঠিকানায় পাঠাইলে 
বাধিত হইব। দানের ছার অত্যন্প হইলেও কৃতজ্ঞতার মহিত যথাযথ শ্বীকার 


কর! হইয়া থাকে । 
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(১) 
তোমারে ডাক্কিতে কভু, 
হইলে কাতর) 
পাপী ব'লে বুঝি আমি, 
পাইন! উত্তর। 
(২) 
শুনি ভব নামে হয়, 
সুধা বরিষণ--; 
মুক্ত হয় জীব, নাম 
লইলে শরণ। 
(৩) 
অমল তোমার কীর্তি, 
যুগে যুগে নর; 
গাইছে বিশ্বাসে তারা, 
করিয়া নির্ভর । 
(৪) 
আমি তবে কেন্‌:একা, 
চলেছি ভাসিয়া ; 
মহাপাপ-সিদ্ধুনীরে, 
তোমারে ভুলিয়া । 
(৫) 
পক্ষ্যতর্ট-প্রাণহীন, 
জড়ের মতণ। 
কেন আমি থাকি সদা, 
হযে অচেতন। 


(৬) 
নিতা এত ঘটিতেছে, 
দশ! বিপর্ধ্যয় ; 
তবুও লা হুয়ঃ 
মম জ্ঞানের উদয়। 
(৭) 
কাল-বক্ষে অহর্হ, 
জণবিহ্থ প্রান 
জন্মিতেছে সখ দুঃখ, 
পাইছে বিলয়। 
(৮) 
মহাকাল এইরূপে, 
উল্লাসে মাতিযা) 
করিছে তাণ্ডব নৃত্য, 
সর্বস্ব নাশির। 
(৯) 
প্রকৃতি-প্রমোদ-বনে, 
যা” কিছু স্থন্নর; 
করাল কালের স্রোতে, 
ভাঙে নিরস্তর । 
১৯) 
এত দেখি, এত শুনি, 
তবু কেনহায়ঃ 
পাপেতে আসক্ত মন, 
তোমারে না চায়।' 
শ্রীশরচন্জ্র চট্রোপাধ্যায়। 


একটা মুমুক্ষু প্রাণ। 
গভীত্বা নিশিখিনী। সহ একটা প্রাণ স্পন্দিত হইয়া চীৎকার করিয়া 
উঠিল স্পর্যই নপব” | দেখিতে দেখিতে একখানি সুদবমুস্্ি বাজ-প্রকোঠ 


নী 
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পরিত্যাগ করিল। সঙ্গে অশ্ব ও অশ্বপালক। অশ্পপালক রাজপুত্রের আজ্ঞা 
শিরোধার্য্য করিল। নীবধবে নিদ্রা-জডিত নয়নে পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। 
আর সেই মুমুক্ষু প্রাণথানি তমোময়ী রজনীর গাঢতমসাতিক্রম করিয়া বুঝি 
মানস তমে! অতিক্রম করিবার জন্য আলোকের অন্তসন্ধানে ধীরে ধীরে 
অগ্রসর হইতে লাগিল। 

যাইতে যাইতে একটী করুণ অস্পষ্টস্বব তাহার কর্ণগোচর হইল-_- 
“অৰল1 নারীর বল তুমি, তাহাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া_-তাহার হৃদয় 
বঙ্গমধ্ে। মর্্মরভেদী অভিনয্ন খেলাইতে প্রয়াস পাইয়া কোনদিকে ধাবমান 
হুইতেছ ?” সেই উদ্বাসীন প্রাণের [ভতর থেকে যেন একট। কথা বহির্গত 
হুইল “সবই নশ্বর ।” 

মাজপুধ এইবার নিবাপদে পদবিক্ষেপ কবিতেছেন, সম্মুখে একখানি 
অপূর্ব দৃপ্ত দেখিলেন। তাহাতে লেখা আছে “রাজপুত্র, রাজসংহাঁসন শুন 
করিয়া কোথায় চলিলে? পিতা! বৃদ্ধ, তুমিই রাজ্যভার, প্লানৈশ্বধ্য সকল 
গ্রহণ করিবে ।” 

এবার একটু গম্ভীরতর'ভাঁবে প্রত্রান্তর আসিল, সেই পুর্ধবপরিচিত শব্দ- 
যুগল “সবই নশ্বর ।” 

নির্বাণের অশ্ুসদ্ধানে অন্ুসন্ধিৎহুগ্রাণ আজ ওঠাগত। “আর ফিবিব না, 
চক্ষু আর মুদিব না, আর ঘুমাইব না। অরণ্যের মধ্যে শুফ বিহঙগম-ত্যক্ত 
ব্ুক্ষরাজির বে পরিণাম, বুদ্ধদশায় উপনীত বন্ধুবান্ধব পিতা মাতা ভাই ভগিনী 
পরিত্যক্ত মানবেরও সেই পরিণাম । তবে সবই নশ্বর । আর মিছে মায়া 
ভুলিব না। মানবের জন্য একটা অমৃতের সন্ধানে ফিরি। যাহা পান 
করিলে সে অমর হইবে। বার বার মৃত্রু-বন্ত্রণা ভোগ করিবে না” অন্তরে 
অন্তরে মুছমন্দভাবে রাজপুত্রের হৃদয়পটে এই কথাগুলি অগ্কিত হইল। 

প্রাণ মুমুক্ষু, কিন্ত মায়! ছাড়িবে না। যে কখনে যশোধরারূপে, কথনো 
রাজসিংহাসনরূপে, কখনো বা! ভাবি-বিভীধিকাৰপে, তাঁহার সম্মুথে আসিয়া 
দাড়াইল। কিন্তু মায়া! তত্ব-পিপান্থ প্রাণকে তুমি পরাজয় করিবে? সাধ্য কি? 

এইবার রাজপুত্র বিচিত্রথেলা থেলিতে লাগিলেন। অশ্বপালক মুক্তার 
হারগাছটা লইয়া একবার প্রসন্ন একবার বিষপ্প হইয়া প্রত্যাগত হইল। 
এন্দিকে যার্জার যেমন ইঁছুরকে একবার ধরিয়া একবার ছাড়িয়া ভাহার সহিত 
খেল! করিতে করিতে তাহাকে মারিয়। ফেলে, রাঞপুত তাহাই করিলেন। 
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একবার তিনি মায়াব আশ্রয় করেল সমস্ত ক!কবিটাঁবং মনে করিনা 
ফেলিষা দেন। এইকপে মায়া-রাক্ষপী মবিল। তিনি নিষণ্টক হইলেন। 
যাহার সন্ধানে শ্বার্থত্যাগ, তিনিই তাঁহার জীবনের নিত্য-অভাব দূব করিতে 
লাগিলেন । মুমুক্ষু প্রাণ শেষ্জে যাহ! লইলেন--এক! একা সন্তোগ কবিলেন ন। 
ংসারকে ডাকিলেন। ভাগ্যবান ছুই হতি পাঁতিয়া তাহা গ্রহণ করিল। 
হতভাগ্যগণ কর্শদোষে বর্জন কবিল। 

সেই প্রাণখানি বুদ্ধদেবের। হায় বে সংসার! একটা মড়া দেখে, একটা! 
জরাজীর্ণ শীর্ণকাঁ মানব দেখে, কাহাঁবও চেতনা লাভ হয় ;--আবাব শত শত 
কাঁতর প্রার্থনা, টীকা টীপ্লনি_-শত সহ উদাহরণমালাঁও কাহার নিকট পরাস্ত 
হইয়া যায় 1! 

গৌতম ! তুমি কোথা? বোধ হয়, অস্ত ত্যাগের মধ্যে তুমি লুককাইত ! 
ত্যাগের আশ্রয়ে বুঝি মানব তোমাৰ সভিত সাক্ষাৎ করিতে পায়? সামান্য 
একবিন্দু ঈপার ভিথারী আমি, জানি--তোমার কটা সষ্টি-স্থিতি-প্রলয় স্ব । 
তবে ত্যাগের জন্য আর ভাবিব না। তোমাৰ কপাকণাতেই সেই দিব্যদৃষ্টি 
আপনিই আঁপিবে। ত্যাগ-ধন মাঁনবেব করায়ত্ত নয়। তোমার অক্ষয়ভাগ্ডার 
হইতে সামান্য একটু ব্যয় কর--সমুদ্রতীরবন্থী উপলমাল। হইতে একখণ্ড আনিলে 
সংখ্যার ননতা প্রতীয়মান হম ন|। 

যে সংসারের মধো নীলগগনে নীরদমালা, মনোহারী পুম্পে কীট, কোমল 
পত্রে কীটা, অমৃতময় মানব গ্রাণে অধন্ম, সে সংসার থেকে তুমি দূরে-__নুদুরে 
লইয়া যাও । তোমার রাজ্যে একবার বাস করিয়! গ্রাণথানা জুড়াই। ও শাস্তিঃ 
শাত্তিঃ শাস্তিঃ | 





শ্রীকষ্চচন্ত্র সেন গুপ্ত । 


শ্মশান । 


সমবেদনায় আদর্শ ধরায় 
ভুমি হে শ্মশান সুখের স্থান । 
যে বলে বলুক কঠোর তোমারে 


আমি ভালবাসি তব বয়ান ॥ 


৬৪ 


তত্ব-মঞ্জরী । [ত্রয়োদশ বর্ঘ, তৃতীয় সংখ্যা । 





প্রেমিক প্রেমিকার ধরিয়া গলায়. 
তব কোলে শেষে করে শয়ান। 

পুত্র শোকাতুর। মুছে অশ্রুধারা 
স্থশীতল করে তাঁপিত পরাণ। 

পতি বিয়োগিনী বিধুরা কামিনী 
জুড়াইতে আলা আঁসে শ্বশান | 

স্থবিয় স্থবির বালক বালিকা 
রসিক রসিক দেখ সমান ॥ 

বীর বেশে আসে অসি পুর্ণ কোঁষে 
অতুবের পাশে করে শযান। 

কোটাপতি ধনী কিম্বা রাজরাণী 
ভিথারিণী সহ সমান স্থান ॥ 

কত কবি আসে দেশ পুর্ণ যশে 
মূর্খ দস্যু পাশে লম বিধান । 

জ্ঞানময় ঠাই তব সম নাই 
তুমি সে শিখ।ও নির্ধিকল্প জ্ঞান ॥ 

অতি বলবস্ত দানব দুর্দান্ত 
এক দণ্ড এলে তোমার স্থান । 

ফিরে যবে যায় বৈরাগ্য উদয় 
নরক হৃদয়ে সুরভি-ভ্রাণ ॥ 

ছর্ষেযাধন-মান শ্রীকঞ্চের জ্ঞান 
ভীম-ভীমবল তুমি হরিলে। 

চিতোর থন্মাীপলী কুরুক্ষেত্র স্থলী-- 
ভীষণ সমর তুমি নিবা”লে ॥ 

যে ষে ভাবে ভব-_ কর্ম ভূমে আসি 
সাধি নিজ কাজ লে বিরাম। 

ভেদাভেদ ভুলি লও কোলে তুলি 
শাস্তিময়ী কোলে পায় আরাম ॥ 

দেব পশ্খপতি তোমাতে বসতি 


সাধে কি করেছে ছাড়ি বিলাঁস। 





আধাড়, ১৩১৬ সাল। | সেবক নিবারণচক্জ্র | ৬৫ 





এ জগতে তুমি চির শান্তি ভূমি 
তব সম নহে স্বরগ'কৈলাস॥ 

চিত। ভম্ম রেণু মাথে গায় স্থান্গ 
অনুম্টন এতে আমার হয়। 

দম্ভ অভিমান ধন ঘশ জ্ঞান 
সম পরিণাম হয়েছে যায় ॥ 

সাঁধে কিহে বিভু রামকৃষ্ণ প্রভু 
শ্শানে প্রাসাদে সমান জ্ঞান। 

সর্ধ পরিণাম এক কেন্ত্রে স্থান 


সর্ধব মূল এক ধার বিধান ॥ 
ীবাণীকাস্ত রাম । 


মেবক নিবারণচক্দ্র। 


ভক্তপ্রাণ শ্রীরামকুষ্চ-সেবক নিবারণচন্ত্র দত্ত আজ ৩ বংসরকাল ইহধাম 
পরিত্যাগ করিয়া, চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রতি বৎসর মানযাত্রার দিন তাহার 
পবিভ্রস্থৃতি আমাদের অন্তরে জাগিষা উঠে। এই দিনে তিনি তাহার গৃছে 
ঠাকুরের বিরাট উৎসব করিয়া, তীহার জাঁনিত সমস্ত ভক্তগণকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া, ঠাকুরের প্রসাদ পরিতোবরূপে খাওয়াইতেন এবং ঠাকুরের নাম কীর্তন 
করিয়া পল্লী মাতাইয়া তুলিতেন এবং সকলের প্রাণে এক অপুর্ব্ব শ্বগীয় আনন্দ 
ঢাঁলিয়। দিতেন । এবারেও তাহার জনৈক আত্মীয় তাহার স্বৃতি রক্ষার্থে 
এই দিনে তাহার বাটাতে ঠাকুরের উৎসব করিয়া কয়েকজন ভক্তকে প্রসাদ 
পীওয়াইয়! কৃতার্থ করিয়াছিলেন । দেবক নিবারণ যদিও ধরাধামে নাই, কিন্ত 
তাহার স্মৃতি চিরদিনই থাকিবে। তিনি যে সমস্ত সংগীত রচনা করিয়া 
রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা বড়ই মধুর ও হৃদয়গ্রাহী। আমর! নিম্নে কয়েকটা 
উদ্ধৃত করিয়া দিলাম?! 
রামকৃষ্ণ সংগীত । 


€ ৩১) 
আমার রামকষ্ গুণমণি। 


খমার.রামকষ গণমণিরে, 
আমার্স রামকক্চ গুণমণি ॥ 


৬৬ 





তত্ব-মঞ্জীরী । [ত্রয়োদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা ।. 


রামকৃষ্ণ ধ্যান, রামকৃষ্ণ জ্ঞান, 





(গমন) ভাব রামরুষজের চরণ ছুখানি ॥ 


(ও মন) 


এ সংসারে কেবল সার রাম্কৃষ, 
সকলি অনার বিন! রামকুষ, 
ভজ রামকৃষ্জ, জপ রামকুষঃ। 
ব্ল রামক্ত। দিবাযামিনী | 
লাজ ভয় মান দিয়ে বিসর্জন, 
রামকৃষ্ণ নাম বল অন্ধুক্ষণ, 
এক্য করিয়ে তব প্রাণ মন, 
কর রামকৃষ্ণ নাঁম জয়ধ্বনি । 
অজি স্ধাময় রামক্ুদ্। নাম, 
রামকুষ্জ নামে পুরে মনক্কাম, 
ওরে মন যদি যাবি নিতাধাম, 
রামকু্চ পদে মিশে যা এখনি ॥ 


( ৩২) 


বিপদ ভঞ্জন, অনথশরণ, 

কোথ| রামকৃষ্ণ পতিতপাবন। 

হয়ে কপাবান, দীনে কর ভ্াণ, 
বিশ্বপতি প্রভু দত্যসনাতন ॥ 

তব পথে প্রভু করিতে গমন, 

পদে পদে বাধা পাই অন্ুক্ষণ, 

বিপু ছয়জন, মোরে প্রতিক্ষণ, 

তোম! হ'তে দুরে করায় ভ্রম্ণ-- 

এ ঘোর শঙ্চটে করিতে উদ্ধার, 
তোম! বিনা প্রভু কে আছে আমার, 


তাই বারেবার, চরণে তোমার, 


জানাতেছি মম ছুখ বিবরণ ॥ 
তব কৃপায় তরে পতিত জন, 
ভাই তব নাম পতিতপাধন, 


আবাঢ়, ১৩১৬ সাল।] রামরুষ্ণ সংগীত । ৬৭ 





দাও চরণ, 'অধমতারণ, 
অভয় চরণে 'লইঠ শরণ.॥ 
মুড়মতি আমি অতি দীন হীন, 
ভজন পূজন সাধন বিশ্বীন, 
ওহে ভক্তাধীন, তব এ অধীন, 
তরল! করে হে তব শ্রীচরণ ॥ 

( ৩৩) 
রামরুঞ্জ নাম বল অনিবার। 
রামকৃষ্ণ নাম বিনা! ভবে কি ধন আছে আর 
ব্ামকৃষ্ণ নাম বিন! সকলি ভবে অনার, 
রামকৃষ্ণ নামে দূরে যাবে অজ্ঞান আধার ॥ 
শোক পরিতাপ ভগ্ক, কাম আদি রিপু ছয়, 
তার না নিকটে যায়, রামকুষ্ণ নাম ভরস! যার ॥ 
যেই রামকৃষ্ণ বলে, ডাকে তারে গ্রাণ খুলে, 
দয়াল রামকৃষ্ণ তারে করেন ভব সিক্কুপার ॥ 
তাই বলি মন তোরে, ডাকি তারে প্রাণ তরে, 
ছিন্ন কর মায়! ভোরে, হিত যদি চাও তোমার ॥ 
বৃথা অনিত্য বিষয়ে, কেন রে আছ মজিয়ে, 
ডাঁক সেই প্রেমময়ে ঘুচিবে সংসার ভার ॥ 
নিলে তার পদাশ্রয়, যাবে তোর ভবভয়, 
তিনি অনাথ-আশ্রয়, এ ভবের কর্ণধার ॥ 
জয় রামকৃষ্। জম, গাঁও রামকুঝ। জয়, 
বল রামকুষ জয়, রামকৃষ্ সারাংস র-- 
রামকুষ্জ সত্যপার, রামকধ। প্রাণাধার, 
রামকৃষ্জে ডাক মন, খুিয়ে হদয়দ্বার। 
রামকৃষ্ণ পরাৎপরু, নিরঞ্জন নির্কিবার, 
বামকুষ্চ আনস্ত অপার শুদ্ধ জ্ঞানাধার॥ 

( ৩৪ ) 

(নাথ) শ্রীমুরতি হনে হ'লে সব ছুঃখ যায়। 

নিরাশ আধারে আশা-রবি হয় উদর ॥ 


৬৮ তত্ব-মঞ্জরী | [ অয়োদশ বধ, তৃতীয় সংখ্যা, 





দুরে যার শোক তাপ, ঘুচে মকল সস্তাপ, 
(তব) গ্রীতি-্ললে মজে মন হয় মধুময় ॥ 


জ্ুনংবাদ ! জ্ুসংবাদ !! 
ভক্তবীর রাঁলালের ছবি । 


শিক্ষিতসমাজে উনবিংশ শতাঁবীর কামিনী-কাঞ্চনত্যাণী আদর্শ মহাপুরুষ 
পরমহংসপ্রবর ভগবান শ্রা্ীরামরুধ্ধদেবের পরিচয় বোধ হয় আজ কিছু 
নৃতন করিয়া কাঁছাঁকেও দিতে হইবে শা, কারণ বাহার অমূল্য অমৃতময় 
উ্ীমকথিভ “কথামুত” ভক্তিবিহীন, বিশ্বাসবিহীন, কলির মান্বকে ঈশ্বরপথে 
অগ্রমর করিবার জন্য যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে, ত্বান্ার কথ! বলা 
কেবল বাহুল্যমাত্র। “কথামৃতে” ঠাকুর ্রামকৃ্ণের ভ্রাতুস্পুত্র শ্রীঘুক্ত রাম- 
লালের কথা বু বহুবার উল্লেখ আছে। যাহার শ্রমুখনিঃস্থত সুমধুর 
গীত শ্রবণে শ্রীরামরঞ্চদেব তাবে মাতোয়ারা হইয়া, প্রেমভক্জিতে পূর্ণ 
হুইয়। গদগদন্বরে বলিতেন---“ও রামলাল, এ গানট! আবার গা, আবার গা,” 
আজ আমরা শত শত ভক্তমণ্ডলার অনুরোধে বহু আয়াস ও অথ ব্যয় 
শ্বীকার কারয়া, সেই ভক্রবীর প্রামলালের সুন্দর নুতন ফটে! (ক্যাবি- 
নেট সহজ) তুলিয়াছি। এ সুবর্ণ স্যোগ হারাইলে ভবিষ্যতে হতাশ 
হইতে হইবে, সুতরাং সত্বর গ্রহণ করুন। মুল্য ৯” পাচসিক। তত্ব-মঞ্জরী” 
ও উদ্বোধন” গ্রাহকবর্গের জন্ত ১২ এক টাকা মাত্র। তত্বাতীত শ্রীরামকৃষ্ণের 
নূতন ফটো (ক্যাবিনেট সাইজ ) মুল্য ॥* আনা। গ্র কার্ড সাইজ, মুল্য 
1%০ ছয় আনা। ডাক ম্বতন্ত্র। 


একমাত্র প্রাপ্তিশ্থান-- 
ম্যানেজার---শ্রীরামকৃঞ্ণ লাইব্রেরী, 
পোঃ বরাহনগন্র, কলিকাতা । 


শীীরামকৃষ্ত । 
শ্রীচবণ ভরস!। 


তর্-মঞগ্জরী। 





শ্রাবণ, সন ১৩১১ সাল। 


ব্রয়োদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্য।। 


রামকষ্-মাআ্াজ্য। 
( পূর্ববগ্রকাশিত ৩০ পৃষ্ঠার প্র) 


সময়ের অল্পতা | 
( পৃথিবীর বহু মুল্য সময় ।) 
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কামিনী-কাঞ্চন-প্রসঙ্গের উপসংহার করিয়া পাঠকপাঠিকাগণের লমক্ষে 
একটী গুরুতর বিষয়ের আলোচনা! করিতেছি। আমরা সর্বদাই আলগ্ত 
জড়িত। যাহ! বর্তমানে করিতে হইবে, তাহা করিতে আমরা মাসাবাধ 
কালহরণ করিয়া থাকি। শ্বাধীনতাপ্রিক্ন বিহঙ্গম কিছুদিন পিঞ্জরাবন্ধ হইবার 
পর তাহার শ্বাদীনাকাজ্ষার এতই ন্যুনতা প্রতীয়মান হয় বে, পিঞজরের 
দ্বার উদ্ুস্ত করিলেও নে পিঞ্জরের উপরে গিয়া বসে, তবু উড়িয়। যাঁয় ন!। 
আমরাও এই সংসার-পিঞ্জরে নিরস্তর আবদ্ধ থাকিয়া এতই পরতন্ত্রতা 
শিখিসাছি যে, আমাদের বন্ধন কেহ মোচন করিয়া দিলেও আমরা সে 
নুযোগের অবহেল! করিয়! থাকি । পথিপার্থে তমসাবৃত প্রকো্টে গৃহীতবাঁস 
পথিক সহসা কোনো প্রদ্দীপধারীকে দেখিক্সা যেমন আমোদে আত্মহার! 
হই! সাহাযালাতাশায তাহার অনুগমন করে, অন্তানতমসাচ্ছর্র সংসারবাসীও 
আজ জ্ঞানগ্রাদীগধারী রামককষ্চকে সম্মুখে পাই ইইগ্রান্তি জাকাজানর 


৭০ তত্ব-মঞ্জরী | [ত্রয়োদশ বর্ষ, চতুর্থ মংখ্য!। 


মু 


শি শি শাল চে স্পা শীট শী শ্পিতাপপাপিস্পীপণা শািিপিস্পাস্পাপসিপপাপতা 


তাহার অনুগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু হতভাগ্য নুপ্তপথিক 
যেমন সেই প্রদীপধারীর সাক্ষাৎ লাভ করে নাবা আলোকের উপকারিতা 
পায়না, সেইবপ তমোগুণে জঙ্জরীভূত, আলম্ত-বিজড়িত শ্ুপ্তপ্রায় মানব৪ 
সেই জ্ঞান ভক্তি প্রদীপধারীর সাক্ষাৎ পাইতে পাব না। এস্বলে একটী কগা 
ভানিয়া! দেখিতে হইবে যে, পথে ভ্রামামান মানব আপনাব কার্য সাধন 
করিতে যাইবার রাস্তায় অভ্ানিত ভাব অপরেধ উপকাব সাধন করিষ! 
যার। কিন্তু যুগাবতার রামরুষ্ঞ যেমন “পরিরাণান সাধুনাম্‌* অবতীর্ণ 
হইয়ারছলেন, তেমনি প্তিতপাবন অধমভাবণকপে ভ্রান্ত, সুপ্ত, পতিত, 
অক্ষম এবং অসহায় নবনারীকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনয়ন করিতেও 
শরীর ধাবণ করিয়াছিলেন। ততকবর শিতজ অসহথা বৌদ্র তাপ সহা কবে, কিন্ত 
আশ্রয়াকে অনাভপ প্রদানে ব্চত হয় না। তরোরির সহিষু বামকুষঃ 
জীবনবাপী কঠোর সাধনার অনুষ্টান করিলেন, জগত্বাপী নবনারী তাহার 
ফল ভোগেব অধিকারী হইল। খাতি আপনি পড়িল ধ্বংস হইন্তে থাকে, 
কিন্তু অপবকে আলোক প্রদান যেন তাহার ব্রত বলিয়া মনে হয, নিজের 
ধ্বংসের নিকে যেন কোনো লক্ষ্য নাই | ঠাকুর বামকুজওও সেইফপ কঠিন 
সাধনা করিয়া শরীব পাত কবিলেন, কিন্তু যে আলোক জ্বালিষা দিয়াছেন, 
বোধ হয় তাহা গভীর অন্ধকাবাবুত ভাবতভালয়ে-গুধু ভাবতালযে কেন সর্ধত্র-- 
আলোকমালা বিকীরণে জগংকে আলোকমগ করিলা কুলিবে। আমরা 
বলিতেছিলাম যে, এই লময়টী পৃথিবীর পক্ষে বহুমুলয সদ । কেন? পাঠক! 
একবার শিশ্ুস্রলভ বিথ্বাস ও সরলতার কোলে বসিয়া শুলিযা লও যে, পর- 
ছুঃখকাতব, কাডালপহায়, দীনদয়ামশ প্রভূ বাঁমকুষ্ত বণিন্না গগিয়াছেন-- 


“আমি (জন্ম হইতে) ১০০ বৎসর পৃথিবীর উপর পা দিয়! 
থাকিলাম। যাহার। এর মধ্যে আমাষ জানিতে পারিবে, তাহারা 
যথার্থ মুক্ত । এই একশত বৎসরের পর বিপ্লব আর্ত 
হইবে । তখনও একবার আদিব। তখনও বদি কেহ 
বুঝিতে না পারে, তাহার উদ্ধার বড়ই কঠিন হইয়া পড়িবে 1৮ 
এই তো হইল ভগবানের কথা । এখন বিশ্বাসী ভক্ত কোথায়? কেব! 
বোঝে, কা'কেই বঝ! বোঝান যাঁয়? যুক্ষিদালসমাচ্ছন্ন তম্যেগুণ প্রধান 
মানবকে বুঝাইবার প্রয়াস বিড়ম্বনামাত্র । তবে ইহা ম্বতঃলিন্ধ যে, পিপাসায় 








শ্রাবণ, ১৩১৬ সাল। ] রামকুষ্ণ“দাস্রাজ্য | ৭১ 


সপ শশী ৮৮৮ শিশিশিটি কত ৯ পপ শিশাশিসীপিসপী পিপি পাপা ৬ এপ | আপীপীপাশিশীশিিশী সপ্পীপাশ শাপি শিট পিপিপি পাপেট 


আস্থির প্রাণ পথিক মাত্রেই পিপাগা নিবাবক বস্তব অন্বেষণ করিতে করিতে 
রামরুষ্ সামাজ্যে উপস্থিত হইযা অমৃত পান করিয়া অমব হইবেন। তবে 
যদি এন্প কেহ থাকেন, যিনি পিপাঁসাঁয় অস্থির হইয়াও জলের অস্থেষণে 
বীতম্পৃহ, ঠাহাৰ ভাগোর পয আমল] করিতে পাবিবনা। নচেৎ একথ! 
সকলেই জানেন যে, পিপাসা পাইলে 'মাব বসিয়া থাক যাঁম নী। জডতার 
মন্তকে পদাঘাত করিয়া অন্ত: সামানা স্ব্তির আংশয় লইতে হয়। তাই 
আঁমবাঁ৪ বলিতেছি সাহব হও, আপন পিপাসা অনুভব করব । আর 
হে পিপাসু? একবার চাতক্ধর্শী অবলম্বন কবিও। চাতক যেমন 
আকাঁশেস জল বাতীত অনা জলে পিপাসা নিশরণ করিতে চাষ না, পিপাসা 
বুক ফাটিয়া বাক, "তা ভাল, কিন্তু দে যেমন ০ বা, নদী বা সমুদ্র অপরিষ্ষার 
জলে পিপাসা! নিবাঁসণাকাজশী নহে, ভমিও তত্রীপ সেই দিব্য-পদার্থের বিনিময়ে 
অসাব সংসাব-প্রক্পত দব্যে তোমার পিপাসা মিটাইবার প্রয়াস পাইও না। 
দেই দিব্য-পদার্থেক আনষণে কিয়ৎকা'ল অভিপাত কৰ, পাধইবেই পাইবে । 
ফুব তাহাকে লাভ কবিল, প্রহ্লাদকে তিনি কোল দিলেন, বিহৃমঙ্ল-প্রমুখ্‌ 
ব্যাকুল প্রাণে তিনিই সাম্বনা বিধান করিলেন; আর তুমি কি তার চক্ষে 
এতই হেয় বা অপদার্থ যে তিনি তোমায় কোলে লইবেন না? ঠাকুব বামকৃষ্ণের 
সেঈ শিশুমুখ হইতে “মামি একশত বসব পা দিয়া থাকিলাম ইনি” কথাটা 
শুনিতে পাইগা মনে ভষ, যেন মা শিশুসন্তানদিগগকে প্পেহ ও ধমক মিশাইয়! 
দুধ থাইবার সময় ডাকিয়া বলিতেছেন "তোবা এসে খাবি তো খা, না হয় আমি 
চলে যাবো 1” আবার মনে হয় যেন রাঁমকুঞ্-মেল-টেন, যাত্রীদিগাকে ভবের 
পারে লইঘা যাইবার জন্য প্রস্বত। বিলম্ব করিলে কেহ গাড়ী পাইতে পারিবে 
না। তখন পুনর্বার যাত্রী-গাঁজীর ( (28999708০ ৮2) ) অপেক্ষা করিতে 
হইবে। যুগমুগান্তরের জন্য অপেক্ষা করিশ্চে হইবে । ঘবের বাহিব হইয়া, অপথে 
পড়িয়! অনন্ত ক্লেশের সন্মুথে মস্তক অবনত করাত হইরে। অনন্ত পরিতাপ-- 
তারপর শান্তি । বাস্তবিক ঠাকুর রাঁমকৃষ্ণেক এক একটী কথা শুনিয়া! প্রীণে 
এত্তই আশীর সঞ্চার হয় যে, ভগবানকে যারপরনাই নিকটবর্তী মনে হয়। 
তিনি যখন সেই কথাটা বলিতেছেন--“মাগ ছেলেৰ জন্য লোকে ঘটা ঘটা 
কাদে, টাকা হলোনা বলে লৌকে ঘটা ঘটা কাদে, কিন্তু ভগবানকে পেলাম ন1 
বলে কাদে কে, যেঞ্ভগবানকে প্পীয়না? বে চাঁ়--সেই পার,” তখন কি 
মংলারের গুরুভরে প্রপীড়িত ভক্তমাজ্রেরই মনে হয় না--হে দীনদয়াল, 


৭২ তত্ব-মপ্জীতধী। [ত্রয়োদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা । 


জামিল পিপিপি 
স্াপাগলগা শপ পপ ০০ ৩০৯৮ শোপিস ৪০ ০১৫০, 


আমর! কাদিতে জানিনা, তমি যেমন অশসিক্তলোচনে বালকেব মত "মা, মা” 
বলিয়া কাদিতে সেইবপ একনার এ অধমদেব কাঁদাইয়া তোমার কোলে টানিয় 
লও? বাস্তবিক ঠাকুর বামরাফ্ব কথার ছত্রে ছত্রে দেখিতত পাই যে, তিনি 
জগতবাসীকে এক দিবাবার্জো যাইবাব জনা "তাড়াতাড়ি করিতেছেন । 
বলিতেছেন “হরি সে লাগি রহরে ভাই, তেবা বনত বনত বনি যাই? ১ 
'বনত বনত” অর্থাৎ ত৮ত ভতে হয়ে যাঁন্যা; এই কথাটা আমার ভাল 
লাগে না। ভগবাঁনেক দয়া ভলে একেবাবই সব হমে বাঁয়। আবাব হতে 
হ'তে হয়ে যাওয়া--৭টা আমার ভাল লাগে না। হাজার বছরের অন্ধকার 
ঘরে একবার আলো "জলে দিণ্ল পর অন্ধকাঁৰ কি একটু একটু কৰে যা? 
না তৎক্ষণাৎ চলে যাম? সেঈনপ ভগবত 'আপাকচ্ঞটা একবার , জদয়রাজ্যে 
ঢুকলে পরে অজ্ঞানান্বকাব কি একটু কবে চলে যায়? একবারেই সব চলে 
যায়! ওঃ কি কথা। কি জোব। পাঠকপাঠিকা। একবাব বিমল প্রাণে 
বিধাতার এ বিচির বিধানের বিচাবে বাপত হইত পাবিবে কি? ভিনি 
বলিলেন «যিনি রাম, তিনিউ কুঞ্জ, তিনিই এই (আপনাকে 
দেখাইয়া) রামকৃষ্ণ 1” এ কথাব তাৎপ্ধ্য বুনিতে ভাবুক ভক্কের বেশীক্ষণ 
জ।গিবে না। পাঠকপাঠিকা  ছেোটমাদের বিশ্বাস ঘনীভূত কবিবার জন্য এ 
ব্যবস্থা । যাঁহাঁতে কেবল নিশ্বাসট! 'মীকডাইয়া ধরিতে ধবিতে জীবন কাটিয়া 
নাযায়। ঠাকুর বলিবাছেন বিশ্বাসই 'গবান লাভে খেই ।” এইবাৰ থেই 
ধরিয়া] উঠির। পড়। নিলগ্ব কবিও না। তুমি তো জান “শুভন্ শীপ্ংং এইবার 
হীরা মকষ্খগত প্রাণ দিল্যপ্রব্ব বিবেকানন্দব সেই তিজোময়ী-বাণী ভূলিও 
না। তিনি আপন প্রননব বাঁ লইয়া সাবেব সমক্ষে বজগন্টীরনাদে সুপ্ত 
নরনারীকে বলিতেছেন_-41:4৮ 4৮52৮১6 কা)7 নিতো 0০০ 91] 079 29118 
₹99.01)69, ( “্উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপা ববান্লিবোধত” ) আমরাও কবির ভাষায় 
একবার বলি--৮”40150, 48 52১৩ 00৩ 0 (দত (0000৮৮01169 
রামকুষ্জ সাম্রাজ্যের কম্মচারী । 
“তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন, পরিপরশ্রেন, সেবয়া 1” 


সাপ শী শেপ পপ শীত 
স্পা পপ, ৮৮ ২৩ সি 
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11956, 15 21- 
এইবার সময়ের অলভাব কথা শুনিয়া পাঠকের মনে সাম্রাজ্য সম্বন্ধে 
কিছু গবেষণাঁকাজ্ষা বলবতী হইবে। গবেষণায় নিঘুক্ত হওযা শুভ চিহ্ন 


শ্রাবণ, ১৩১৬ সাল। ] রামকষ্-সআজাজ্য | ৭৩ 


মাসি পাতি দশ শ পাশা ৯ শসা ৮ শী পিপীপাপপপপসপাশ শাপলা পাশপাশি শপিপললাাশ পাক দীপ পাপা পপ পাপা 


আমরা সুধু ধাহাদিগের [নিকট হইতে তত্বাহ্ুন্ধান করিতে হইবে, তাহাদের 
বন্ধ দুই একট! কথ বলিয়ানীরব থাকিব । 

যেরূপ কোন সাম্রাজ্য শাসন করিতে হইলে সম্রাট আপনার অধীনে 
মহারাজ রাজা হইতে চৌকিধাব পর্যান্ত কন্দুচাবীগণ নিধুক্ক করেন, রামকুষঃ 
সাযাজ্যেও সে সকলেব অভাব নাই । এই নিত্যবসন্ত-লীলাময় রাঁমকৃষ- 
সাম্াজো নবভাব-তবঙ্গে তবঙ্গায়িত রামকুষ্ঃ-গ্রন্থনিচয় ও শিব্াবুন্দস বসম্তব্ীরী 
নানা দিকে বিচবণ কবিঘ! যেখানে সুন্দর প্রাণ-পুষ্প পাইয়াছিল, তাহাতেই 
উপবেশন করিয়া তাহাকে মগ্রমুগ্ধ কবিযা তুলিয়াছিল। আজ তাছারাই 
সামাঙ্গযের তেজীয়ীন কম্মচারীবুন্দ | স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বঙ্ধানন্দ, স্বামী 
অন্ভদানন্দ, স্বামী সারদাঁনন্দ প্রতি তাণগীবাজ হইতে আব্্ত করিয়া আমার 
মত নেঁকিদার পর্য্যন্ত সকলেই অল্পবিস্তর কার্যে জন্ত গ্রস্থত। বর্তমান 
সামাজ্য-গঠনের সময় ।॥ স্তরাং সকলেই কার্ষো বাস্ত। একটু বলিয়। রাখি-- 
এ সামআাজ্যের নৃতনত্ব এই যে, বাঁজা, মহাঁরাজাদি বর্মচাবীবুন্দ লোক চক্ষুর 
অগোচব হইলেও তাহাদিগেব দ্বাবা আরন্ধ ও অনুষঠিত কার্ধয কখনও লোপ 
পাঁয় না। তোমবাও দেখিতেছ, স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর হইতে 
তাহার কার্যের উন্নতি ছাড়া অবনতি নাই । সকলই অবাঁধে চলিতেছে ও 
চলিবে । সেবক রামচন্দ্র দে বাখিষাছেন বটে, কিদ্ধ সেই মানসিক বল, তাহার 
শিষ্যদিগকে আশ্রয় কবিয়|! জীবিত বঠিয়ান্ছে ও বিনে । 

এ ল'মাজ্যে সমদর্শন ৪ নিঃস্বার্থপরতাই শংসনকর্ভাদিগের বনুমূল্য অলঙ্কার 
স্ববপ। ধনী, নির্ধন , উচ্চ, নীচ) ছোট ব, ব্রাঙ্গণ শব সকলেই তাহাদের 
পানে আশাপুর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। আমবাঁও সেইজন্য ভগবান 
রাঁমকুষেব নিকট সবল প্রাণে ভাভাদেব সমদশন যাজ্কা করিতেছি । তাহার! 
গ্রেগে, কলেরায, দুিক্ষে ঘে স্বার্থহ্যাগ দেখাইষাছেন ও দেখাইতেছেন, 
জনদাধারণ তীহাদিগণক হৃদয়েব উচ্চাসন দিয়া বলিতেছেন “হে বামকৃষঃ, 
এই পর্যন্ত নঠে। ভোমার আশ্রিত প্রন্যেক নরনারীকে স্বার্থত্যাগেব এক 
একটী জগন্ত দৃষ্ান্তৰপে পুণিবীর বক্ষে দণ্ডায়মান করাইও। ইছাদ্দিগকে 
দেখিয়া! আমর! প্রাণ মন সাক করিয়া লহ |” 

ভৌতিক জগতে আমবা সম্রাটকে লুশালনের বিনিময়ে কর দিয়া থাকি। 
আধ্যাত্বিক বামকৃষঙ্গসাআ্রান্গোর ” শাসনকর্তাগণ জনলাধারণ হইডে কি কর 
প্রত্যাশা! করেন? ধন মান-_যশঃ? কিছুই না। তাহারা কিছুই চাঙ্েন 


৭ তত্ব-মঞ্জী্ী |  [জয়োদশ বর্ষ, চত্ৃর্থ সংখা! । 





না। তবে যদি তোমার নেহাৎ কিছু দেবাব সাধ হইয়া থাকে, অন্তরের অতি 
গুহাস্থান হইতে ভক্তি-পুষ্প লগ্টয়া সেই পুষ্পেব হার উপহাব দিলেই যথেষ্ট 
হইবে। সেখানে টাকা কড়ির থেল! নাই । ভুমি যদি সেখানেও টাক কড়ি 
থেলাঁর মানস করিলে, তবে আর প্রাণ জুড়াইবার ঠাই থাকিল কোথায়? 
তাই তাহাদেৰ বার বার নিশেপ, ঠাকুর বামরুঞ্জেব নিকট কাহাঁব৪ প্রণামী 
গ্রহণ করা হইবে না। তিনি চাহেন অন্ববব অঠৈতুকী ভক্তি। টাকা কড়ি 
তোঁমার বড় বোঁধ হইতে পাবে কিন্ত হাব নিকট নগণ্য । তবে তীহাদের 
ভিক্ষাঝুলিতে কিছু দিতে হইবে কেননা কলিতে অরগত প্রাণ । তীঠা 
দিগকে যাঁভাঁন্চে শবীন্‌ লইষা বেশী ভানিতে না হয়, সে ভার গৃহস্থ সাধারণের 
হত্তে ভগবালন দ্বালং নাঙ্স | 
তাঁগীগণউ এ সামাজাৰ শাসনস্কর্ভ।, এই শীসনকর্দাগণ বিশেষতঃ ভাবতে 
ও মাকিন বাঁজা (45707৮৭ ১ অনস্তান কল্যিনলছেন | কিন্তু শ্রীশ্্ীবামরুন্ 
প্রবর্তিত সনাতন চিন্দধর্ঘ্ের শান ৪ কাঁর্া পর্ণবীৰ পীঁয় সর্বত্র ঢুডাইয়া 
পড়িয়াছে ৭ পড়িতেছে । পাঠকপাঠিকাগণ্। সরলান্ঃকরণে এ সামাজোর 
সমৃদ্ধি কামনা করিতে থাক । অন্তরমত অনুষ্টববি অবিলম্বে ভারতাকাশে সর্ধাগ্রে 
উদিত হইয়| সমগ্র পৃথিবীকে শুভ জাগরণ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া ফেলিবে। 
(ক্রমশই ) 
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত । 


দক্ষিণেশ্বর শ্রীরামরুঞ্ণ | 


১২৫৯ সালের সানযাত্রাঘ দিবস দক্ষিণেশ্ববে ৬ রাণী রাঁপমণির দেবালয় 
প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীরামকুর্জেব জ্যোষ্টন্রাতা বামকুমারের তখন কলিকাতায় 
বামাপুকুরে একটী চতুষ্পাঠী ছিল। কামারপুকুরেব দেডক্রোশ দূরবর্তী দেশড়া- 
গ্রাম নিবাসী রাসমণির দেওয়ান বামপন ঘোষ বামকুমারের স্বদেশবাঁপী ছিলেন 
এবং তিনি রামকুমীরকে বিশেষ অন্ধাভক্তি কবিতেন। যখন দেবালয় প্রতিষ্ঠা 
উপলক্ষে সকল ব্রাহ্গণদিগতুক নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান হইল, সেই সঙ্গে রামধনের 
ইচ্ছানুসারে রামকুমারের নিকট ও এলখ'নি নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান হয়। রাঁম- 
কুমারের পিতা ক্ষদিবাম অশু দ্রগ্রাহী ছিলেন এনং তারও অন্তরে পিতার 
গ্রভাব বিশেষূপে বর্তমান ছিল। রামকুনাৰ উক্ত নিমন্ত্রণ পল্র পাইযাই 


শ্রাবণ, ১৩১৬ লাল।] দক্ষিণেশ্বরেজীরামকৃষ্ণ । ৭৫ 


পালিশ পক শি 
শশা? ৮ প্পাশীসশসশীশাশিশাপিপিপপাশীি 


রানধনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কেন তাহাকে এরূপ পত্র পাঠান 
হইম্বাছে, তাহার কারণ [িজ্ঞাসা করেন। বামধন অনেক অনুনয় বিনয় 
সংকারে নিবেদন করিলেন যে, “আপনারিগের আচার নিষ্ঠা ও ব্যবহারে 
বিশেষরূপে বুদ্ধ ও আকৃষ্ী হইগাই আমি আপনার নিকটে উক্ু পত্র 
পাঠাহয়াছ, এনন্য আমার বে অপখধাধ হহয়াছে তাহ! মারজান! করিবেন, কিস্ত 
অন্ধাতার শুভকমিনার উদ্দেশ্তে জানাইতেছি যে, আপনি উক্ত দিবসে তথায় 
উপস্থিত থাকিষ। পেবাদি দশন করতঃ আমার মনোধাসন। পুর্ণ করিবেন । 
বিশেষ, অপরাপর রাট়ীশ্রেণাস্থ বহু অধ্যাপক পগ্ডিতগণকেও নিমন্ত্রণ পত্র 
পাঠান হহয়ছে। তাহারা সকণেই নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছেন।” 

রামধনের এই প্রকার আগ্রহাতিশয্যে ধামকুমার ন্নানযাত্রার পুর্ব দিবস 
অপরাহ্ে দক্ষিণেখরে যাত্রা করিতে উদ্ভোগী হইলেন । আরামকৃষ্জ তখন রাম- 
কুমারের নিকট থাকিতেন, বয়স ১৯1২০ বৎসর । তিনিও যাইবার বাসনা প্রকাশ 
করিয়। রামকুমাবেব সঙ্গ এইলেন। তাহারা বথন দক্ষিণেখরের দেবোদ্যানে 
পৌছিলেন, তখন অপরাহ্ন ৫টা হইবে । দেবমন্রির ও অট্রালিকাদি সম্তই 
নবনিন্মিত হইয়। যেন হাসিতেছে। আ্রীবামকৃ্ণ মন্দির-প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিয়াই 
কহিলেন “আহা, যেন সাক্ষাৎ কৈলাস, যেন কেহ রজতগিরি উঠাইয়া 
আনিয়া এখানে স্থাপন করিপ্সাছে।” মনিব প্রাঙ্গণ ও উদ্যান আনন্দ পরি- 
পূর্ণ । বুহত প্রাঙ্গণের চতুক্ষোণে যাত্রা, পাচালা, চণ্ডা ও কবি গীত হইতেছে। 
লোকে লোকারণ্য ;) আহ্ত অনাহুত, কত জনমানব একত্রিত হইয়া উৎসব 
দেখিতেছে। শত শত ব্রাঙ্ষণ আমন্ত্রিত হইয়া সভাধিরোহণ করিয়া! উপবিষ্ট 
হইয়াছেন। এই সমশ্ত দশন করিতে করিতে শ্রীরামকুষ্জ জ্যে্ভ্রাতাসহ 
মন্দিরে শ্রাশ্রীতবতাবিণী দর্শনে গমন করিলেন। ভবতারিণীর তখন বেশ- 
ভূষা হইতেছে, বেশকারী মাতৃ অঙ্গে অলঙ্কাবাদি সজ্জিত করিতেছেন, এই 
অপরূপ শ্তামামুত্তি দর্শনে শ্ীরামরুঞ্চের দেবীকে ভীবস্ত বলিয়া মনে হইল, 
মাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হইল, তিনি কিয়ংকাল দীড়াইয়৷ দীড়াইয় 
মাকে দেখিতে লাগিলেন । পরে রাধাকাস্ত ও দ্বাদশ শিবমন্দিরাদিও দর্শন 
করিলেন। মন্দিরবাটী শত শত ঝাড় ও দেওয়ালগিরিতে শোভিত হইয়াছিল, 
সায়াহ্নে সকলগুলি জালিয়ী দেও! হইল। ঠাকুরবাটার দুইপার্্স্থিত ছুইটা 
নহছবত বাজিতে লীগিল। গঙ্গারঞ্বক্ষে শত শহ নৌকাপুর্ণ আরোহী বিরাজ- 
মান, তাছারাও এই অপরূপ আমান্ুষী উৎসব ব্যাপার দর্শন করিতে আসিয়াছে । 





শী 


৭৬ তত্ব-মঞ্জরী। [ত্রয়োদশ বর্ধ, চতুর্থ সংখ্যা। 


শ্ীপিপীপাপিপিল পিশাালাশলি | শীল শী পো প্পপাপতত৮শ পিশাটিাটি | শীিশিশি শীত শি পিস্পাপিশাটীপা পাস 


চতুর্দিকে আনন কোলাহল পুর্ণ। রাত্রে উপস্থিত সকলকেই পরিতোষৰপে 
ভোগ্ন করান হইয়াছিল কিন্তু শ্রীরামকৃষ্খ এ দিবস তথায় কিছুই ভোীন 
করেন সাখ। তিনি সন্ধ্যারপর মন্দিবের বাহিধের কোনও এক দোকান হইতে 
মুডক] ক্রয় করিয়া আ নয়া গঙ্গার গে দাঁড়াইয়া এাহ| ভোজন কবিয়াছিলেন। 
ভোজনকালে তিনি মনে করিতে লাগিলেন যে, মায়ের কোলে দীডাইয়। 
আহার করিতে কোনও দোষ নাই, কারণ এখানে বাসমণিব কোনও সম্পক 
নাই। আহাবাস্তে অঞজলিপুন কিয় ব্রন্গবাবি পান করিলেন। এ ষা্ে তিন 
দক্ষিণেশ্ববেই আঁশবাহিত বরেন। 

পবাদন প্রঙ্যষ হইতে উদ্ভান আনন্দমস। দেবামন্দিরেব সম্মুখ বিবা 
জিত নাট্য মন্দিরে একশত অওজন খাঙ্গণ চণ্তীপা্ত বনরিতে লাগিলেন । সে 
শপপ মনোরম পুথ্য বন কাবিদে ও এপনও শখীর তোমা হব । পুণ্যতী 
ব্লামাণ, রাটাশ্রেণাহথ শ্রা্ী, গোস্বানাবশসঙ্গিত হাহাধ খুলগুক থর 
ক্রীশ্রভবতাবিণাৰ এখ” এ্টঞারাধাবাস্তের প্রতিচ়া করেন ইহাব উদ্দে্ এই 
যে, তাহ! হইলে পাগাশ্রেণীহ ব্রাঙ্গণগণেব এবং অপরাপব সব্বসাধারণের এই 
দেখদেবীর পূজা করিতে, ভোগ রগ্ধন কারে, বা প্রসাদ পাহতে কোনও 
'আগপত্তি থাকবে নাঁ। ঘাদশ্টী শিব তিনি নিলে প্রতিা করেন। প্রত্যেক 
শিবের এক একটী নাম আছে। প্রধান শিবের নাম যোগেশ্বর | ঘাদশ 
শিবের সেবা ভার রাসমণির কুণপুরোহিত বরাহনশব নিবাসী পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য 
প্রভৃতির প্রতি অর্পিত হয়, অগ্ভাঁপি তৎকালীনের রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জীবিত 
আছেন এবং পুকব্বৎ সেবাঝাধ্য সম্পঙ্গ করিতেছেন। এই সমস্ত দেবদেবীর 
প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্যে শত শত ত্রাহ্গণ স্টপাস্থত হইয়াছেন। সহশ্র সহঅ দর্শক 
কাতার দিয়া উদ্ভান পারপুর্ণ কবিগাছে। কৃত কাঙ্গালী, কত ভিক্ষুক যে 
সমাগত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? সকলেবই অবারিত দ্বার। 
দীয়তাম্‌ ভূজ্যতাম্‌, উৎসবানন্দের পার নাই । রামকৃষ্ণ অতি আনন্দের সাহত 
এই সমস্ত দেখিতে লাগিলেন । ত্রাক্ষণগণকে সিদ। দেওয়া হইল, তীহারা 
ভাটার সময়ে গঙ্গার গর্ভে উনান প্রস্তত করিয়। রন্ধন করিয়া আহারাদি 
লমাপন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার অগ্রপ্রের সমভিব্যাহারে রন্ধনাদি 
করিয়া আহার করিলেন। সমস্ত দিবস এইরূপে অতিবাহিত হইলে, অপরাক্কে 
একে একে সকলে ন্ব শ্ব স্থানে গমন কর্সিতে লাগিলেন । দ্বামকুমার এবং 
রামরুষঝও তাহাদের ঝামাপুকুরের াসস্থানে গমন করিলেন। 


শ্রাবণ, ১৩১৪ গাল। দন | ৭৭ 
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বে ৬.৭ শালা শাতাপিতপাপাশীশীিি শশা শা শিলা শি 


যদিও দেবদেবীর প্রতিষ্ঠঠ হইল, তখাপি শূদ্রের দেবালয় বলিয়া কোনও 
বিশিষ্ট ত্রাঙ্গণ শ্রাক্্রীভবতারিণীর ও রাধাকাস্তের সেবার ভার গ্রহণ করিতে 
ইচ্ছুক হইলেন না। আবার যাহারা সেবার ভার লইতে অন্িপ্রায় জ্ঞাপন 
করিলেন, কণ্টপক্ষগণ ঠাঠাদিগকে পছন্দ কবিলেন না। সুতরাং যাহাতে 
তাল ত্রাঙ্ষণ নিযুক্ত করিতে পারা যায়, ততৎপক্ষে তাহারা বিশেষরূপে চেষ্টিত 
হইলেন। রামধনের উপবেই ইহার ভারার্পণ করা হইল। রামধন রাম- 
কুমারকেই এ কাঁর্ষে”র উপধুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং স্বয়ং তাহার 
চতুষ্পাঠীতে যাইয়া তাহাকে এইট কার্যে ব্রতী হইতে বারম্থার অনুনয় 
বিনয় ও অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রামকুমার সম্মত হইয়! 
প্রতিগার দিবসেব প্রায় তিন সপ্তাহ পরে ৬ভবতারিণীর পুজাকাধ্যে ব্রতী 
হইলেন। শ্রীরামরুঞ্জ পুনবায় তাহার মহ শ্াদঞ্ষিণেশ্বর ধামে গমন করিলেন 
এবং দাতার সহ তথয অধস্থিতি করিতে লাগিলেন । 

রামকুমার দেবার সেবাঞ ব্রতী হইয়া রাধাকান্তের সেবার নিমিত্ত তাহার 
জ্ঞাতি-ভাই রামতারককে আনাইযা তৎ্কাধো নিযুক্ত করিয়া দেন। রাঁমতারক 
এই বংশের সকলের ল্যে্ ছিলেন, তাই শ্রীবামকৃষ্ণ তাহাকে "দাদ! হলধারী” 
বলিয়া ডাকিতেন। হলধাবীর একটী শালগ্রাম শিলা ছিল। তিনি পঞ্চবটা 
তলায় নিন্য তাহার পুজা সম্পন্ন করিয়। স্বহস্তে ভোগরন্ধন করিয়। নিবেদনান্তে 
সেই প্রণাদ গ্রহণ করিতেন। শ্রীরামকষ্ উহার সহিত প্রায়ই শান্ত প্রনঙ্গ 
তুলিয়া ধর্মালাপে এই দক্ষিণেশ্বরে আনন মনে দন কাটাইতে লাগিলেন। 





দান। 


আমাদের ভরসমুদ্র উত্তণ ভইখার এন্ত ধ্যান, ধারণা, জপ, তপ, যাগ, 
যজ্ঞ, প্রভৃতি বঘণগাল তরণী বিগ্ভমান আছে, তন্মধ্যে দানও একটী বিশেষ 
উল্লেখ যোগ্য ॥ নিখিষ্টচিন্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, দান 
অতি মহুতকার্ধ্য। দাঁনে একসঙ্গে ভগবানের পুজা ও পরোপকার করা হয়। 
এইজভুই হিন্দুধর্শের উপদেষ্টাগণ প্রত্যেক কার্ষ্যের সঙ্গেই দানের ব্যবস্থা 
করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় ইহাই যে, আমাদের দেশের 
ধনধুটবেরগণ,* যাহার দান কর্ধরবার হোগ্যব্ক্তি, তীহার দ্রানের মহিন। 
বস্বৃত হইয়া বিপ1নতার আোতে গা ভামাইক়া। দিয়াছেন। ধনাঢ্য ব্যক্তিদের 


১৪ 


৭৮ তন্ত্র-মগ্তারী | [ত্রয়োদশ বর্ষ, চতুথ সংখ্যা । 


শি শি ৮ শপাটাাশাশী শশা পপাপাািপাশাশাদ | এঁতিশি শী উন, ১১ শাল আপিপাশিশপপপীলাপিপচ শশা পাশা 





পপ সপ 


ইহা নিজে নিজেই উপলব্ধি করা উচিত্ত যে, "গবান এ অর্থ শুধু লৌহ 
শি্ধুলে আবদ্ধ কবিধা বাখ্বিব জন) আমাদেৰ দেন নাই, বা নানাবিধ 
বিল'স সামগ্রী [কনিযা গৃহ সাচাইবার ভন দেন ন'১। এ অর্থ, দারিদ্র্য 
রোগ গ্ণদন কান তিনি আমাবিগচক দিয়াছন | টআদরা যদি এ অর্থের দ্বারা 
দাঁপিদ্য রোশ দূধাভৃত না কার, তাহা ভইলে আমবা টাহাপ নিকটে মহাপাপা 
বলিষা পরিণণিন হইব । 

একজন দরিদ লোক বোগেব যগ্ঘণাষ ছটফট কব্বিতে লাগিল। আর 
চিকিংমক সে সংবাদ অবগত হহয়া৪ অন্নমাযরাপুর্ণ গুধধ লইয়া বসিযা বাহ 
লেন। তিনি যদি সংবাদ এবণেও বুঝতে না পাবিলেন যে, এহ বণ কে 
বোগ অপনোদনের জন্যই ভহণ[ছে, ক্াামি হদি «এ বোগের উপধক্ত ওম 
প্রদান শা কবি তাভা হহলে এ লোন, পণশান পাকিতত হহ সংসার পর্ত্য।গ 
করিথা ০শিষা যাইবে, তবে তিনি কিমেধ চিবিত্গক? এপ প্রর্ীতির 
লোক চিক বিদ্যা শিক্ষা সা করিয়া যদ মুগ হইয়া ঘবে বাম থাকে, 
তাহা হহলে কোনই আক্ষেপেপ কাব] থাকে না। সেহন্ঈপ থে ধশী ধবিদি 
প্রতিপালনে খবাজুখ। সেহ পা কেমণ ধনী 2 তাহাকে ধনী বে কে? 
তাহাবধ নে ধন আছে, তাহাব পরি বিসে? ঠৈপাক্ত মন্তকে তৈলমদ্দিন 
তত্র কঠিন কাধ্য নভে) বক্ষ শন্তকে তৈলমর্দন কবা দর ব্যাপাব। 
যে রোগা, তাহারই ওবধেব দধক্াব, আব যে নির্ধন তাচাবই ধনে দবকাব। 

ভগবান যাহাকে যে জিনিস [দিধাছেন, বুঝিতে হহবে, সম জিনিস যাহাব 
নাহ, ৩২।বই উপকারের জগ্ঘ। যেমন মেঘেতে জন পিনাছেন, বৃক্ষেতে 
ফল দিয়াছেন, গাভীতে দুদ দিযাছেন, লোকেব উপকারের জন্য , তেমনই 
ধনাবও ধন দিমাছেন, দরিদ্রের উপকারের জন্য। ধনি। তুমি লোহার 
সিন্ধকে ধন আবদ্ধ কবিয়া বসিয়া আছ, আর দবিদ্র লোকসকণ অগাভাবে 
হাহাকার করিয়া ইতস্তত: ধিচরণ করিতেছে । মি ত তাহাদের সে ত'ভাব 
অনায়াসে অপনোদন করিতে পার, কৈ তাহ ত তুমি কবিতেছ না? তাহাদের 
আত্তনা্দ অরবণ করিয়াকি তোমার পাষাণ হৃদয় ব্গাঁলত হইতেছে না? 
তাহাদের অভাব দূর করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা ত শুগবান তোমাকে দিয়াছেন, 
তবে তুমি কেন সে শক্তির অপব্যয় করিতেছ? একবাব প্ররৃতিব দিকে 
তাকাইয়া দেখ, আবশ্তক মত মেঘ জল বরিধগ করিতেছে, বুঙ্গ ফলোৎপাদন 
করতেছে, গাভী ছুগ্ধ প্রদান করিতেছে, এইবপ প্রীয়োক্ন মত তোমারও 


শঁবণ, ১৩১৬ সাল । ] দন । ৭৯ 


সকাল ০৯৮০ বাপ পপ শা শি 
পোপ শিপ পিস্সপলাপ৮৮ ৮৮ শিশাাাশিশি তি শা -_পপশশ্াশািশাশিল্পাাশোশিপীাপীপপাাশ শি? শাটিশীশিং শি পপ 


ধন বিতরণ করা আবশ্ঠক, নতৃবা ঈশ্ববের বাজ্য রক্ষা হওয়া অসম্ভব । যেমন, 
মেঘ জল বরিষণ না কবিাল, বৃক্ষ ফলোতপাদন না! কবিলে, গাভী ছগ দাঁন 
না করিলে, লোৌকজগচছে বিশঙ্খল উপস্থিত হয়, সেইকপ, তোমার ধনও 
বিতবিত না হইয়া, যদি সি্জাকে আবদ্ধ গাঁকে, আহা হইলে দবিদ্ধ সমাঁজেও 
হাহীকাঁব উপস্থিত তয়) তাব তুমি ভঘত মান করাত পান য, স্যামি যদি 
দান কবি, তাঁহা হইলে আমার সমস্ত অর্থ নিঃশেস হ্যা টানার এধানণা 
তোমার ভুল, এ নুদ্ধি 'বিদ্ঞাসন্ভত। দেপ. (মথ ছিবকাঁলই জল বলিসণ করি 
তেছে, বায আবভমানকালঈ পাঠিত হঈনেছে, চক্র, স্টর্ম চিবদিনই আলোক 
দান করিতোছ : "াঁই বলিযা কি নাহাাদব শন্ফিব কোঁনকপ বান্গাম ভই- 
যাছে? না সমান "ভাবেই আছ ? "গলান যাক থে শক্ষি দিনাচন্, দে 
শক্তি যদি ষ্টাতাঁব রাজা বঙ্গণব নিমিত্ নাধিত ভঘ নীতা হইলে কখনই ক্ষন 
প্রাপ্ত হয় না। ভাগই কমার নর্গ বক্ষার ঈপাদ-- 
পউপপধর্িকিনচনধৎ বিদ্নধৎ ভাধন। এলছি বক্ষণন 

সাধুগণের উপদেশ দেখিত পাই যে, পুকষেব বথন নুসময় উপস্ভিত হয়, 
তখন জগন্মাতা তাহাকে দশ ভন্দে অর্ধ "পদ্দান কবিতে গাঁকেন, তন মি 
সেই বাক্তি সছদেশ্রে দ্ুই হস্তে লক্ষ লক্ষ মদাও বায় কবে, তগাপি তাচাঁ 
অর্থ ফুরায় না; আঁবাব খন শাঁবার সঙ ভয়, তখন আনম কিছুতেই 
অর্থকে আবন্ধ কবিধা বাখিভে পাঁবে না, কারণ জগদন্বা দশহন্সে আকর্ষণ 
করিতে থাকেন । যেমন বর্ষাকালে সবোবর হইতে লক্ষ লক্ষ হনসী জল 
উত্তোলন কবিলে নিঃশেষ হঘ না, আনার বপন্তকাঁলে সভঃই পকইগা যায়। 
অর্থ চিরদিন থাকিবাঁব নহে পস্তিবতাঁং নাঙ্সি সম্পদাং” অতএব সসপ্থব সন্ধ্যয় 
করাই উচিত। আমাদের প্রাচীন ধঙ্োপদেটারা বলিয়া গিয়াছন যে, 
বছ কষ্টোপাঞজ্জিত, জীবনেৰ অধিক যে অর্থ, ভাহার দান এটসান্র গতি, 
অন্যথা বিপত্তি-_- 

“আযাস শত লব্ন্ত প্রাণেভোহপি গরীযনঃ | 
একৈব গতিবর্থস্ত দাঁনমন্তা বিপত্রয়ঃ ॥৮ 

আজ আমরা এ উপদেশ ভুলিয়া গিষাছি, তাই দেশের এত অভাব, এত 
অভিযোগ দেখিয়। শুনিয়াও আমরা টাকার তোঁডা বক্ষে ধাখপ করিয়া 
ঘুমাইতেছি। 'তাই আরিদিকে এত হাহাকার, এত আর্তনাদ হওয়া সত্বেও 
আমাদেব নিড্রীভঙ্গ হইঠছে না| আমাদের দেশ গথখন5 পশীণুণা হন্ধ নাই | 


৮০ তত্ব-মঞ্জগ্ধী | | ত্রয়োদশ বর্ষ, চতুর্থ পংখ্া। 
$ 





সপ পা, শীপীপপিশ এপি পা শা পাপা শশা শশা শা শশী সিপিপসপিপাশাপাপ পপ 


এখনও প্রত্যেক গ্রাম, নগর, পল্লীতে ধনী বিগ্মান আছেন। তাহারা 
যদি মনে করেন, তাহ! হইলে অনায়াসে তাহার নিজ নিজ গ্রামের অল্লাভাব, 
জলাতাব প্রভৃতি যত রকম অভাব আছে সমস্ত রকম অভাবই নিবারণ 
করিতে পারেন। কিশ্ব বড়ই পরিতাপের বিষ যে, তারা সে বিষয়ে 
সম্পূর্ণ উদাদীন। এই যে দেশে দারুণ অগ্নকষ্টে, ভীষণ জলকষ্টে লৌকসমূহ 
নিত্য নিত্য কালের কলাণ বদন আশ্রম করিতেছে, উহা দেখিয়া আজিও 
ধাহারা তত্প্রতিকারের উপাষ অন্সন্থবন করিতেছেন না, তাহাদিগকে আর 
আমরা কি বলিব! তবে জগতেব লোক বিস্মর-বিদ্বাবতলোচনে তাহাদের 
এইব্ধপ নৃশংস কার্ধা দর্শন করিতেছে, আব ভাবিতেছে _ণকি মান্তর্ধামতঃপরম্‌ 1৮ 
নি! তুমি মনে করিতেছ, বুঝি এই ভাবেই অর্গ বুকে করিয়া চিরকাল 

কাটাইবে? তাহা হইবে না, শ্রীদেখ তোমার শিষরে কাল বদন-বিস্তার 
করিয়া! দীড়াইযা আছে, সময় হইলেই তোমাকে শ্রাস করিবে, তখন তোমার 
পঙ্গে কেহই যাইবে না। এখানকার অর্থ এখানেই পড়িন্না থাকিবে । কেবল 
একমাত্র ধঙ্দমই তোমার অন্ুগমন করিবে-_ 

"নামুত্রহি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ গচ্ছতঃ । 

ন পুত্রদাঁরং ন জ্ঞতি ধর্মস্ত মনুগচ্ছতি ॥” 
তীই বলি--পরলোকে সাক্ষী দিবার জনা যন্দ ধর্মাকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা কর, 
ভাঁহা হইলে দানকপ মহাকার্ধা আচবণ কবিয়! ধর্মাক সহাক্স কর- 

“তম্মান্ধম্ং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিন্ঘাৎ শনৈঃ |" 
এ সংসার-রাজ্য ভগবানেব, ভগবানই এ বাজোর একমার রাজ!, তিনি যেমন 
লোকের হিতের জন্য চন্দ্র, সুর্যা, মেঘ, নদ, নদী, বুক্ষ, গাভী প্রভৃতি স্যষ্টি 
করিয়াছেন, সেইরূপ দবিদ্র প্রতিপালনের জনা ধনীর স্থষ্টি করিয়াছেন। ছে 
ধনি! কেবল স্ত্রীপুঙ্গা কবিবার জন্য তিনি তোমাকে অর্থ প্রদান করেন 
নাই, বা এখানে প্রেরণ করেন নাই । 

মানুষ ভগবানের স্বরূপ, মানুষকে পুজা করিলেই ভগবৎ-পুজা সম্পাদন 
হয়। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন ঘে, ষে বাঞ্ষি উত্তম ভক্তিগ্হকারে আমার 
পুজা! করিতে ইচ্ছা করে, সে যেন মনুষ্যের সেবা করে, তাহা হইলেই আমি 
সন্তষ্ট হইব-_ 
*যশ্চমং পরয়া ভক্ত! 'আরাধযিস্রুমিচ্ছতি ৷ 
স জনোমানবা: পুজা এবং তুষ্টো ভবামাহং |” 


শ্রাবণ, ১৩১৬ সাল। ] দন! ৮১ 
৬ 





পপস্পাপীসীপী লাল পাাপাপা্াসপপাপী০০ পাসপ শা ীপিাশিশপািশীশিশি তি পা শিপ্পপাপাািক ০০৯০ এীপশীশীশি তত পিপপপ শাশাশা 


আমাদের প্রাচীন ব্যক্তিগণ এই সমস্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়াই বুধিয়াছিলেন 
যে, ধন ও জীবন চিরকাল থাকিনার নহে। ইহার মমতা ত্যাগ করিয়া অবশ্থাই 
চলিয়া যাইতে হইবে, অতএব এমন জিনিস সংকার্ষো ব্যয় কর|ই জ্ঞানী- 
জনোচিত কার্ধয-- 


“্ধ্নানি জীবিতাক্ব পরার্ধে প্রাজ্রমুত্হজেৎ। 
সপ্রিমিত্তে ববং তাগো বিনাশে নিয়ে সতি ॥৮ 


তাহার! সাহিতভা-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া যতটা শিক্ষা কবিয়াছিলেন, প্রকৃতি-গ্রস্থ 
অপ্যয়ন কবিয়া তাহ] অপেক্ষা আরুও অধিকতর শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। 
তাহার! দেখিতেন যে, পবের উপকারের জন্ত ধন, গাভী ছুগ্ধ দান করে, বুক্ষ 
ফল প্রসব কবে, নদী অবিবাম প্রবাহিত হয, তখন আমাদের এ শরীর 
এবং ধনও পরের উপকারের জন্ ব্যয়িত হওয়াই কর্তব্য-- 
"পবোপকারাষ দ্রহস্তি গাব; পরোপক'বাঁয় ফলস্তি বুক্ষণঃ | 
পরোপকারাঁয় বহস্তি নগ্যঃ পঝবোপকারায় শবীবমেতৎ ॥” 


আজকাল আমাদের দেশে এই সমস্ত উপদেশ দান করিলে, এ দেশবাসী 
ত্রাতাগণ উপদেষ্টাকে স্বার্থপর বিশেষণে বিশেষিত করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে 
আমরা দুঃখিত নহি, কাবণ সমস্তই শিক্ষাৰ অহাঁবে হয়, আজ শিক্ষার অভাবেই 
দেশ অধঃপথে পতিত হইতে চলিয়াছে। 

উপসংহারে আমাদের ইহাই বক্তব্য য, দান কবা সকলেরই কর্তব্য । 
এ বিষয়ে কাহারই বিত্তশাঠ্য করা উচিত নহে। আত্মরক্ষার উপধুক্ত অর্থ 
রাখিয়া উত্বত্ত সমন্ত অর্থই দাঁন কৰা সাধুজনেব অন্থমোদিত। বে মহাত্মা! 
অকপটচিত্তে নিঃস্বার্থ অবস্থায় দান কবিবেন, ভিনিই মোক্ষলাভে সমর্থ হইবেন । 
প্দানাৎ মোক্ষ ভবিষ্যতি” নতুবা নরক সন্ধ্শন করিয়া ভীতিবিহবলচিত্তে রোদন 
করিতে হইবে, আব বলিতে হইবে 

“আমি ন। করিয়া দান, কৰেছিঙু পাঁপ। 
তাইতে মাঞ্জি এত প|ই মনস্তাপ ॥৮ 


শ্রীকান্তিবর ভট্টাচার্ষা। 


৮২ তত্ব -মগ্জরা। | শ্রয়োদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা । 


শ্রীধাম কামারপুকৃর ও জয়রামবাটী। 


( পুর্ববপ্রকাশিত ১১ পৃষ্ঠার পর) 
| কামারপুকুর ও শ্ট্রীবামরু্$! “তথ্য ] 





কামারপুকুর গ্রামটী বর্ধমানের রাজাদিগের ছিল, তাহারা ,ইহা' গুরূ- 
বংশীয়দিগকে দান করেন। উক্ত গুক্কুলের শ্রীগোলোকচন্দ্র গোঁ্বামী 
শ্রীখুদিরামের বাটার ঠিক দক্ষিণপার্খে বসবাঁদ করিতেন। তিনি একক ছিলেন, 
ংসাঁর ছিল না । তাই কামাবপুকুর সম্পন্তি উক্ত গ্রামের ধনাঢা ব্যক্তি 
লাহাঁদিগকে বিক্রয় করিয়া ফেলেন । 

খুদিবাম ইতিপুর্ব দেরেপুব গ্রামে বাস করিতেন । উহা এখান হইতে 
প্রায় দুই ক্রোশ বাবধানে হইবে। তথাকার জমিদার খুদ্দিরামকে মিথ্য 
সাক্ষ্য দরবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্ত খুদিরাম আজীবন সত্যনিষ্ঠ 
ছিলেন--তিনি ইহাতে সম্পূর্ণন্ীবে অসম্মতি প্রকাশ করায় জমিদার ভীহাঁকে 
উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ কবেন, তাই পূর্ধ বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া 
খুদিরাম কাঁমারপুকুর গ্রামে উঠিয! আসিলেন। খুদিরামের বাটা কামারপুকুরের 
একেবারে পশ্চিম প্রান্তে, তত্পরে আর বাড়ী নাই। পশ্চিমগাত্রে একটা 
রাস্তা এবং তৎপরে সাদা জমি, লাহাবাবুদের পুঙ্ষরণী ও মাঠ। বাটীর উত্তরে 
সদর রাস্তা, এবং ৬শস্তিনাথ নামক শিবের মন্দির। বাটির পূর্বে খাঁপুকুর 
এবং লাহাবাবুদিগের বাটী। খুদিরাঁমের বাটীর জাঁয়গ। অনুমান তিনকাঠ! 
হইবে। খুদ্দিরামের ঢু নিবাহ। প্রথম বিবাহে দ্রুইটী কন্তা -লস্তান জন্মে । 
সেই স্ত্রীবিয়োগের পরে তিনি চন্ত্রমণি দেবীকে বিবাহ করেন 1 তীহার জোন্ঠ 
পুরে রামকুমার, মধ্যম পুত্র রামেশ্বর দেবেগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন! খুদিরাম 
কিছুকাল কামারপুকুরে বসবাসের পব শ্রীরামকৃষ্ অবতীর্ণ হয়েন। 

পৈত্রিক বসবাস তাগ করায় কামারপুকুবে আসিয়! খুদিরাঁমের অবস্থা অতি 
হীন হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু তাহাব ধর্মপ্ররণ কিছুতেই বিচলিত হইত না। 
ছুঃখ কষ্ট শ্বীকার করিয়াও ধর্মলে বলীয়ান হইয়! তিনি মনম্থথে দিনযাপন 
করিতেন । একবার ফোমও কার্যোপলক্ষে তিনি তাহার ভাগিনেয়র নিকট 
মেদিনীপুরে যাইতে ছিলেন । চণিতত চলিতে কান্ত হুইয়! তিনি পথিমধ্যে 
এক বৃক্ষমূলে নিদ্রাভিভূত হইনা পড়েন । নিডরিতাবসথন্ স্বপ্ন দেখিলেন, যেন 
এফটী পঞ্চমবর্ধীয় ভীর ধনু হল্কে বালক তাহাকে বলিতেছে, "আমি এই 


শ্রাবণ, ১৩১৬ লাল।] প্রীধাম কাঁমারপুকুর ও জয়রামবটী | ৮৩ 
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মাঠে ধানবন মধ্যে পড়িযা রহিয়াছি, জনৈক সাধু আমাকে এখানে ফেলিয়। 
গিগছে, তুমি মামাকে লইয়া! চল, আমি তোমার গৃহে থাকিব।” শিক্র- 
ভঙ্গের পর বিশেষ অঙসহ্ধ]নে খুদিরাম ধান্তবৃক্ষতলে একটা শালগ্রাম শিল! 
দেখিতে পাইলেন, এবং আরও দেখিলেন, একটী সর্প ফণ। ধরিয়। সেই শালগ্রাম 
বক্ষা। করিতেছে । তিনি দৈবস্বপ্নবলে সাহসভরে সেই শিলা উত্তোলন করিয়া 
লইলেন, সর্প কোথায় অদৃগ্ঠ হহযা চপিযা গেণ। তিনি দেই শিলা* লইয়! 
পর্মানন্দে বাটী ফিবিয়া আসিয়া তাহ। গৃহে স্থাপনা করিলেন, আর মেদিনীপুরে 
গমন করিলেন না। 

খু্দাম একবার হাটিয়া ৬রামেশ্বর সেতুনন্ধ গমন করিয়াছিলেন, তথ। 
হইতে একটী মাটির রামেশ্বব শিবমুত্তি আনিয়া! রঘুবীরের ঘরে স্থাপন! 
করেন। কালপ্রভাবে সেই মাটির রামেশ্বর ভাঙ্গিয়া যায়। পিতার স্থাপিত 
রামেশ্বর ভগ্ন হওয়ায়, ঠাকুর রামকৃ্ অত্যন্ত বিষাদিত হইয়াছিলেন এবং মাতা- 
ঠাকুপাণীকে একটী শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নাম “রানেশর' রাখিতে বলেন। 
মা একটি শ্বেত-প্রস্তরের শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নান 'রামেশ্বর রাখিয়াছেন। 

উক্ত গৃহে এক শীতলাদেণা প্রতিষ্ঠিত আছেন । তাহার সম্বন্ধে এক 
অপূর্ব ঘটনা শুনিয়াছি । পাঠকগণের অবগতিব জন্য তাহাও লিপিবদ্ধ 
করিলাম । কামারপুকুর হইতে ২া৩ ক্রোশ ব্যবধানে সাতবেড়ে নামক একটা 
গ্রাম আছে । তথাক্ম এক কুম্তকার ঘট গাঁড়তে ছিল। একটী ঘট প্রস্তত 
হইলে, তন্মধ্য হইতে একটা ভীষণ শব্ধ উখিত হয়। কুস্তকার বিশ্ময়ে স্তম্ভিত 
হুইয়া যায়। এমন সময়ে সে একটী টৈববাণী শ্রবণ করিল, তাহার মর্ম 
এইরাপ--"আমি দেবী শীতল, তোমার এই নির্মিত ঘটে অধিষ্ঠান করিলাম । 
তুমি নিত্য আমার সেবা ও পুজা করিবে” কুস্তকার কৃতকৃতার্থ হইয়! 
তাহাই করিতে থাকে । কালে খুদিরামের মধ্যমপুত্র রামেশ্বরকে দেবী স্বপ্না 
দেশে বলিলেন যে, “আমি অমুক কুস্তকার গৃহে অবাস্থৃতি করিতেছি, তুমি 
তথা হইতে আমাকে আনিয়া! গৃহে স্থাপনা কর” এবং দেবীর সেবক কুস্ত- 
কারকেও স্বপ্ন হইল যে, "অমুক ব্রাঙ্ণ আসিয়া! আমাকে লইতে চাহিবে, তুমি 
আমায় তাহাকে দিও।” যথাসময়ে রামেশ্বর কুন্তকারের আলয়ে গেলে, 
ফুম্তকার দেবীর সেই ঘট রামেখবরকে অর্পণ করিলেন। রামেশ্বর সানন্দচিত্তে 


2 
1 এই শিলা নাঁগ জিধৃবীর' । অনেকে অনুমান করেন, নবন্বীপে গা শ্িশ্রের গৃহে 
যে “রঘুরীগ' গৃছন্দেরতত। ছিলেন, এ মেই 'রঘুবীর' | 
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তাহ! মণ্তকে বহন করিয়া আনিতে লাগিলেন। আশ্চর্য ঘটনা ! রামেশ্বর 
“আমোদর” হার্টিঃ পার হইতেছেন, আর রামেশ্বর নাই! এক হাত দেড় হাত 
জল, ডুবিবার সম্ভাবনা নাই, অথচ রামেশ্বর (কোথায় গেলেন? তাইত 
রামেশ্বর কোথায় গেলেন! আর তখুজিয়! পাওয়া যায় না। তিন দিবস 
পরে রামেস্বরকে সেই দেবীঘট মন্তকে লইয়! বাটীতে উপস্থিত হইতে দেখা গেল। 
সকলেই অবাক, ঝ্ামেশ্বর কোথায় ছিলেন! তখন রামেশ্বর কহিলেন যে, 
তিনি যে কোণায় ছিলেন, তাহ! তিনি বলিতে পারেন না। তবে আমোদরে 
নামি! তিনি কেবল দেবীর পুজা, আরোতি, নৃত্্য-গীতাদি উৎনব সন্র্শন 
করিয়াছেন। কত দেব, কত খষি, দেবীর স্তবস্তঠত করিয়াছেন! ইহাই তাহার 
স্মতিপথে বেশ জাগিতেছে, তদ্িন্ন আর কিছুই [তনি জানেন না। 

এই শীঠলাদেবীর সেই ঘট এখনও সেহ ভাবে [বিরাজমান । এই দেবীর 
রূপায় অনেকে অনেক প্রকার ডতৎকট ব্যাধি হইতে নিরাময় হুইয়াছে। 
বসস্তরোগে কামারপুকুরে কাহারও মৃত্যু ঘটনা হয় নাই। এই দেবীকে 
কোনও কোনও সময়ে কেহ কেহ প্রত্যক্ষ দশন পর্যন্তও করিয়াছেন । এরূপ 
একটী ঘটনার এখানে উল্লেখ কারতেছি। ৭৮ বৎসর পুর্বে চৈজ্র মাসে 
বারুণীর দন কামারপুকুর গ্রামে দৈববশে অগ্রিদাহ উপস্থিত হয়। বারুণীর 
মেলা উপলক্ষে অধিকাংশ নরন|রী স্থানান্তরে যাওয়ায়, অগ্রিদাহ হইতে 
গৃহাদি রক্ষা করে এরূপ লোকজন গ্রামে উপস্থিত ছিল না, সুতরাং অবাধে 
একের পর এক করিয়া সকল গৃহস্থেরই গৃহ দগ্ধ হইতে থাকে । যথন 
ঠাকুরের বটীর সন্্রিকটে লাহাবাবুদিগের বাটাতে অগ্নি লাগিল তখন ঠাকুরের 
বাটীতে যাহারা বন্তমান [ছলেন, তাহারা অত্যন্ত ভাত হইলেন, এবং জিনিস 
প্র যাহা! আছে, তাহা স্মণ্ড কোনও প্রকারে গোছ করিয়া খাপুকুরে 
ডুবাইিয়। রাখিয়। পরে গৃহ-দেবদেধামণকে মস্তকে লইয়া বাটা ছাড়িপা মাঠে 
যাইয়। জীবন রক্ষার পরামর্শ করিতে লাগিলেন । তখন মধ্যান্নকাল দ্েবী- 
গৃহ বন্ধ ছিল। হঠাৎ গৃইথার উদ্মোচন করিয়। একটী নয় দশ বনরের বালিকা 
চছামিতে হাসিতে দাওয়ায় উপস্থিত হইলেন। বালিকার পরিধানে রক্তবস্ত্র। 
'দেবাগুছের ঘার উন্মোচন শব্দে বাটীর লোক চমকিত হই লেদিকে গেলেন। 
যাইয়া এই অদ্ভুত বালিকা মৃত্তি দেখিয়া সকলে অবাক ও স্তম্ভিত হুইয়। গেলেন। 
তখন ষেই? হুর্ূপা বালিক। তাহাদিগকে সম্বোধন করি হাসিমুখে বলিতে 
লাগিলেন_-“আমি তোমাদিগের গৃহে থাকিতে, তোমাদের কোন ছয় নাই, 





স্পপাগপাসপা লিগ ০ শপ আজ 


শ্রী, ১৩১৬ সাল।] শ্রীধাম কামারপুরুর ও জয়রামবাটী । ৮% 


তমার! নিশ্চিন্ত মনে বাটাতে অবস্থান কর। এ গৃহে অগ্নিষ্পর্শ হইবে ন11৮ 
ধুই বলিয়। পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বার কদ্ধ হইয়া গেল। 
সকলেই অবাক ও শ্তম্তিত %&৯ এদিকে অগ্রি দ্রাউ দাউ করিয়া চতুষ্পার্শে 
অলিতেছে। অগ্রিসখার সহায়তায় জলস্ত খড়, তাল পাকাইয়া উদ্দে উঠিয়া 
উড়িয়া উড়িয়া ঠাকুরের পুণ্যাশ্রমের দিকে যাইয়া গড়িতেছে, কিন্তু আশ্চর্য-_ 
সমস্তই খাপুকুরের পাড়ে বিরাজিত তালনৃক্ষের পাতার উপরে পড়িয়। গড়াইয় 
জলে পড়িতেছে। তাহার বিপরীতে অগ্রিকণামাত্রও অন্তত্র পতিত হয় নাই। 
এইরূপে এই দেবধাটী এবং ইহার আশপার্ের কয়েকখানি বাটী দেই ভীষণ 
অন্নিদাহ হইতে রক্ষা! পাইয়া ছিল। এই শীতলাদেবী সম্বন্ধে আরও অনেক 
কথা শ্রবণ কর! গিয়াছে, তাঁহ। বারাস্তরে প্রকাশিত করিবার বাসন! রহিল । 
প্রতি বৈশাখী পূর্ণিমায় এই দেবীর উত্মব হইয়া থাকে। 

রঘুবীরের গৃহে একটা পিতলের শ্রীগোপাল-মুত্তি বিরাজিত দেঁখিলাঁম | 
গুনিলাম, এটা শ্রীত্রীলক্মীদেবী স্থাপনা করিক্নানথেন। এই গৃহ্মধ্যে পশ্চিমের 
দেওয়ালে একখানি জগদ্ধাত্রী মৃস্তি এবং উত্তরের দেওয়ালে একথানি হরগোরী 
মুর্তির বাধান পট রহিয়াছে । বাহিরে দক্ষিণপার্খে একখানি দেবীগোষ্ঠ এবং 
উত্তরপার্থে একখানি দ্রৌপদী বস্ত্রহরণ পট বিরাজমান । এরই পট কয়খানি 
পর্বে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের গৃহে ছিল, পরে বামলাল দাদা আনিয়া এইবপে 
পাখিয়াছেন। খুদ্িরামের সমকালে এই গৃহ সংলগ্ন ইইয়াই বঝাসগৃহ ছিল? 
কিন্তু ঠাকুর তাহ! বিভিন্ন ভাবে রাখার ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই দেবশৃহের 
উত্তরের গৃহখানি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেশে অসিলে ব্যবহার করিতেন। এই 
ইহ মধ্যে ঠাকুরের ও মায়ের ছবি আছে দেখিলাম। খুদ্রামের সময়ের 
কয়েকথান কান এখনও এই গৃহে রক্ষিত হইয়ছে। দেবগৃহের দক্ষিণে 
একটা জবাগাছ, একটা শিউলীগাছ, একটা টগর গাছ, একটী মনসাগাছ, 
একটী জাম গাছ, একটী অপরাঞ্িতা ফুলের গাছ রাহয়াছে। এই সব ফুলে 
দেবদেবীগণের পুজা সম্পন্ন হয়। জবাগাছটা খহদিনের,--এটী রামেশ্বরের 
শ্বহন্তে রোপিত, একবার শুকাইয়া মৃতপ্রান্ন হইয়া গরিয়াছিল, কিন্তু পুনরাস 
মৃতনতাবে গজাইয়া উঠিয়াছে। নিত্য দেবীর পুজার পুষ্প এই বৃক্ষ 
হইতেই পাওয়! গিয়া থাকে। এই বৃক্ষাদির পুর্বে এইক্ষণ রন্ধনশালা, 
টেকিশালা এবং গ্বান্তের হামার নিশ্মিত হইয়াছে। পূর্বে এইখানে 
খিড়কীর ছার ছিল। এই দ্বাপগ্নেদ সম্মুথেই গোলোক গেনাইয়ের বাটী 


সত 





৮৬ তত্ব-মগ্জরী | [আয়োদশ বর্ষ,তুর্থ সংখা!। 


পিস 


ছিল।* দেবগৃহের ঠিক সম্মুখে, বাটার প্রাঙ্গণের পূর্বধারে খুদিরামের কালে 
টেকিশাল! ছিল । এই টেকিশালে ঠাকুরের জন্ম হয়। টেঁকিশালা ভগ্ন হইলে, ঠাকুর 
তথায় ধানের হামার করিতে বলেন। এইক্ষণ তাৰ! স্থানান্তরিত করিয়া সেই জন্ম- 
স্থলের চহুর্দিকে কয়েক খানি প্রত্তর বেষ্টন করা হইয়াছে এবং মধ্যস্থলে ৫1৭টা 
তুল্সী-বুক্ষ বোপিত বৃহিয়!ছে। কোনও কোনও ভন্ত এই স্থলে মন্দির নির্মাণ 
করিবার প্রস্তাব করিতেছেন, হয়ত কালে তাহা পূর্ণ হইবে। এই স্থলের উত্তরে 
এবং ঠাকুরের ব্যবহৃত গৃহের পুর্বে আর একখানি হিিতলগৃহ্থ নৃতন নির্দ্িত 
হইয়াছে । পুর্ধবে এই স্থলে রামকুমার ও রামেশ্বর একখানি একতালা গুহ 
নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের জনাস্থল এবং এই গৃহথানির মধ্যস্থলে 
এইক্ষণ খিড়কীর খার বিরাজিত | এই ছবারের বাহিরে আঁসিয়। উত্তরে 
বৈঠকখানা। এই বৈঠকখানা ঠাকুর রামকৃষ্ণের কালে তাহার সর্বজ্যোষ্ট ভ্রাত। 
রামকুমারের পুত্র অক্ষয়কুমারের তন্বাবধারণে নির্মিত হয়। 

এই বৈঠকখান! গৃহের পূর্বে একটী আবৃক্ষ রহিয়াছে । উহা! ঠাকুর 
শ্ীরামকৃঞ্চের স্বহস্ত-রোপিত। যখন তাহার ৬৭ বৎসর বয়স, তখন তুরম্বা- 
ঘাসী মাণিকচন্দ্র বন্্যোপাধ্যায়ের বাটীতে কোনও নিমদ্থণে গমন করেন। 
সেইথান হইতে আম খাইতে খাইতে বাটী আসিয়া সেই আম-আটিটি পু'তিয়া 
দেন। যখন ইহা হইতে বৃক্ষ নিক্ষান্ত হইল, তখন তিনি এই বুক্ষটীর 
রক্ষণাবেক্ষণে বড়ই ফত্বশীল ছিলেন। যখন রামকৃষ্ণতের ১১1১২ বৎসর বয়স, 
তখন একদিন রাত্রে প্রবল ঝটিকা উঠে, পাছে চারা আমবৃষ্ষটী পড়িয়া, বা 
ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইয়া যায়, তাই রামকুষ্জ তাড়াতাড়ি সকলের” অজ্ঞাতে উঠিয়া 
গিয়া বৃক্ষটাকে কোল দিয়! দাঁড়াইয়! রহিয়াছেন। বাটার সকলে তখন আজো! 
জ্বীলিয়া খুঁগ্গিতে খুঁজিতে তাহাকে সেই বৃক্ষের নিকটে যাইয়া পাইয়া ধরিয়! 
আনিলেন। চন্দ্রমণি তাঁহাকে বলিলেন ষে, আমগাছে ত এত দরদ, কিন্তু এ 
আম ত ঠাকুরের ভোগে লাগিবে না, কারণ "তোমার উচ্ছিষ্ট ফল হইতে এই বক্ষ 
উৎপন্ন হইয়াছে । শাহাতে শ্রীরামরুষ্ণ উত্তরে বলিলেন যে, "মা! এই ফলেন্স 
নামই ত এটোফল। হনুমান লক্ষ! হইতে ইহা এঁটে! করিয়! আনিয়াছিল। 
কিন্তু ঘটে! সত্বেও এই ফলের নাম অমৃত ॥ এই অযৃতফল দেব-সেবায় খুব 








* ঠাকুর শিশুকালে সর্বদাই এই স্থলে থাকিতেন। গত এ ফষান্তন ১৩১৫ মালে 
এইখানে ঠাকুরের জন্মোত্সব হইয়াছিল । তত্ব-মর্জরী ১৩১৫ সালের চৈজ সংখ্যা দেখ? 


শ্রাবণ, ১৩১৩ লাল। অনস্তবশিষ্যা । ৮৭ 
পাটা ীীশাশাািটাশি 


চলিবে ।» বাস্তবিকই খ্রামকুষ্খ-রোপিত ও অধরামূত প্রাপ্ত বীজে যে বৃক্ষ 
উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার ফল অতীব মধুর। 
( জমশ: ) 
অনস্ত-শয্যা । 
(১) 
মধুর মাধুরী ঝলসে মধুর, 
বহিছে মলয় নাচিয়, 
উছলি উঠিছে ক্ষীরোদার নীর, 
লহরে লহরে ভাঙগিয! ৷ 
২) 
সাথব মাঝারে অহি-উপাধানে। 
নিথিলকারণ *জ্রীহরি,* 
শ্রীচনণ-তল সেবিছে কমলা, 
ফুল্প-কুম্থম আমরি ! 
(৩) 
নাভিপন্মে ফুটি পল্পযোনি বঙ্গা, 
মধ্যাহ্ন অরুণ-ভাতি, 
অনস্ত মাধুরী লভিয়! সাগর, 
হরষে উছলে মাতি। 
(৪) 
মীনাকাশ ধরি চম্্রাতপ মরি, 
শোভে তার! ভাঙ্গু শশী, 
সোণার কমল অভুলন! লক্ষী! 
পঁদপদ্ম সেঘে বসি। . 
(৫) 
নীল তনুখানি চতুভৃঞ্জ বিষুঃ, 
লীলামৃত ঝরে রূপে, 
বিভোর হ্ইয়া নেহারে ভূজঙ, 
আনমিষে রহে চুপে। 


৮ তত্ব-মগ্তরা। [অয়োদশ বর্ম, চাতর্থ সংখ্যা । 
পপ পপ পপ পপ 
(৬) 
শঙ্খ চক্রে গদ1 কমল করেতে, 
কৌস্্বভ উব্সে শৌভে, 
রক্ত-কোকনদ দুর্নভি চর, 
সুনি-মন ধায় লোভে । 
(৭) 
হ্ুশাস্তি মলয় ধীবে নেচে চলে, 
চৌপ্দিকে আনন! ভরি, 
বিমল প্রেমেতে মাথন প্রক্কতি, 
সিগ্ধকম-কোল মরি ! 
(৮) 
্লাবিত জোছনা চির্র-মধুময়ী, 
পুর্ণমাসী লক্ষমীসতী, 
তুলন তাহা অপরূপ রূপ, 
মধুর মোহন জ্যোতি । 
(৯) 
গ্ীরোদার মাঝে “লক্ষ্মী নারায়ণ,” 
ভূলোকে ধুলায় পাপী, 
ফজ্ঞান তিমিরে অন্ধ দুন্য়ন, 
মরম বেদ্বনে যাপি। 
(১০ ) 
লীলাময় নাথ! নিখিলকারণ, 
লীলাভূমি ধরাখানি, 
গেলেন লইয়৷ মানব পুতুল, 
কোথা হোতে সব আনি! 
(১১) 
খেধিতে খেলিতে বিভোর মানব, 
পাঁতেগে সাধের ঘর, 
ফুরারিলে ছুটি, মুদি তাখি ছুটি 
অন চিত্র গরু। 


শাবপ, ১২১৬ সাল। ] অনব্ঠ-শষ্যা । ৮৯ 


শস্্পাাপশ ৯ পা 








( ১২) 
ভাকিলে নাথেরে, লন কোলে তুলে, 
পরীক্ষা! এ সুথ দুঃখ, 
অঁ্ধার পরাণে লুটালে চরণে, 
দ্বেন হৃদে জ্যোতিটুক। 
(১৩) 
অভ্রীনভ| তাঁপ টুটিয় ফুটিবে, 
মধুর হরষ হাসি, 
(আমি) তাই ভ্ডাঁকি নাথ, অধমতারপ, 
সেই লোভে ছুটে আসি। 
(১৪) 
কোথা সে হাদয়রতন মোহন, 
সুন্দর ধন শ্তাম! 
কোথা সে মধুর উল্লাসপুরিত ; 
শোকতাঁপহারী ধাঁম ! 
(১৫) 
চাহি মুখপানে কাদি ডেকে নাথ! 


এস হে ফোটা ও আখি, 

ভব-কষ্টি পরে কমসিতেছ এত, 
এখন কসার বাকি ? 

(১৬) 

ভোঁমা পেলে রব নীরবে মজিয়ে, 

'তুলিরন! হাহাকার, 
(আমি) পেতেছি হৃদয়, এস প্রেমময়, 

লাশ এ রোদন ভার । 


(১৭) 
কথিত পঠিত শুলিতেছি নাথ! 


হেরিব ন! কিগো নয়নে ? 
মং নমঃ দেব "লক্ষী নারায়ণ” 
জীরেঠদে অনন্ত-শয়নে । 


জীহ্সীলমালতী সর্কৃরে। 


০ 


তত্ব মঞ্জরী । [ত্রয়োদশ বর্ষ, চ সংখা । 


এপাশ সত 


প্রার্থনা | 
(১) 

সর্বত্র তোমার দয়া আছে সর্বক্ষণ, 

ঢেখেও দেখেন কিন্তু অবিশ্বাসী ম£, | 

নিজ নিজ রুন্দমফলে, পোড়ে জীব ছুঃখানলে, 

তাই ঝলে তোমারে কি হবে বিস্মরণ, 

জীবন-ঈখর তুমি হৃদয়রঞ্জন। 








ট 

জলিছে জীবন রর রে জালায়, 
দাও তারে স্থান তুমি চরণ ছায়ায়। 
কিজু সখী যেইজন, করে সে কি জাঁকিঞ্চন, 
প।ইতে ও ব্রাঙ্গাপদ মুক্তি কামনায়, 
অমরান শ্রেষ্ঠ বস্তু, ছুল্লভ ধরায়। 

( ৩) 
অনিতা সংসার ল'রে পুলকে মগন, 
ধরামাঝে যত জীব ন! করে ম্মরণ-_ 
একদিন যেতে হবে, ত্যজিয়া সকলি ভবে, 
ভেঙ্গে যাবে ঘুমঘোর মৃথের স্বপন, 
পলকে অদৃশ্য হবে মোহ-আবরণ। 

(৪ ) 
জেইদিন মনে হায় হতেছে উদয়, 
আতঙ্কে শিহরি সব হেরি শুন্তময় | 
তিলাধ্ধী বাসনা আর, নাহি কিছু. করিবার, 
বতদিন আছি ভবে তোমারি চিন্তায়, 
আত্মহারা হয়ে যেন জীবন জুড়ায়। 

(৫) 
আর এ জীবন-নদ গশুকালে উত্তাপে, 


দেখা দিও একবার নরদেবরপে। 
উদ্ধে গগনমণ্ডল, নীচে পাঁপ ধরাতল, 
তারি মাঁঝে পুণ্যলোকে প্রিয় নিকেতনে, 
স্থান যে পাই প্রত! হামার চরণে । 
শ্রিশ্রছন্্র চষ্টরোপাধ্ান্্ঃ 


শাবণ, ১৬১৬ সাল । ] গুরু-গীতি | ৯১ 


সপ সপ. আপ ++২4 পাশা শশা পপাপীশীীিপিপাপিপীপিপিরীপানপীপকলিীসিসি 


দয়া করে মোরো বলে দাও গুবো, মম ও পদে গিনতি, 
কল জ্ঞান ুরয তুমি, করুণাম কহ, ক। গতি । 
জরাঁজীশর্ণ সুখে অজ্ঞান সম্পদে 
ঘুরে ঘুরে ডুবি দুঃখেবি ভে, 
কভু বুঝি জদে, কভু যাই ভুগে, খিষযেরি মোহে সদাই মডি | 
দিয়েছিলে গুবো আামারে মে ধন 
হেলাতে হার।নু শামি সে রতন 
কথন কখন ক্ষণিক চমকে, দেখি যবে তব দয়ার ভাতি। 
কাদে প্রাণ মোর, কাদে গো জদয় 
মনে জাগে নিজ কুকর্ নিচয় 
জানি তবু হায়, উপজে সংশয়, আশরর পাবে কি বুমতি। 
না মানি আদেশ, গুক উপদেশ 
াবল করেছি কাম ক্রোধ গ্েষ 
আছে অনশেষ ভুলিতে তোমান্, তাতেও নাই'ত বিরতি | 
যদি না থাকিত বৈবয়িক স্বার্থ 
সহজেই প্রভু হ'ত মে অনর্থ 
বিষয়েরে বুঝি, তাই তোম! বুঝি, এত তায় গুরো! বেড়েছে পতি । 
যা করেছি আমি, ধা আছে আমার 
কিছু নয় গুরে! অজানা তোমার 
দয় অবতার, আপন দয়।য় হর এ তিমির তুর্গতি । 


ঈমবেন্নাথ রায় 


৯২ উত্ত-মঞ্রী | [তরন্গোদশ বর্ষ, চতুর্থ নংখা। 


সমালোচনা । 


প্রতিভান্বন্দরী। বঙ্গসগাহিত্যের প্রতিভা! ন লেখক শ্রযুক্ত হারণচন্ত 
রক্ষিত প্রণীত। মূল্য ১২ টাকা। এই পুস্তকে উজ্জরিনীর বিক্রমাদিত্যের 
সভার প্রতিভা-_রাক্ষদরাজজ চন্ত্রচুড়ের আশ্রিতবাৎসল্য--ভারতে জ্যোতিষ 
বিকার অলৌকিক মাহীত্্য ও তাহার ক্রমবিকাশ, বনাহ--মিহির ও খনার 
অমান্ষী ইতিবৃত্ত, এবং জীবের অদ্ভুত ভাগ্যচক্র বা প্রাক্তনফল উপন্তাসা- 
কারে অতি শ্ন্দর্তাবে বিবৃত হইয়াছে! কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয় কর্তৃক 
এই পুস্তকথানি বাঙলার প্রবেশিক!1 পরীক্ষার্থ নির্বাচিত হইয়াছে, সুতরাং এই 
পুস্তকের বিশেষ পরিচগ্ন প্রদান অনাবশ্তক ৷ ধাহার। জ্যোতিব বিদ্যার আমুল- 
বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছুক, তাহার! ইহা পাঠে বিশেষ আনন্দ লাঁত করিতে পারিবেন । 

রাণী ভবানী | উক্ত লেখক প্রণীত ধর্মমূলক এ্রতিহাসিক উপন্তাস। 
ক্লানী-ভবানীর অলৌকিক ও বিচিত্র জীবনী পাঠ করিতে করিতে, ঠাহার 
আশৈশব পুণ্যময় পবিত্র চরিত্র সন্দর্শনে হৃদয় স্বতঃই পরিতৃপ্ত ও ধর্্মানুরাগী 
হুইয়। উঠে। এ স্বর্গীয় দেবী-চরিত্র সমালোচনায় প্রকাশ কর! ছরূহ। ধাহারা 
স্বদেশের পুর্বকালীন সুখশাস্তির মধুর-স্থৃতি হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে চাহেন, 
বাহার! বঙ্গীয় কৃষক প্রজা ও দরিদ্রজনের দুঃখে হৃদয় কাঁদাইতে অভিলাধী, 
বাহার! ধনু এবং সততার বিজয়-পতাঁকা উড্ভীয়মান দেখিতে চাহেন, তাহার! 
এই আদরশচরিত্রচিত্র পাঠ করুন। মূল্য ১৯ টাক! মাত্র। 

বেঙগল মোডকেল লাইব্রেরী, ২০১ নং কর্ণশয়ালিন স্ত্রীটে প্রাপ্ুব্য। 


৯ 





উতৎমব-আবাহন। 


আগামী ২১এ ভা্র (ইং ৬ই সেপ্টেথর ) সোমবার, কীকুড়গাছী যোগোগ্কানে 
জরামকৃক্চো২নব। এতদুপলক্ষে ১১ নং মধুরায়ের গলি, দিমুলিয়। হুইজ্ে 
উক্ত দিবসে দলে দলে সংকার্তন সম্পরনায় যোগোদ্ভানে যাইবে এবং তথাঙ্ক 
সমন্ক দিবস মহামহোত্সব এবং প্রসাদ বিতরণ হইবে। তত্ব-মঞ্জরীহ গ্রাহক। 
অনুপ্রাহক ও পাঠকবগকে আমরা এই উৎসব-আনন্দে যোগদান করিতে 
' লারে আহ্বান করিতেছি। সকলে আসি আছর ক্ৃতক্কতার্ন হইর। সমগ্ত 
সংকীর্ডন সন্ত্রদায় এবং জনসাধারণের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনাস্লকবের 
উত্সবে যোগান করিয়া আমাদিগের আননবর্ধন করিবেন । 


৬॥ এ বাসর লঃ। 


১ ৮র্স 


লোন পন, গগচ্ন সং 


রামরুষ্ণ-লীলা 


্রাঙ্গণাদির চরণে প্রণাম । এ 

যে প্রস্তাব লইয়া আমি আপনাদের সন্াথ উপস্থিত, তাহ! ব্যক্ত করার 
পক্ষে আমি যে কতদূর উপযুক্ত, তাহা বলিতে পারি না । বাহার কার্ধ্য প্রণালী, 
ধাহার মাহমা, যাহার শ্রামুখবিণিণিত ভত্বোপদেশ লইফ্বা আজ জগৎ মুগ্ধ, 
বিমোহিত ও শুভ্ভিত, বাহার উপদেশরাজি ও জীবন আ.লৌচন। করিয়া কত 
কত বিদ্বান, পণ্ডিত ও দ্রার্শীনকক্ষগুলী চমতরুত ও বিমুগ্ধ, াহার লীলা সম্বন্ধে 
আমার ন্যায় একজন মুর্খ নরাঁধম অজ্ঞব্যক্তির আলোচনা করিতে চেষ্টা 
পাওয়া কতদূর সঙ্গত, তাহা আপনারাই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন । 
তবে আমার এ ধৃত! কেন? তবে এ বাচাণতা কেন? কেন যে, তাহা ঠিক 
বুঝিতে পারি না। হৃদর়ের অভ্যন্থরের অভ্যন্তর প্রদেশ কেমন যে তাহার 
নাম স্মব্ণ করিলে গলিয়া যায়, কেনন যে প্রাণ তাহার মধুর লাঁমে মাতিয়। 
উঠে, কেমন ষে তাহার অমিয় চবিত্তের আলোচনায় প্রফুল্লতা জন্মে, তাহা! 
প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। প্রভু বলিয়াছিলেন যে, রসগোল্লাটা 
যে কেমন মিষ্টি, তাহা অপরে বতক্ষণ ন1 থায়, ততক্ষণ তাহাকে বোঝান 
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যায় না। গুধু মিষ্টি, আহা বেশ, এইরূপ বিশেষণে বিশেষিত করিলে 
তাহাকে তাহা উপলব্ধি করান যায় নাঁ। কিন্তু যদি তাহাকে একটু 
থাওয়ান যাধ, তবে সে তাহার আস্বাদ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। প্রভুর 
নামের কি যে একটু মিষ্টতা লাগিয়।ছে, এ যে কেমন কেমন ভাবে তাহার 
- নামটা হৃদয়ে বসিয়া গিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিবার যো নাই, তাহা ব্যক্ত করিবার 
ভাষা নাই। ঘিনি সে নামে মজিয়াছেন, তিনিই কিছু বুঝিতে পারেন, অথবা 
যাহাকে তিনি কৃপা করিয়া বোঝান, তিনিই বুঝিতে সমর্থ, নতুবা অপরকে 
বুস্ঝইবার চেষ্টা পাওয়া পিডদ্বনা মাত্র । 

রামকৃঞ্চ চরিত্র বড়ই পবিত্র, বড়ই মধুর। আমরা হিন্দুশাস্ত্রে যে সমস্ত 
অবতারাদির গুণাসুকীর্ভন দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে কেহ গুণে, কেহ 
বিষ্ভায়, কেহ শ্রশ্বযো, কেহ বীধ্যে, কেহ রূপে, জগত-সাধারণকে বিমোহিত 
করিয়। গিয়াছেন। কিন্ত রামকৃষ্ণজদেব লীলাক্ষেত্রে সেরপ কোনও বাহক 
পরিচয় সাধারণকে অবগত করাম নাই । তিনি নির্জনে, নিভৃতে, অতি গুপ্তভাবে 
দীনহীন কাঙ্ধালের ন্যায়, কোথায় লুকাইয়! থাকিয়া, কি করিয়া গেলেন, 
তাহা কেহই জানে না। কিন্তু এইক্ষণ কালে তাহার সেই টির যতই 
জনসমাজে বিস্তৃত হইতেছে, ততই তীহার চরিত্র লইয়া সকলে 
আন্দোলন করিতেছেন, এবং ততই সকলে আশ্র্্যান্বিত হইয়া যাইতেছেন। 
বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, "আমাদের ন্যায় মূর্শ লোকে বিনা যুক্তিতে, 
বিনা তর্কে, যাহা নয় তাহা, বিশ্বাস করিতে পারে, কিন্তু মহা! মহ! 
বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দার্শনিক ও বিজ্ঞানবিদ্গণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীগণ 
তাহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া জগতে ঘোষণা! করিতেছেন। মহা মহ! দার্শনিক 
পিতগণ তাহার উপদেশরাজি আলোচন! করিয়া বলিতেছেন যে, ভারতে 
এই একজন (07805 817) অসাধারণ মনয্যের আবির্ভাব । ধাহাকে 
লইয়া! বড় বড় মহাজন ব্যক্তিরা এবপ আলোচনা ও আন্দোলন করিতেছেন, 
তাহার সম্বন্ধে আমর! আমাদের বুদ্ধিমত যন্টুকু আলোচনা করিতে পারি, 
সে বিষয়ে চে। পাওয়া আমি কর্তব্য ধলিয়াই মনে করি। কাঠবিড়ালীর শকি, 
সাধ্য, চেষ্টা ও যত্বে কথন সমুদ্র বন্ধনে সক্ষম হওয়া যায় ন1। ভন্রাচ 
রাঁমচন্ত্র তাহাদিগের সেই ধুলিকণ। নিক্ষেপেও আনলালাভ করিয়াছিলেন । 
তাহাদের গাত্রে শ্রীহস্ত দিয়া আশীর্বাদ কনিয়াছিলেন।। ক্বন্থ এ কাঠবিড়ালীর 
এ ক্ষুদ্র গ্রাস, তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ। ক্ষুদ্র হইলেও আশীর্ষমাদ অতীধ মহী্গীন। 
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কা্ঠবিড়ালী ধূলিকণ। দিয়া মাশীলগান পাইয়াছিল। আমরা না দেখিয়া, ন। 
জানিয়1, নাকিছু করিনা, তাহার রূপাকণা প্রাপ্পু হইখাছি, ইহা আমাদের 
কার্যের পুরস্কার নহে, তাহাঝ অপার রুূপাব পবিচষ । 

প্রভৃর শ্বগণ শিষ্যদিগের তাবায় হার ঘে সনজ্ত জীবনী ও উপদেশরাঁজি 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া এনং '্াহদের মুখে গ্রদুর চরিত্র ও 
গুণগান শবণ করিয়া, যাতা কিঞিঙ ববিতে পাবিষাছি, ভাহাই কথাঞ্চিৎ 
অতি সংক্ষেপে ন্যক্ত কল।ই, এই বাগাডঙ্গবর উা্দাশ্্ | 

১২৪১ সালের ১০ই ফাল্দুন, পুপনার, রামরুষ্ণদেব পবাপামে অবভীর্ণ হযেন 1 
তিনি তাহার পিতামাতার কনিষ্ট সন্তান । তাহার জন্মভূমি কামাবপুকুরে এইরূপ 
প্রবাদ আছে যে, বামকঞ্জদেবের পিত। খুর্দিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরম তাপস 
ছিলেন। তিনি নাবায়ণকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য তাহার গৃভাধিট্িত রথুবীর 
ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতেন । বামকষ্খদেবের জন্মকালে খুদিরাম পিতা 
মাতার কর্ম্মেপলক্ষে গয়াধামে গমন করেন এবং তথায় শ্বপ্প দেখেন যে, শঙ্খ চঞ্র 
গদাপন্মধারী এক পুরুষ তাহাকে কহিতেছেন যে, আমি তোমার পুত্রত্ূপে জন্মগ্রহণ 
করিব। তৎপরে তিনি বাটী আসিয়া তাহার স্ত্রীর নিকটও এক অলৌকিক 
ব্যাপার শুনিলেন। ভাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন যে, একথা কাহারও নিকট 
গ্রকাশ করিনা, আমিও এক ম্বপ্ু দেখিয়াছি । ত্রমে ক্রমে বামক্কফদের 
ভূমি হইলেন। তাহার শারীরিক এমন কোনও বিশেষ রূপ ছিল না, কিন্ত 
বাণককাল হইতেই তাহার প্রতি তাহার শ্বদেশস্থ মকলেই এরূপ বিমুগ্ধ ছিলেন 
যে, তাহাকে ধিনি একবার দেখিতেন, তিনিই বিমোহিত হইয়া যাইতেন। 
পল্লীপন্ন্যস্তর হইতে তাহাকে ব্মনীগণ দর্শন করিতে আমিতেন এবং তাহার 
দর্শনে তাহারা এমন মোহিত হইয়া যাঁইতেন যে, তাহাকে পুনঃ পুনঃ দর্শন 
ন। করিয়। মন প্রাণ স্থির রাখিতে পারিতেন না। বাল্যকাল হইতেই তিনি 
সকলের প্রিয়, যে তাহাকে সাদরে ডাকিত, তাহারই নিকট ধাইয়া যাইতেন, 
এবং যে ঘাহ। দিত আনন্দে আহার করিতেন । 

তিনি সাধু সাঁজিতে এবং রাষলীলা, কৃষ্ণলীলার ছলে খেলা করিতে বড়ই ভাল- 
বাসিতেন। রামকৃঞ্জের বয়দ যখন অন্মান পাচ বংসর সেই সময়ে সঙ্গিকটস্থ 
বাহাদের বাীতে এক সাধু আসি অতিথি হয়েন, ভিনি তাহার সহিত 
লমণ্ত দিবস অভিবাহি করিলেন, তাহার নিকট আহারাদি করিলেন, অবশেষে 
তাহার গ্ষঙ্জে যে নববন্ত্রধানি জড়িত ছিল, তাহা খণ্ড খণ্ড কিম! 


৯৬ তত্তব-মগ্তরী | [ত্রয়োদশ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা । 
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কৌপীন পরিয়া মাতার নিকটে হাসিতে হাসিতে আসিস উপস্থিত হইলে । 
তিনি প্রায় ১৬১৭ বৎসর বয়স পধ্ন্ত স্বদেশে অতিবাহিত করেন । 
দেই কাল পর্য্যন্ত তিনি কেব্ল নানাবিধ দেবদের্খর লীলার অনুকরণে খেলা, 
কখনও শ্বহত্তে তাহাদের মুধ্তিগঠন করিয়া পুজাদি করিতেন । তিনি 
যথন কৃষ্ণ বা শিব সাজিয়! ক্রীড়া করিতেন, তখন যে কি অন্তত দৃশ্য 
হইত, তাহা! কেহ বর্ণনা করিতে সক্ষম নহেন। কথন সেইভাবে অন্ভি- 
ভূত হইয়া কতক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় াঁকিতেন। তিনি যাত্রা, পাচালীর গান 
ও ছড়া, যাহা একথা শুনিতেন, ভাহাহ মুখস্ত করিয়া যাহাদের নিকট 
হইতে শুনিতেন, তাহাদের শুনাইয়া পঙ্াস্ত করিয়া! দিতেন । তাহাকে 
হোখাপড়া শিখাইবার জন্য তাহার জোট ভ্রাঠারা চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্ত 
তাহাভে তিনি বপিয়ছলেন-বে বিষ্তার আহত কেবল চালকলার সম্বন্ধ 
(ম বিদ্বা আমি 1শখিব না।” সামান্তড বালক, এই সাঁখান্য কথায়, যে 
গভীরতত্ব উদ্বাটিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা সামান্য বুদ্ধির অগোচর। 
আজকাল সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত কতিলে দেখা যায় যে, লোকে যে কোনও 
প্রকাব বিদ্যা ব| বুদ্ধি উপার্জন করিতে চেষ্টা করুক না কেন, তাহার 
উদ্দেশ্য অর্থোপাজ্্ন ব্যতীত আব কিছুই নহে। অর্থের দ্বার চালকল। 
(আহার সংস্থান) হয় এবং তাহাই সকলের উদ্দেহা। ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণও 
ধ্ টালকলা (ভাল ভাল বিদাপ়েব) প্রয়াসী হইয়া শারাদি ব্যবসায়ী হইয়া 
বসয়া আছেন। বিদ্ধা শিখিয়। পব্মাণতত লাভ করিবার জন্য কয়জন 
লালায়িত। তাই পলিয়।ছেন যে, দাপকণা। এখন যে বিদ্যার উদ্দেশ্য হইয়াছে, 
ভাহা আমি শিথিন না। ব্রঙ্থবি্ণহ গ্রতত বিদ্যা, বিদ্যাশিক্ষা করিয়া যাহাতে 
সেই আপিবিদ্যাতন্্ অবগত হহতে পাবা যার, সেই বিষয়েই চেষ্টা পাওয়! 
সকলের কর্তব্য । যাহার! বড় বড় পণ্ডিত, তাঙ্তাদের শান্্রাদি পাঠ কেবল 
তর্ক করিবাব জন্য এবং বিচাবে গ্রিনিয়। ভাল ভাল বিদায় পাইবার উদ্দেশে । 
তিনি বলিতেন বে, চিল শকুন প্রভৃতি অনেক উর্ধে উঠিয়া থাকে কিন্ত 
তাহাদের নজর থাকে গোতাঙ্গাড়ের দিকে, সেইরূপ যাহারা শান্্রাদি পাঠ 
করিয়। জ্ঞানলাভ করেন, তাহাদের নজর সামান্য অর্থ ও জামানা বিদায় এবং 
যশ লাভে পড়িয়া থাকে, স্তরাং আব উঁচ্ছে উঠিতে পারে 'না। তাহার 
কথার তাঁৎপর্য্য এই-যাহাতে 'মামরা কিছুতেই পরমতন্্র বিস্বৃত' ন! হই, 
ততপক্ষে সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি থাক! উচিত) প্রায় ১৭ ব্ত্পর বসে তিনি 


ভাদ্র, ১৩১৬ সাল । ] রামকৃষ্জ-লাল। | ৯৭ 


শিস শিপ শািশিপীপিি শিশিিশিশীশ শি স্াপিপাপাশিপীশ শিলা তা 





তীহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত কলিকাতায় ঝামাপুক্ুরে আসিয়া বাধ করেন। 
তখায় তাহার ভ্রাতার এক চতুষ্পাঠী ছিল। উহার কিছু 1দবস পরে, রাসমণি 
৯২৫৯ সালে দক্ষিণেশখববে তাহার ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠা করেন। তথায় রামকুমার 
পূজাকাধ্যে বরিত হইয়। প্রেরিত হয়েন। বামকৃঞ্ণও তাহার সহিত তথায় 
গিয়াছিলেন। তদীয় ভ্রাহার পরলোক গমনের পৰ তিনিই কালীপুজায় ব্রতী হন। 

যখন প্রায় ২২ বৎসর বয়স, তখন বামরৃষ্রেবের স্বদেশে বিবাহ হয়। 
বিবাহ কি? কেন প্রয়োজন ? তিনি তখনও তাহ! কিছুই বুঝিতেন না। বিশেষ 
ঈশ্বরান্ুরাগীর পক্ষে সন্তাবনীয় নহে। বিবাহের পব তিনি অতি সত্বরেই 
পুনরায় দক্ষিণে আিলেন। 

কালীপুজাষ ব্রতী হ্ইস্তা অবধি তিনি সাধনাকার্ধয আরম্ভ করেন, কিন্তু। 
তাহার সাধনার ধালাবাহিক কোনও ইত্হাস পাইবাব উপায় নাই, এবং 
তিনি পর পর িবূপ সাধনা কবিয়াছেন তাহাও কেহ অবগত নহেন। তিনি 
উপদেশবালে যাহা কিছু বলিতেন, ভাহাই সকলে অবগত, এবং লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে । কালীপুজাষ ব্রতী হইয়া তিনি আস্বিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত 
পুজ। করিতে লাগিলেন। কখন কৃশাঞ্জলবন্ধ হইয়া বলিতেন_ম আমার 
দয়া কর মা! আমি পাঁগুভ নহি, শাস্্দ্ড নঠি, স্তব্স্তুতি জানিনা মা, তুই আমায় 
দয়া করবি কিনা? বল, আমার প্রাণ যায় মা, দেখা দাও, আমি অন্ত কিছুই 
চাই না মা, মাঁন চাইনা মা, বশ চাহন। মা, দশজনে গণুক মান্থুক এমন 
নাধ নাই মা, তুমি আমায় দয়া কর।” লোকে দেবদেবী দর্শন করিতে গেলে, 
অথব। পৃঙীয় ব্রতী হইলে, কেবপ তাহাদের নিকট “দেহি দেহি? করিয়। ব্যতিব্যস্ত 
করিয়া তোলে। কেহ ধন দাও, কেহ মান দাও, কেহ কগ্তা দাও, কেহ পুত্র 
দাও, এই পাও দাও কবিয়া লোকে পাগল। কিন্তু রামকষ্চদেবের সে ভাব 
একেবারেই ছিল না! তিনি জানিতেন বে, জগতের ক্ষণিক শখের আশার 
লোকে যে পরিশ্রম, কষ্ট ও প্রাথনা কৰে, ভাঙা চকিতের তরে হুখদান করিয়া 
অপন্থত হয়। বাসন] বিনাশহ সমপ্ত শ্রখেব মূল, বাসনাপূর্ণ হৃদয় হইলে 
নানারপ কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। তজ্জন্ত ভিনি মায়ের নিকটে 
তাহার দর্শন ও চরণ লাভ ভিন্ন আর কিছুই গ্রার্থনা করিতেন না, বা করেন 
নাই। ভিন্ি বলিফ্রেন যে, ন্িকেহ কোনও ধনী ব্যক্তির নিকট যায়, সেই 
ব্যত্তি জিজ্ঞ।সা ফরে, তুমি কি চাও, যে কেহ যাহ! চার, তাহাকে তাহাই 
কিছু কিছু দিয়া বিদায় করিয়া দেয়, কিন্ত যে বলে, আমি কিছুই চাঁছিন!, 
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আপনার সহিত পরিচয়ই একমা প্রার্থনা, সেই বাক্তি ক্রমে তাহার বন্ধুদূলে 
পরিণত হইতে পারে, এবং সে ইচ্ছা করিলে পরে নিঙ্দেও যাহা ইচ্ছা 
লইতে পারে, এবং অপর দশজনকে সেই ধনীর দ্বারায় দেওয়াইয়াও দিতে 
পারে। এ শিক্ষা আমাদের অতীব প্রয়োজনীয় । কি এরহিক শখ, কি পাবত্রিক 
মঙ্গল, ইহা! লাভের ইচ্ছা থাকিলে, ক্কাহার কপার উপর শির ভিন্ন প্ররুত 
হুখশাস্তি লাভ করাযায় না। তাহার কপার উপর নির্ভর করিলে, তাহার 
সদিচ্ছার উপর প্ররুত বিশ্বাস থাকিলে, সাধনার ঘারাম্ম লোকে যে সমপ্ত শম দম 
তিভিক্ষার উপঘেগী হইয়া জগতের সুখ দুঃখ সমহাবে, বিন! মানমিক কষ্টে 
সহা করিয়া যান, তাহারই উপযোগী হুইয়! মানব জীবনধারা নির্বাহ করিয়া 
যাইতে সক্ষম হয়েন। যে কোনও অবস্থাতেই থাকুন, তাহার মন কমলা 
কাস্তের ভ্তায় বলিবে-- " 

যখন যেরূপে তুমি রাখিবে আমারে । 

সেই সে মঙ্গল ঘদি না ভুলি তোমারে ॥ 

বিভূতি বিভূষণ, রতন মণি কাঞ্চন, 

; বুক্ষমূলে বাস কি রতন-সিংহাসনপরে ॥ 

তিনি অহঙ্কার বা অভিমাননাশের জন্ত মায়ের চরণপ্রান্তে সর্বদ! 
প্রার্থনা করিতেন । গঙ্গার তীরে পড়িয়! বালকবৎ “মা ম।” রবে ক্রন্দন করিতেন। 
গ্রই অবস্থায় তিনি একদিন মায়ের দর্শন পাইলেন। এই দর্শন লাভের পর 
তিনি ছয্ন মাস অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন, আহারার্দি করিতে পারিতেন না, 
শৌচপ্রন্রাবাদি কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। হৃদয় মুখোপাধ্যায় তাহাকে 
এই সময়ে সর্বদা শুত্রষ। করিতেন। 
ফুল না হইলে ফল হয় না, কিন্তু অলীবু ও কুমড়ার আগে ফল 

হয় এবং পরে ফুল বাহির হয়। রামকঞ্খদেবের সেইনূপ সাধন করিয়া 
ঈশ্বর দর্শন করিতে ২ম নাই, মায়ের দর্শনের পর তিনি সাধন কার্য আরম্ত 
ফরেন। যন্পি তিনি সামান্য মনুষ্য, জীব বা সাধু হইতেন, তাহা! হইলে তাহার 
আর সাধনার কি আবশ্তক ছিল? যে জন্ত সাধনা তাহাই যগ্ঠপি হইল, 
তবে আর কে পরিশ্রম করিয়! থাকে? রামপ্রপাদ, কমলাকান্ত অথরা 
আপরাপর সিদ্ধ মহাপুরুষের ফে কবে তাশদের ইই দেবদেবীন দর্শনলাতের 
পরে সাধনা! করিয়াছেন? এন্ধপ ঘটনা আর কোনও জীবনে পরিলক্ষিত 
হয়ন1।। ভিনি ইহার পর গোকল ব্রত হইতে আরম্ত করিয়া, বেদ, পুরাণ, 
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তন্ত্র গ্রতৃতি পূর্ব প্রচলিত প্রক্রিয়া নকল একে একে সাধনা করিয়াছিলেন। এই 
সক্ষল সাধনের ভাব আপনি তাহার মনে উদয় হইত, এবং সাধনকালে ঠিক সেই 
সেই ভাবের এক একজন গুরু তাহার নিকটে আপনি আসিয়া! জুটিতেন। 
দক্ষিণেশ্বরে যে পঞ্চবটী ও বিদ্বতল আছে সেই তাহার সাধনার স্থল। যখন 
রাজমোগ, হটযোগাদি করিয়া বৈদিক সম(পি লাভের সাধন] করিলেন, সেই সময়ে 
তোতাপুবী নামক একজন সাধু আসিয়া তাহাকে সেই সমস্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন। 
রামরুষ্দেব কোনও সাধনা তিন দিনের অধিক করেন নাই। রামকষ্ণদেব 
তিনাদনে সমাধি অবস্থা লাভ করি্য়াছিলেন। তোতাপুরীর এই সাধনায় 
৪১ বৎসর অভিবাহিত হ্ইয়াছিল। রামকুষ্ণের এই অপাধারণ অবস্থ। দেখিয়। 
তিনি আত্মদঃখে গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জনের ইচ্ছা করেন, কিন্ত দুঃখের বিষয় গঙ্গায় 
চিনি হাটুজলের অধিক আর কোথাও জল পাইলেন না। তিনি একেবারে 
বিস্মিত হইয়া গেলেন এবং ফিরিয়। আসিয়া বামকষ্জদেবের নিকট প্রায় 
এগার মাস অতিবাহিত করিয়াছিলেন। যখন সাকার পুজার সাধনা করেন, 
তখন অনেকে তাহাকে বিদ্রপ করিতেন। তিনি একদিন তাহার কোনও 
আত্মীয় পণ্ডিতের নিকট তিরস্কত হইয়। কাদিতে কাদিতে মাকে জানাইলেন-- 
“মা অমুকে বলে যে, আমার মাথা খারাপ হইয়াছে, ঘাহা কিছু দর্শন করি, 
তাহা চক্ষের দোষ, মায়! মাত্র, মা সত্য করে আমায় ব'লেদে, আমার কি 
হ'লো। অভয় অভয় দিয়া বলিলেন "তুমি যেমন আছ, তেমনি থাকো ।, 
মাতা এই বলিয়া অদৃষ্ট হইলেন । রামকৃষ্ণ তদবধি আর কাহারও কথায় 
কর্ণপাত বা দৃক্পাত করিতেন ন1। হিন্দু-ধরন্মের সমস্ত সাধনার পরে তিমি 
মুসলমান, শীক, খৃহীয় প্রভৃতিও সাধন! করিয়া তিন দিনে তাহাদের সাধনার 
চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। তিনি সমস্ত ধন্মসাধনার ফল, এক অদ্ধিতীয় ঈশ্বর 
ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি বলিতেন, পৃথিবীতে লোকে 
ধর্ম লইয়া! এ্ত কলহ ও বিবাদ করে কেন? সংসারের মধ্যে যেমন এক 
বাক্তি কাহারও পিতা, কাহারও মামা, কাহার শালা, কাহারও খুড়া, কাহারও 
জেঠ], কাহারও শ্বশুর, কাহারও জামাই দেখিতে পাওয়া যায় । সেই 
ব্যক্তি সন্বন্ধে যদিও প্রত্যেকের ভাব শ্বতন্্, কিন্ত সেই বাক্কি যেমন এক 
অদ্বিতীয় থাকে, সেইরূপ এক ঈশ্বর কাহারও হরি, কাহারও আল্লা, 
কাহারও হর কাছ্ুরও কালী,* কাহারও ক্রাইই হইয়া রহিয়াছেল। যেমন 
এক জলকে ফেছ পালি, কেহ বারি, কেহ ওয়াটায়, কেহ একফোয়! বলিশ্! 


৭০০ তত্ব-মগ্জরী | | অয়োদশ বর্ষ, পরম সখা । 





পাপা শা পপর ০০ সন 


থাকে, কিন্য মেমন এক জলঈ বোঝায়, সেইবপ যে কোনও নামে ঈশ্বর 
উদ্দেশে ডাক *উক না সেন, সেই নামই তাহাকে নির্দেশ কবে। যেষশন 
কেহ একটী ল্ড মত ৮ লিঙা, বাটীব কেহ তাহার জা, কেহ তাহার 
চড়চড়ি, কেহ কাশার ভন্বশ, কে তালা পোছা খাহতত চাহে, ও খায়, 
সেইদূপ ণেক ইগ্রবর্ষে বহ্দ্লীন্য বান তাবে ও সাধনা করে, কিন্ত 
সেই অন্বিতীন জত্প্্যপ ন্যায় সেই ঘনিলের পা্সবগুন হয় না। অনেকে 
বলেন যে, রাম প্রনাদ ও কমলাকান্ত গ্রক্ততিও তাহাদের স্গীতে রামরুষ্জের 
ন্যায় ধন্মভাবেব পরি দিয়া গিষাছেন। কিন্তু ধাহাবা একটু বিবেচনা 
করিয়! দেখেন, তাহারা ভীহাদেব মধো খহুপার্থকা দেখিতে পান । ব্রামপ্রসাদ 
বলিয়াছেন--পকালী হলি মা রাসবিভাবী নটবরাবাশ বুন্নাননে”, "মন করন! 
ঘ্বেষাথেষী, যদি হবিরে কৈনল্যবানী। বামরূপে ধর ধনু, কুষ্জবূপে বাজাও 
বাশী” ইত্যাদি বলিয়া বাঁপয়াছেন--"সবই আমার এলোকেশী।” বামপ্রসাদ 
প্রভৃতি সাধকগণ তাহাদেব ইষ্টদেবী লাভের পর সেই ভাবে দীড়াইয়! সকলের 
প্রতি দর্শন করিয়াছেন, সুতরাং ভাহাদের সেই আপন ভাবের মধ্যে অপরাপর 
ভাব দেখা ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। সাধক বা সিদ্ধ পুরুষেরা এই ভাবের 
অধিক যাইতে' পারেন না। তাহাদের একটী সাধন! করিতেই জীবন অতিবাহিত 
হইয়া যায়, কেহ দিদ্ধাবস্থা লাভ করেন, কেহ বা তাহাতেও অশক্ত হয়েন। 
বাহার! পি্ধ হইয়া আপন ভাব লাভ করেন, তাহাদের সেই আপন ভাব 
দিয়াই অপরাপর ভাবগুলিকে দেখিতে হয়, স্থৃতবাং তাহারা যে তাহাদের ইষ্ট- 
মৃষ্তিফেই সকল মৃষ্তির আদিকারণ মনে কবিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র-আশ্চরধ্য নাই ।, 

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ) অন্ছুনকে নলিয়াছিলেন-_ 

যে যথ৷ মাং প্রপদ্যন্তে স্তাং স্তঘৈব ভজাম্যহম্‌। 
মম বর্ঝমান্ুবত্মস্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ | 

এই সময, ভারতে এক হিন্দুধর্ম্েরই অখণ্ড প্রতিপত্তি ছিল সুতরাং, তখন 
'এই বাকা দ্বারা বোধ হয় যে, তৎকালীন লোকের শাস্ত দাস্ত ইত্যাদি ভাবের 
যে পার্থক্য ছিল, তাহার মীমাংসা হইয়া গিকলাছে। অথব1 সেই সময়ে বৈদিক 
৪ পৌয়াণিক ভাবের যাহ? কিছু পার্থক্য ছিল, তাহ! তাহার “বিশ্বরূপ' ক্গপ 
প্রদর্শনের থাকা এক বলিয়! সিদ্ধ হইয়া! গিয়াছে । তজ্জন্য তাহাকে কিছু বিশেষ 
ক্রিয়ার খানা মনুষ্য সমাজে পরিদর্শন করানর প্রয়োগন হয়,লাই। কিন্ত 
আজকাল" ধর্মী সঙ্থদ্ধে নানাভাবে নানামতের হেক্গপ প্রীছর্তার,  ক্কাহাতে 


ভার, ১৩১৭ দাল।?  রামকৃষ্ণ-লীলা। ১০১ 


রামকষ্টের ন্যায় একজন ধর্মসংস্কারকের যে কি প্রকার প্রয্বোজিন, তাহা ধশ্ব 
বিষয় লইয়া ধাহারা আন্দোলন করেন, তীহারাই বুঝিতে সক্ষম, অন্যে 
নহে। তিনি সকল ধর্শসধন বা ভাবের মধ্যে এক অধধিতীয় ঈশ্বরকে 
মেরুদগুস্ববপ দেখিয়া গিয়াছেন এবং দেখিতে উপদেশ করিয়াছেন। আমার 
কালী হইতেই তোমার দ্বীপ্ত হইয়াছেন, ইহা বলিলে, খুষ্টানের সহিত বিবাদের 
অব্যাহতির উপাক্ নাই, কিন্তু যেখান হইতে তোমার খৃষ্ট, সেখান হইতে আমার 
কাশী; তোমার পক্ষে তোগার রাম যেমন, আমার পক্ষে আমার ছূর্গা, কিন্বা 
গৌরাঙ্গ তাহাই, ইহা খলিলে আর বিবাদ কোথায়! তোমার ঘি ভাত থাইয়। 
যেমন ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, আমার মুড়ি মুড়কি কিম্বা শাক ভাতেও সেইরূপ 
ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, স্থতরাং ক্ষুধা নিবুত্তি সম্বন্ধে আর কোনও ব্যতিক্রম 
ক্সহিল না। কাঙ্গে কাজেই দেখা যাইতেছে, যে, যেদিক দিয়াই যেমন করি- 
নাই ভগবানকে ডাকে, তাহার তাঁহাতেই প্রাণের তৃপ্তি লাভ হয়। সনোশট! 
যেদিক দিয়াই ভাঙ্গিয়! খাও, মিষ্ট লাগিবেই লাগিবে। 

সাধন ভজনের ছ্বারায় এই কার্ধ্য সমাধা করিয়া পরে রামকৃষ্জদেব 
মথুরবাবুর সহিত তীর্ঘদাত্রায় বহির্গত হয়েন। তিনি কখনও সাধুর বেশ অর্থাৎ 
গৈরিক ইত্যাদি পবিচ্ছদ পরিধান করিতেন না। বলিতেন, উহা! পরিলে 
আমি সাধু বলিয়া মনে একট! অভিমান আইসে এবং উহাতে ছাপ মার! 
ঘ। বিজ্ঞাপন দেওয়ার কাজ করে, অর্থাৎ আমি সাধু, একথা মুখে 
ন! বলিয়া, তাহা প্রকারান্তরে লৌকের কাছে পবিচয় দেওয়া হইয়া থাকে । 
হৃতরাং তিনি সাধারণ মনুত্যের বেশে মথুরবাবুর রহিত গিয়াছিলেন। মথুর্ববাবু 
তাহাকে অতিশয় ভক্তি করিতেন, তাহার তাঁহাকেই সাক্ষাৎ কালী বলিয়া 
বিশ্বাস ছিল। এ বিষয়ে তিনি অনেক পরীক্ষা করিয়া পরিচয় পাইয়া- 
ছিলেন রানে তাহারা কশীধামে যাইক। উপস্থিত হইলেন, তখন রামকৃষদেৰ 
একমার ত্রেলগন্বানীর দর্শনে পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে 
তিনি বৃন্থাবনে গমন করেন । প্রেমের রাজ্য বুন্দাবনে যাইয়া তিনি আক্ষেপ 
সম্থবণ কক্পিতে পারেন নাই। তথায় ওটলোম-ফেল! বামাব্ধপধারী পুক্রষ- 
দিগের প্রেমবৈচিত্র্য দেখিয়া! তিনি ছুঃখ প্রকাশ করিম়ীছিলেন। অবশেষে 
এক দিবন নিধুধনে জরমণ করিতে করিতে গঞ্গামাত। নায়ী এক বসতি প্রাচীন! 
যুদ্ধার নহি পাক্গাঞ্চ হয়। বৃদ্ধী তাহাকে দেখিয়াই "আরে ছুলালী, আছে 
ছুলা্বাঁ” বলির ছুটির স্মাপিদা ধরিলেন। “ছুলাব্দী, জীমতীয় এক নাম। 


৯৪ 


১০২ তত্ব-মঞ্জরী | 


[ ত্রয়োজশ বর্ষ, পঞ্চম সংখা! | 





পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ সধাধিস্থ হইয়া! গেলেন। 


চৈতন্ত লাভ হইলে কেবল 


নয়নধারা বহিতে লাগিল। গঙ্গামাতা তাহাকে কত স্তবৰস্ততি ও বিনয়।দি 
করিলেন--তাহা অব্যক, বুঝিবার উপায় নাই |) এইরূপে তাহারা নানা স্থান 
ভ্রমণ করিয়া পুনরায় কলিকাতায় আনিয়া উপস্থিত হইলেন । 


(১) 

কোথা হতে আসি আমি 
কোথ! চলে যাই, 

কে দিবে উত্তর তার 
কাহারে ম্ধাই ? 

০৭8 

পাপে ভরা বশ্ুন্ধরা 
জীব স্বার্থপর, 

না শুনে পরের কথ 
থাকে নিরুতর। 


(৩) 
সকলেই সমভাবে 
উদ্দেশ্তবিহীন, 
উদ্দাম বিলাসপ্রিয় 
পাপেতে মলিন। 
(৪) 
বারেক দেখেন চেয়ে 
অনিত্য সংসার, 
জড়শক্তি সীমাবন্ধ-_ 
শেষ আছে তাক। 


(ক্রমশঃ) 


(৫) 
তমোময় কাঁল-গঞ্ডে 
এই গম্স্থান, 
জীবনের পরপারে 
নভঃ জ্যোতিম্মান। 
(৬) 

এইখানে গাণীগণ 
ত্যজি কলেবর, 

হইলে বিগতপ্রাণ 
বায় লোকাস্তর। 


(৭) 
দৈবী আভ। উপ্ভানিত 
সু্ধ দেহীগণ, 
নীরব-গাভতীর্য্যে হেথা 
করে বিচর্গ। 
(৮) 
চিরানন্দমময় পুরী 
শুভ্র জ্যোতিগ্ধয়, 
দেনেন্ত্রবাঞ্চিত গান 
দুখের আর, 
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দুর্বলের বল যিনি উদ্দেশে চরণে তার 
সেই পরমেশ, কর প্রণিগাত, 

মহিমা প্রভার, ধার বিপদে সম্পদে পাবে 
উজলে মে দেশ, দেব,আ শীর্ব্বাদ। 


শ্রীশরচ্চন্ত্র চট্টোপাধ্যায় । 


পুতুল পূজা । 


প্রতিমা-তেষীগণ ও তাহাদের শিগ্তগণ আমরা পুলা করি বলিয়া আমা- 
দিগকে ঘ্বণা করিয়া থাকেন | এই শ্রেণীর মানুষ যে, পুতুল পুঞ্জার উপকারিতা 
কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন না, দে কথা লিখিয়া বোধ হয় দুরদর্শী অভিজ্ঞ 
ব্ক্তিদিগকে আর বিশদনধপে বুঝাইতে হইবে ন1। 
পুতুল পৃজ্ায় লাভ আছে কিনা, উপকার আছে কিনা, আত্মার উন্নতি 
হয় কিনা, সে কথা ধাহার! পুতুল পুজা! সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তীহারাই বুঝিয়া 
ছিলেন, আর যাহারা সেই মহাপুকষদিগেব সৃষ্ট, পুতল পুজা! করিতেছে, তাহারাই 
বুঝিতে পারিতেছে। যে, যেবস্তর ব্যবহার করে, সেই সে বস্তর উপকারিতা! 
অন্থপকারিতা বুঝিতে পাঁরে, আর যে, ন! করিয়াই সমালোচন। করে, তাহার 
মত নির্ষবোধ আমরা সংসারে আর দ্বিতীয় দেখিতে পাইনা । আমরা 
অবিদ্যাচ্ছন্ন মানব, আমর! সাধনপথে এখনও উঠি নাই, এ সমদ্ে আমাদের 
পুতুল পুরাই আবশ্তক, পুতুল পুজা ব্যতীত আমাদের শাস্তিদারক কার্ধ্য 
আর কিছুই হইতে পারে না। 

* ছেলে মেয়ের] শৈশবকালে, ধুলা, কাঁদা, লতা, গুন, বৃক্ষপত্র প্রভৃতি 
লইয়া খেলা করে, মনোনিবেশ করিয়া দেখিলে, ত্র সংদারানভিক্ঞ ছেলে 
মেঘেদের বৃথা কারধ্যের ভিতরে সত্যের ভাস পাওয়া যাঁয়। ভাহান। 
কখনও আনান করে, কখনও আছার করে, কথনও পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া 
আনন্বলাভ করে, কখনও তছুপলক্ষে জ্ঞাতি বন্ধুবান্ধব নিমন্ত্রণ করিয়। আহার 
করার, ভাত রা! লুচি দ্ধ কিনা স্তিজাসা করে, জল দেয়, পান দেয়, কেহ উহার 
ভিত ্বগড়া করে, বিরাদ করে, আবার ফেহ উহার ভিতরে প্রবীণ 
সাজিয়া সে ঘিবার্গ ভঈন ঝরে ইত্যাদিন্ধপ তাহারা কত কি করিয়া থাফে। 
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সা াশশাপী পাটি শালা পিপাসা সস শেশাপা শশা শীট শিপপিশাশাীশি পপ পপ পাপ 
লি শা স্পা 


ইহার দ্বারা কি বুঝ! যায়? ইহাতে নিশ্চয়ই তাহাদের ভবিষ্যত জীবদের 
উন্নতি হয়। সংসারে তাহারা যে ভাব লইয়! প্রবেশ করিবে, ষে সমস্ত কার্ধ্য 
তাহাদের জীবনের একমাত্র সার হইবে, সেই সমস্ত ভাবই, সেই সমন 
কার্ধ্যই শৈশবকালে তাহার! হৃদয়ে আবদ্ধ করে, এবং শিক্ষা করে। 

ছে বিতর্কিন। ভাব দেখি, দশ, বাব বৎসরের মেয়ে যখন চির অপরিচিত 
শ্বশুরের ঘর করিতে ষীয়, তখন তাহাব বাল্যকালের স্কৃুত অনলত্য কার্ধা 
সাহায্য করে কি না? সে যদি বাল্যকালে এ অসত্য কার্ধ্য না করিত, তাহ 
হইলে আজ ত্রাহার প্ররুতকার্ধা শিক্ষা করিতে কত কষ্ট হইত! আজকাল 
পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে দেখ! যাইতেছে যে, কোন কোন বালিক। বিবাহের 
পরই উৎঞ্ধনে বা বিষপান করতঃ আকন্মহত্যা করিয়া সংসার হইতে অবসর 
গ্রহণ করিতেছে । ইহার প্রকৃত কারণ অন্থপন্ধান করিতে গিয়া, অনেক 
জ্ঞনীজন নিরূপণ করিয়াছেন যে, বাগ্যকালে সাংসারিক কাধ্য শিক্ষা না 
করিবার ফলই--এই ভীষণ আত্মহত্যা । 

ছেলে মেয়েদের বৃথা খেলা যেমন তাহাদের সংসারের প্রকৃত কারোর 
সহায়তা করে, পুতুল পুজাও সেইরূপ আমাদের ভগবানের প্রকৃত পুজার 
সাহাধ্য করে। বাহ্‌ উপকরণের দ্বারা পুতুল পূজ। করিয়া, আমরা ভগবানের 
অধ্যাত্মিক গৃঙ্া ও মানসিক পুজা শিক্ষা করি। পুতুল পুজা না করিলে, 
আমরা ষে পুজা করিয়। মুক্তি লাভ করিব, যে পুজা করিয়া! আমরা চির-শীস্তি 
লাভ করিব, যে পুজ। করিয়া! আমর! জগতে ধন্য হইব, সে পুজা, কখনই 
শিক্ষা করিতে পারি না। যাহার! ঘ্বণাপুর্বক পুতুল পুজা পরিত্যাগ করিয়া, 
লম্কগ্রদানে বৃক্ষাগ্রে উঠিবার ন্যায় চরম পুজা করিবার জন্য প্রস্তত 
হন, তীহার। নিশ্চয়ই মুর্খ। জন্তরণ শিক্ষা না করিক্সা, ধিনি অন্ত সমুদ্রে 
সম্তরণ দিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিতাস্তই ভ্রান্ত, তাহাকে বাতুল ব্যতীত অন্য 
কোন্‌ বিশেষণে বিশেষিত কর! যাইতে পারে ন। 

যীহার বু জন্ম জন্মান্তরের তপন্তার প্রভাবে প্রকৃত ব্রহ্গজ্ঞানের উদয় হইয়! 
ছিল, তিনিই হত্বত বলিয়াছিলেন যে “লাকা রমনৃতং ফিদ্ধি”। কিন্তু তাই বলিয়া 
তোমার আমার স্তায় জ্ঞাঁনান্ধ ব্যক্তির দাকারকে মিথ্যা মনে করিয়া অবস্তা 
প্রকাশ কর। কর্তব্য নহে। প্রব্যক্তিষে রে দড়াইয়া (খ কথ বলিয়াছেন, 
তুমি, আমি তাছার বছ নিয়ে অবস্থিত। অতএব আমাদের ্ কথার আ্মসুমখ 
হারা, কখনই উচিত নহে। একজন কোটিপতি হ্ঘ্বত, একজন সহঅগরিকে 
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উপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া, অর্থশূন্ত দীনদরীদ্র আমি, আমার 
এ লোকের প্রতি ঘ্বণা প্রকাশ করা, প্রগল্ভতা ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। 

বিশেষ পর্য্যালোচন। কবিয়! দেখিলে এখনও আমাদের প্রকৃত ব্রঙ্গজ্ঞানের 
উদয় হয় নাই, প্রকৃত ব্রহ্গজ্ঞান সম্বন্ধে এখনও আমরা অতি শিশু, এখনও আমা- 
দের প্ররুত ব্রহ্ষজ্ঞানের পথে আরোহণ করিবার অনেক বাকী, এপ অবস্থায় 
আমাদের মধ্যে কাহারও মনে করা! উচিত নহে যে, আমি প্রকৃত বরক্গজ্ঞানী, 
আমার আর পুতুল পুজার কোন আবশ্ীক নাই। আমরা যখন প্ররুত ত্রঙ্গজ্ঞান 
লাঁভ করিব, তখন হৃদয় সিংহাঁদনেও যেমন ভগবানকে দেখিব, পুতুলের তিতরেও 
তেমনই দেখিব। ব্রহ্গ অসীম পদার্থ আমাদের অসীম পদার্থ ধারণা করিবার 
ক্ষমত! নাই, তাই জ্ঞানীজন, অসীম পদার্থকে সীমাবদ্ধ করিয়া সাধন। করিবার 
জন্য, পুতুল পুজার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন; তাই বলিতেছি যে, পুতুল পূজা 
প্রকৃত ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করিবার একটা সহজ পন্থা । আঁককাল আমরা! 
কামিনীকাঞ্চনে মুগ্ধ হইয়৷ যেরূপ হীনশক্কি হুইয়! পড়িয়াছি, তাহাতে পুতুল 
পুজ! ভিন্ন ভগবানের নিকটে পৌছিবার আর আমাদের সহজ উপায় ব! 
পথ নাই। 

পুতুল পূজার বিফন্ধে যিনিই যাহ! বলুন ন! কেন, যে ব্যক্তি পুতুল পুজার 
মন্্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, বে ব্যক্তি পুতুল পুজার উপকারিতা অনুভব 
করিতে পারিয়াছে, সে ব্যক্তি আর কিছুতেই পুতুল পৃজা পরিহার করিবে না । 
পুতুল পৃজাতে আত্মার উন্নতি, আত্মার উৎকর্ষ সাধনই হয়। পুতুল পুজা, 
বরঙ্গ-সেবা ব্রহ্মপূজা ভিন্ন আর কিছুই নয়। সিঙ্ধ মহাপুরুষ সাধু্জন 
মুখে গুন! গিয়াছে ষে, সুক্কার্ধ্য করিবার পুর্বে স্থুলকার্ধ্য করাই জ্ঞানী- 
জলোচিত কার্য্য । 

ধাহারা বলেন ষে, পুতুলের ভিতরে কিছুই নাই, কি পুজা করিব? 
তাঁহাদের জন্ত একটী গল্পের অবতারণা! করিলাম । এক অনাথা স্ত্রীলোকের 
একট্রী অবোধ পম্তান ছিল, সে কিছুই বুবিত না, বা কোন কার্য করিতে 
জানিত না, ভাহীর যত কার্ধ্য, সে সমস্ত কার্ধযই তাহার জননীর করিতে হুইত। 
একদিন তাহার প্রসথতীর় ভয়ঙ্কর জর হইল, উঠিবার শক্তি নাই, এমন সমর 
সে খত্যন্ত বিপাসিত$ হইয়া ঘান্ধের নিকট আসিয়া! বলিল ম1! জল দাও? 
আ! লন্কাদের, সুখে দেই কথ! শ্রবণ করিয়া রগ্নন্থর়ে বলিলেন, বাধা! & 
হযে করারীর মধ্যে জল আছে, যাও খাঁওখে, আমার উঠিবার পক্তি নাই। 
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অবোধ ছেলে, তাহা গুনিয়! গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়!।কলসী কাঁযড়াইতে 
আরম্ভ করিল। কামড়াইতে কাষড়াইতে দাত ভাঙ্গা গেল, শোণিত বহির্গত 
হইতে লাগিল; তথাপি কলদী মধ্স্থ বারিলাভ করিতে সমর্থ হইল না। 
ভথন আর কি করিবে; অবশেষে অসমর্থ হইয়। রোদন কবিতে করিতে 
মায়ের নিকট আপগিয়! উপস্থিত হইল | মা সন্তানের প্রৰপ ভাব দেখিয়া 
নিজের অদৃষ্টের ধিকার দিয়া তাহাকে ভত্খসনা করিতে লাগিলেন । 

'আমাদেব মধো ধাহারা পুতুলের ভিতরকার বিষয় বুঝিতে ন! পারিয়া 
বাহিরে দংশন করিতেছেন, তাহাদেরও কেবল পরমাযুকপ দীত ক্ষয় হইতেছে। 
তাই বলি তাই! আর কাণবিলদ্ব না করিয়া, আর সন্দেচ শৈবালাচ্ষ্ 
হৃদয়-সরোবরে তর-জাল বিস্তার ন! করিয়া, সরল বিশ্বাসালোৌক জদয়-মন্দিরে 
শাপন কবতঃ ভগবস্তভাবে বিভোর হইয়া পুভুলকে ভগবানের শ্বরূপ ভাবিয়া 
পুতুলরূপী ভগবানের পুজা কর, আর হৃদয়-সিংহাসনে সেই মুষ্ঠি স্থাপন করিবার 
চেষ্টা কর, তাহা! হইলেই ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিযা তীহার নিকট 
পৌছিতে পারিবে, তাহ! হইলেই সেই অনস্তরূপময়ের জ্যোতিশয়রূপ সন্দ্শন 
করিয়া মহাভাবে বিমুগ্ধ হইতে পারিবে । "বিশ্বাসে মিলায় বন্ধ, তর্কে 
দুরে রয় ।” 

আমর! জ্ঞানহীন, শক্তিহীন, আমরা কাঁমিনীকাঞ্চনের দাস, আমরা মায়া 
সুগ্ধ মূড়ুজীব, আমর! কাল যাতাকে দেখি আজ তাহান কথ! আমাদের মনে 
থাকেনা, এরূপ অবক্গম্ কি আমরা সেই নামরুপণিহীন ভিরাদৃষ্ট বস্তকে 
কেবল চক্ষু মুদ্রিত করা দেখিতে পারি? না, আমরা মাটিতে দীড়াইয়া 
হত প্রনারণপুর্বক উচ্চনুক্ষের অগ্রদেশস্থিত ফলগ্রাহণরূপ অসম্ভব কার্ধ্য করিতে 
পারিব না--ভীবিয়াই, আমাদের মহাগুভব পূর্ববপুরুষগণ ব্রহ্মফল লাভ করিবার 
অন্ত পুতুল পুজ্ঞাব্ূপ সোপান স্থষ্টি করিয়া! গিয়াছেন। 

মধু, ফুলের উপরে থাকে না, ভিতরে থাকে, যে মর্শ অমর, সেই উপরে 
মধু না দেখিয়া! ফুলকে ব্যঙ্গ করিয়া চলিযা যায়; আর যে, আুচতুর, সেই ফুলে 
বসিয়া মধু আকর্ষণ করিয়া পান করিতে থাকে। যিনি বাস্তবিক জ্ঞানী, 
বাস্তবিক পণ্ডিত, তিনিই পুতুল পুজায় আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। আর যিনি 
নির্বোধ, তিনিই পুহুলের ভিতরে কিছু নহি বলিগা, স্কবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া, 
খাকেন। ৃ 
ব্রহ্ম লর্বব্যাপী, সকলের ভিতরেই তিনি দবস্থিত, "সর্বং এ্ধময়ং জগৎ” 





৬০ প্লাস্টিক ০পাপিশাাপিপপশিশ পপ পাপা শা পেশি স্পা পিপাসা? লা শপ 1০০০০, 
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অতএব তিনি পুতুলেব ভিতরেও আছেন, এরূপ অবস্থায় পুতুল পূজ। করিলে 
কেন ভগবানের পুজা সিদ্ধ হইবে না? কেন তিনি গ্রস্ধ হইবেন না? 
কেন তিনি তাহার চিনিবার্জী শক্তি আমাকে প্রদান করিবেন না? অবশ্য 
করিবেন । 
যেমন প্রবলবেগে বাধু প্রবাহিত হইলে তরঙ্গের উদয় হয়, মেইরূপ 
পুজকের হদয়ে ভাবের হিল্লোগ উখিত হইলে সম্ুথস্থ প্রতিমার ভিতরে 
নিশ্চয়ই দেবতাব আবির ুয়-_ 
“অচ্চকম্ত ত্পাযোগাৎ অচ্চনস্থাতিশায়নাৎ। 
আভির্নপ্যাঞ্চ বিশ্বানাং দেবঃ সাশ্নিধ্য হিচ্ছতি ॥৮ 
দীনবৎসলে মা! আমি তোমাব জ্ঞানবিদ্যা বিহীন নিফিঞ্চন সন্তান, 
তোমাকে চিনিবার শক্তি আমার নাই। দয়াময়ি! তুমি দয়া করিয়া 
আমার্বাদ কর যে, তোমার স্বরূপ যে, এই পুতুল, এই পুইুলের শ্রীচরণ 
অচ্চনাবু হাবাতেই হেন তোমাকে জানিতে পারিয়। আমি সংসার সমুদ্র 
মহানন্দে উত্তীর্ণ হইয়া যাই-_ 
"সংসারান্বিংস্থথেন শ্রতরতি। 


গিরিজাপাদপন্মাবলম্বঃ ॥৮ 
জ্ীকাস্তিবর ভট্টাচার্য । 


বারাণসী রামরুষ্-সেবাশ্রম | 


ধারাণসী রামকুঞ্ক সেবাশ্রমের অষ্টম বার্ধিক কার্ধ্য-বিবর্ণী প্রকাশিত হুই- 
মাছে । এই বিবরণী পাঠ করিলে, একদিকে যেমন সেবাত্রতীদের উদার 
প্রেম, নিঃস্বার্থ শ্রমণীলত! ও হৃদয়ের মহত্ব উপলব্ধি করা যাঁয়, অপরদিকে 
তেমনি এই নীরব সাধনার সুচারু ব্যবস্থা, নিখুঁত কাধ্য প্রণালী ও আশ্চর্য্য 
সফলত। সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সর্কাত্যাগী ব্রঙ্গচারী ও সন্ন্যাসী সেবা" 
তের স্থারা মানুষের সেবাঁকে এমনভাবে নারায়ণের পৃজায় পরিণত করিবার 
ছর্য়ঞ্জাহী দৃষ্টান্ত জগতে একাস্তই বিরল। 

গত বংসর ( ১৯০৮-১৯৭৯ ) সর্বগুদ্ধ ৩০৪৪ সংখ্যক বাক্তি আশ্রমের সেবা 
গ্রহণ করিয়াছে । ভারতের সমস্ত প্রদেশের সকল ধর্মের এবং প্রায় সকল 
জাতিরই স্ীপুরু, জানি ধর্শ নির্বিশেষে আর্ত দরীদ্রের সেবায় যে আশ্রম ব্রতী 
হইয়াছেন, তাড়া কাধ্যবিবরণী ১ম, ২ক্স ও ওয় তালিক। দৃষ্টে শা্ই বুঝ। 





১৩৮ তত্ব-মপ্জরী |  [অয়োদশ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা। 





ঘায়। সেবাশ্রমের হীলপাতালে গতবৎসর ১৪৫ জন রোগীর সেবাশুব্রষা 
করা হইয়াছে। বারাশদীর ম্যাজিছ্রেটে ই, সি, র্যাডিন্‌ মহোদয় এই ইাস- 
পাতাল পর্যাবেক্ষণ করিয়া বলিয়াছেন, "যদিও "এখানে অল্পই স্থান সঙ্কুলান 
হয়, তথাপি এমন অনেক রুগ্ন ব্যক্তি এখানে আশ্রয় পাইয়। থাকে, যাহাদের 
অন্য কোথাও আশ্রয় পাইবার সম্ভাবনা ব| ভরসা নাই। ণবারাণসী 
সেপ্টলহিন্দু কলেজের” সহকারী অধ্যক্ষ আরাগ্ডেল সাহেব বলেন :-__"আর্ত- 
দরীপ্রের সেবাপুশ্রযা বিষয়ে গৌরব করিনার মত কাণীধামের যাহা কিছু 
আছে, তন্সধো এই সেবাশ্রমই শ্রে্।” বিবরণী পাঠে বাস্তবিকই এমন মনে 
ছয় যে, সেবাশ্রমের কার্ধ্যকলাপ শ্বচক্ষে দেখিয়া আসিলে কেছই প্রশংসা! ন! 
করিয়া থাকিতে পারিবেন না। 

নিরাশ্রযর় আতুর দরীদ্রের সংখ্যা বুদ্ধি সহকারে ৩৮ হাজার টাকা ব্যক্কে 
একটী বৃহ্ত্বর হাসপাতাল নির্মাণ কর! নিতান্ত আবশ্তক হইয়া পড়িয়াছে। 
সেবাশ্রম একথা কিছুকাল হইতে সর্বসাধারণকে জানাইয আসিতেছেন। 
ইহার ফলে সন্ৃদয় ব্যক্তিগণ এ পর্যন্ত যতদূর অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাহাতে 
একটী দাতব্য ওষধাঁলয়, একটী অফিস ঘর, পাঁচটী সাধারণ রুণ্রাগার এবং 
তিনটি সংক্রামক রুগ্রাগার নিম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে । কিন্ত এখনও 
একটী ছোট সাধারণ রুণ্াগার, একটী রদ্ধনশীলা, সেবকদের বাসস্থান, 
চাকরদের শয়নাগার, পাইখানা, দ্নানাগীর। শবপরীক্ষার ঘর, ফটক ও 
* স্বারপথ নিশ্্ীণার্থে ১৪ হাজার টাকা আবশ্তক। এই অর্থের জন্য সেবাশ্রম 
জনসাধারণের ঘারস্থ । বারাণসীর মত নগরে যে পেবাফাধ্যের এতদূর 
উপকারিতা, যে লেবাকার্য্যের মহদৃষ্টান্ত আমাদের দেশের পঙ্গেে এতই দরকার, 
অর্থাভাবে সেই কার্ষ্যে বিঘ্ব ঘটিতে দেওয়া কোনমতেই সঙ্গত নহে। এমন 
উদ্ধার, সুমহান লেবাত্রতের সাহায্যে একটী পয়স! ব্যয় করিলেও নে ব্যয় 
সার্ক । সেইগ্ন্ত আমরা আজ রামকৃষ্ত সেবাশ্রমের আবেদনে যোগদান 
করিয়া সর্বসাধারণকে অনুরোধ করিতেছি যে, ধিনি যতটুকু পারেন, ততটুকুই 
এই পুণ্যকর্ধের সাহাষ্যার্থে অবিলম্বে যথাস্থানে প্রেরণ করিয়া বিধাতা ও 
লাধুসহাত্মাদের আশীর্বাদভাজন হউন । সেবাশ্রমের সাহাধ্যকল্পে ধাহার যাহা 
কিছু দেয়, অনুগ্রহ করিয়া সহকারী সম্পাদক, ঝামকৃ্চ মেবাশ্রম, রামপুরা, 
বেনারস্‌ সিটি, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। 


১০ 
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মানবের বামন] । 


বাসনার ডোরে আবদ্ধ যেজন 
সে জন কথন বালিতে নায়ে, 
“এই বাসনাটা মিটাইয়া শুধু 
যাইবে। সত্বর তাহার পারে ।৮ 


কুয়াসার মত আসে বিস্তারিয়া 
পুনঃ তারি মত ন| যেতে চয়, 


হোক্‌ মহাজ্ঞানী--কি করিতে পারে? 
অজ্ঞ/ন-মাবর্জে পড়িয়া যায়! 
( কিন্তু) কুয়াসা বেমন গ্রভাকরে হেরি 
মৃদু মুছ যায় সমীরে মিশি, 
ঘাসনা তেমন দেবব-কুপা রবি- 
কব লিন মাস্াগ। চলি) 
অন্ধকার কু যায় অন্ধকারে 
আলোক শ্রমে ন। এলে তায়? 
বাসনা-তমির জাগে তারি মাঝে 
বিচার-অ।লেক নাহিক যার। 
বাসনার যদি দপাহ করিতে 
পরাণ সতত আকুলে ধায়, 
নুূধীবর ! তবে যওহে ছুঁটিয়। 
বিশ্রাম লভিতে বিভুর পায়। 


হকষ্ণচন্ত্র সেনগুপ্। 


ভগবান স্ীরামরুষ্ 1% 


দুপা কর কৃপাময়! জুড়ি দুটী পাপি-- 
মাগি ভিক্ষা) হদে ধরি শীপদ ছু-খানি । 
ছ্াপরেতে রামকুষ্ণ ছিলে দুটী ভাই, 
*বৃন্নাবন্ধ্ে নাম ছিলঞ্কানাই বল|ই । 





৮৬০০০ সা পাপী দিদি পাপা পপ পাপ ৮৮ সপ সাসিপাপিতা ররর টা 


ধু ঈত্রীরমকৃষ্চোৎগব উপলক্ষে লিখিত । 
১৫ 


০ সি ০৬১ পপির পিপল” শপ উস বাকা 


১১৬ 


তত্ব-মঞ্জরী। | শ্রয়োদাণ ঘর্ষ, গঞ্চম সংখ্যা । 


কলিযুগে তুমি প্রভূ রামকষ্ নামে 
অবতীর্ণ হয়ে'ছিলে ইহ-বঙ্গ ধামে) 
নররূপে শীমঙ্গের অপরূপ জ্যো্ডি-- 
হেরিয়ে সন্ধার হ'তে! পুলকিত মতি ; 
যোগেতে পরমহংস, দেব অবতার, 
আমি কি বণিব দেব, মহিমা তোমার । 
দানিয়া পর্মজ্ঞ।ন ভক্জ-জনগণে, 
চরিতার্থ করিয়াছ অমিয় বচ'ম) 
সংসারের অনার্পতা করিয়া জ্ঞাপন, 
সমভাবে বুঝায়েছ মর্তিক! কাঞ্চন) 
চর্দচক্ষে বে দেখেছে তব আচরণ, 
জ্ঞান-চক্ষু ফুটিয়াছে তাহারি তখন । 
তখনি তোমারি প্রেমে মজায়েছে মন, 
ভুলিতে নারিবে কভু, যাবত জীবন) 
জানিয়াছে ঘুচয়াছে ভবের বন্ধন, 
বৈতরণি তরিবার ভেলা ও ঢরণ; 
বুঝিয়াছে মনে জ্ঞানে করুণা অপার, 
এ ভীষণ ভবার্ণবে তুমি কর্ণধার। 

লীল! সারি, মায়াময় দেহ পরিহরি, 
পশিয়াছ নিত্যধামে আপনি শ্রীহরি। 
চক্ষের অন্তরে প্রভু গিয়াছ চলিয়া, 
অরৃশ্ত অমরপুরে রহিয়াছ গিয়া; 
গিয়াছ গিয়াছ দেব, ত্যজিয়াছ ভূমি 
জানি আমি, সর্বময় সর্বব্যাপী তুমি । 
যে দিকে যখন প্রেমে ফিরাই নয়ন, 
পূর্ণ জ্যোতির্ময় মুন্তি করি দরশন; 
প্থপনে কি জাগরণে কিন্বা নিদ্রা ঘোরে, 
ওই তেজোময় রূপ চারিদিকে ঘোরে, 
তোমার উত্লবে দেব, অতুল উৎসব, ( 
সর্বব মুখে রামক্কঞ্জ রামকৃষ্ণ রব। 





ভাত, ১৩১৬ সাল *]* গীত । ১১১ 


পপ পিনাশীন পপিপিিশদি | কী পিপি 





ভায় জয় রামরুষ্চ পতিতপাবন, 
তক্তি-ভাবে হদে ধরি রাতুল-চরণ, 
নামামৃত পাম করি, নাম করি গান, 
ভাবেতে বিভোর হই, ন্িগ্ধ হয় প্রাণ। 


সেবক--শ্লীষতীন্দ্রনাথ দত্ত । 


শ্্রীপ্্রীরামরুফোৎসব। 


গত ২১ ভাদ্র, জন্মামীর দিন কীকুড়গাছী যোগোগ্ানে চতুর্বিংশ বাধিক 
শ্ীশ্ীরামকৃষে্গোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে । এতঢ্পলক্ষে খী দিবস ১১ নং 
মধুবায়ের গলি পিমুলিয়। হইতে দলে দলে সংকীর্ভন সম্প্রণায় যোগোগ্ানে 
যাইয়া কীর্তনার্দি করিয়! উৎসন ক্ষেত্র পুণা ও 'মানন্দময় করিয়া তুলিয়াছিলেন | 
আমাদের অনুমান, প্রায় পঞ্চরশ সহজ লোক উতব ক্ষেত্রে সমবেত হইয়া 
শ্রীগ্রভুর গুণগানে তার পাদণদ্মে হৃদয়ের ভক্তি ঢালিয়া দিয়াছিলেন | 
তথায় সমস্ত দিবস প্রগাঁদ বিতরণ হইয়াছিল, প্রায় ৫ণ্টী সংকীর্তভন সম্প্রদায় 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমরা নিম্নে কয়েকটা সম্প্রদায়ের গীত উদ্ধত 
করলাম। 


গীত। 
(১) 
অপন্ধপ সাজে, খ্্রগ্রভু বিরাজে, হেপ্সিয়ে নয়ন জুড়াল রে। 
( কেবল ফুল-আভরণেই ভূবনমোহন ) 
( ওরূপ দরশনে নয়ন জুড়াল রে ) 
পতিভের হিতে, গাতকী তারিতে, নখভাবে ভবে প্রকাশ রে ॥ 
(রামকষ্ রূপে ) 
শ্রীপদ যুগলে, শতদল দলে, 
(কিবা কমলে কমল মিশায়েছে ) 
শ্ীপদ-কমলে 
( সেই কমলা-সেবিত শ্থুকোমল শ্ীপদ-কমলে ) 
পি কমল-আসনে মোহন বেদী-পরে ॥ 
€ এই ধিশ্ব হিতে ) (জীব উদ্ধারিতে ) 


১১২ তত্ত-মগ্জরী | [জয়োদন ধর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা । 





৯৯ স্পাপিতী পা শশী সাস্াশািলিপগিশ | আপিল পাশ? পপ 


আজাঁচুলদ্বিত বাছ-হ্থললিত, শমঙে হবস চন্দন চচ্চিত, 
(সদ! নরাভন্ন-করে অভয়দাত1 রূপে ) 
স্থৃবিখাল বক্ষে, ফুলহার সুখে, কিবা দোল মৃদুল বায়ু-্ভবে ॥ 
(মৃদ্র মধুব মধুব ) 
করুণায় মাথ! অধরেতে লেখা, কডু উজলিত সুহাসির রেখা, 
( ভেরে দীন অভাঙ্গনে করুণা নয়নে ) 
* এ -- যান, যায় হঃখ রাশি, কত আশা জাগে হদি-পরে & 
( কল্পতরু নামে) 
মাতি গ্রেমানন্দে, যত ভকবৃন্দে, 
( মধুর বাযকুষ্ জয় রবে) (যে নামে তিতাপ-জ্বাল। যাবে) 
( ভাবে ঢল ঢল রামকুষ্ প্রেমে) (দয়।ল রাম্চন্দ্রের বিলান নামে) 
আজি নাম তরঙ্গে ভেসে যায় রে। 
(প্রভুর গুণ-গানে ) (রামকন্ণ বালে) 
সেনকমগ্ডলী। 
53 
কীর্তন--একতাল! ৷ 
কত দেশ বিদেশে, ঘুরিয়ে নৈরাশে, 
( শেষে ) আইনু ভব ঢয়াবে। 
ভাবিন্ু চরণে, লিয়ে শরণ, 
অনায়াসে যাব পারে ॥ 
( পদ্-ভেলা ভাদিজে ভবে ) 
জনমে মরণে (তব) সেবক হইয়ে, 
ভেবেছিনু ভবে যাবে দিন বয়ে, 
( আমি) পুজিব দুথানি চরণ রাখিয়ে 
(এই) দীন হৃদয় কুটীরে॥ 
(আমার সে আশা পুরিল বই) 
(আমার সাধে বাদ কে সাধিল) 
নিয়তি আমার অন্ধক[রময়, 
তাই কি লুকাঁলে ওহে দয়াময়, 
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( আমি) একাকী অনাথ, ওহে অনাথনাথ, 
পড়ে আছি ভব প্রান্তরে ॥ 
€ মি পরম দয়াল শুনেছি হে) 
(তোমার দেখে কি দয়া হয়না চে) 
শুনি দীন তরে, এলে দেত ধবে, 
বিজনে কাদিলে কাঙ্গালের তরে, 
এ গতিহীনের কথা, পশে নাকি সেথা, 
হোমার কর্ণ কুহরে ॥ 

(আমার গতি কি হকেহে) (ওহে অগতির গতি) 
দীনের তরে গ্রনি, কালী মায়েব কাছেঞকমি, 
পুজ! দিতে দেব কত ডাব চিনি, 

( এমন দয়।ল দেখিনাঁরে ) 
সে সব দীনের ভীর, কে লবে তোমার, 
( আন্ত ) পথে পথে তারা ফেরে ॥ 

( অনাঁথের মত হয়ে) (ভোমার বিহনে হে) 
তুলে লও কোলে, তৌমার কাঙ্গাল, 
স্থান দাও পদে আপনার ব'লে, 

(আমার তুমি বিনে কে আর আছে) 
আর রেখোন! ভুলায়ে, চোখে ঠুলি দিয়ে, 
এই জনম ছুংতীরে ॥ 
( আর জালা সছিতে নারি ) 
সালিখা--ভক্তমণ্ডলী) 


(৩) 

( এই) দীন-হীনে দয়! কর, দয়ার সাগর । 
আঁমি নাহি জানি স্ততি ভক্তি অধম বড়ই পাঁমর। 
অপার তব মহিমা, কে করিবে তব সীমা, 
(ভুমি) জীবের দুঃখে ছুঃখী হয়ে, 
দেশ কাল বিচারিয়ে, 
ভিঙ্গ ভিন্ন ধুগে ধর ভিন্ন ভিন্ন অবভায়। 


১১৪ তত্ব-মঞ্জরী | [ত্রয়োদশ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা । 





পাপা পাও পপ 


তুমি মৎস্য কৃষ্ণ ববাহ, হ'লে পুনঃ নরসিংহ, 
(আবার) হরিতে বলির গর্ব, 
( গ্রহ ) ধবিলে আকার খর, 
পুনঃ সংহারিতে ক্ষত্র সর্ব ঠেলে হে পরশুধর। 
রঘুকুল গৌরব, সী-াপতি রাঘব, 
(তুমি) বুন্দাবূনে নন-সুত, 
পুনঃ হৈলে তথা গত, 
নবদ্ধীপে শ্্রগৌরাঙ্গ দুলাল শচী-মাভার। 
এব|র দীনের বেশে আপিলে, নব্ডাব শিক্ষা দিলে, 
(কলে) শুন ওপে অন্ধ জীব, 





( তোমরা) কেন আর মিছে ভাব, 
যে যেভাবে ভাব ভবে পাইবে চরণ তার। 
জীবের প্রত্যয় কাব, লে সর্বধন্ম সাধন, 
কছু মী দীপ যীন্ত বলে, 
কড়ু খে ঈশা বলে, 
কভু চরণ দে ছাদে না ঞলে উথলে প্রেম পাথার, 
তাইতে রাঁমরুষ্) গৰারবিন্ধ করিয়াছি ভবে সার, 
মুখে রামকষ রানরুষঃ বামরুঞ্জ অনিবার। 
উল্টাডাঙ্গা দেপন্হমিতি_শ্রীপুলিনবিহারী নস্কর | 
(৪ ) 
কীর্তন । 
সুন্দর মন-রগুন তুমি নন্দন-ফুল-সার | 
তুমি রাম, তুমি কৃষ্ণ, তুমি রামকৃষ্ণ অবতার । 
বল রে বদন ভোরে, এ নামে যে অমিয় ঝরে, 
পাপী তাগী তরে, অবহেলা ভরে, যাঁয় রে ভবের পার। 
দলে দলে ফুণ ফুটিছে, 
আজি দলে দলে জলি যুটিছে, 
প্রকৃতি সাজিছে, পাপিয়া ড।কিছে, 
কেন গে! এমন হুইছে? 


ভাত্র, ১৩১৬ সাস1] গীত | ১১৫ 


কেন গে। এদের উন্মাদ ভাব, 
কেন গো এন্ৃরে আজি আলাপ, 
কেন $া! পবন, আকুল মতন, 
সুরভি মাখিয়া লুর্টিছে ? 
এর! কি সকলে গাহিছে গান, এদের কি আজ বিভোর প্রাণ, 
পুণ্য-ব।সবে, পুণা-আনরে, 
পুণ্য-মহিমা গাঁহছে। 
ঝরিছে দেখনা অমৃতধারা, পিয়ে নাম ভক্ত আকুলপারা, 
গাও ভোরে প্রাণ, ঝামকঞ্চ নাম, 
ঘুচিবে ভবের ভাব ॥ 
ভক্ত-শ্রুতীন্দরচন্ত্র মিত্র, ভবকিহ্র। 
৫ ) 
( রূপক ) 
এই কি ছিল মনে গুণ্মণি। 
সাধে সাধি বাদ, হানিলে হে অশনি ॥ 
এলে তীপিতে নিতে কোলে, 
দেখ দেখ হে অনলে-_ 
হৃদয়-কমল জলে দিবা-রজনী ॥ 
(ধামার) 
হৃদয়-বিহারি, হাদি শুন্ত করি, 
ঝয়েছ পাশরি, দীনে পরিহরি, 
তাপিত চিত, প্রেস-বারি বিতরি, 
রাখ রাখ হরি, মনাগুনে মরি ॥ 
( লোফ।) 
ওহে প্রেমাপার, হর হংথ ভার, 
আমার ব্যথার ব্ধী কে আছে আর, 
এস বস হে হৃদয়-আসনে আমার, 
ভাসি নগন-জলে দেখ একবার ॥ 
(ওহে দীননাথ) (ওহে দয়াময়) 


১১৬ তত্ত্ব-মগ্জরী | [ত্রয়োদশ নরক পঞ্চম সংখা 


১ পিসি পন শপ পাপ পপ পাাকপাশপী লা 





শিশির 


( একভাল। ) 
হেক্স করুণা-নয়নে, সম্তাপিত জনে, 
রথ তাপহারি এই দীনে, | 
প্রেম-সুধা কণা বিতরণে, 
( মেল্ত! ) 
নিরাশায় তমোময় হেরি ধরণী ॥ 
সেবক--শ্রীঅমৃতলাল দত্ত (হাবু বাবু )। 





সমালোচনা | 


শ্ীরামকৃঞ্জনামাম্ৃত | ঠাকুর শ্রীরামরুষ। সম্বন্ধে সুমধুর স্ততিগাথ! 
ও গীতাবলা। এপ স্ুুনধুব প্রাণম্পশী প্রেমভ্িভাব্উদ্দীগক গান অতি 
বিরল। শীভগুলি ঈশ্বর গ্রেমিকের পরমনপ্তি ও আনন্দদায়ক, ইহা আমরা 
মুক্তকঠে বপিতে পারি। তভিম্ন ইহাতে ঠাকুর আ্রামকষ্জ ও শ্বামী 
বিবেকানন্দের মনোহারী দুইথানি চিত্র আছে। মুল্য ।* চারি আনা মাত্র। ৫৪ 
নং ক্ষেত্র মিত্রের গলি, মালিখা পো৮ হাওড়ায় প্রকাশকের নিকট পাওয়া যাঁয়। 


পুস্তক প্রাপ্তি । 
স্বামী বিবেকানন্দ শ্রস্থাবলী । ইংরাজী পুম্তক। প্রথম, দ্বিতীয়, 
ভূতীয় ও চতুর্থভাগ পর্যান্ত আমরা পাইয়াছি। আরও ছুইটী ভাগে এই 
পুত্তক সম্পূর্ণ হইবে। এই পুস্তকে স্বামীজীর বক্তুতাবলী, ত্তাহার লিখিত লমস্ত 
প্রবন্ধাবলী, পত্রাবলী প্রস্তৃতি শ্বামীঞ্জী যাহ! কিছু লিখি্।ছেন, এমন কি বাঙ্গাগা 
লেখাগুলিও ইংরাজীতে অস্ুবান করিয়া ছাপা হইয়াছে । ইহা যে অমূল্য গ্রন্থ, 
সে বিষয় আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। শ্বামিজীর সমগ্র গ্রন্থ 
একত্রে আর কোথাও পাওয় যায় না। প্রত্যেক ভাগের মুল্য ২॥* টাকা, 
মায়াবতী, হিমালয়, প্রবুদ্ধ ভারত আাফিস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 
কনথল সেবাশ্রম রিপোর্ট । গত বৎসরের কার্য্যের বিবরণ এরই পুস্তকে, 
ছাপা হইয়াছে । সেবাশ্রমে যক্ধারোগীর জন্ত একটা শ্বতন্ত্র গুছ নির্মাণ আবশ্ু ক 
হওয়ায়, লাধারণেক্স নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর! হইয়াছে । ধিনি যাহ! প্রেরণ 
করিবেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।* স্বামী কল্যাণানন্দ, রামকৃষ। 
লেবাশ্রন, কনথল পোঃ, সাহারাণগুর জেলা। 


শ্শ্রীবামকপঃ | 
শীচবণ ভরসা । 


তত্-মঞ্জরী। 


আশ্বিন, »ন ১৬১৬ গাঙা। 


আযোদশ বর্ষ, ষ্ঠ সংখা । 


রামরুষফ্*লীল|। 
( পুর্বব প্রকাশিত ১০২ পৃষ্ঠার পর ) 


এই ভ্রমণের পর কনিকাতায় আসিয়া চিনি একমাত্র দরক্ষিণেশ্ববে আঁবন্ধ 
থাকিতেন না, সময়ে সময়ে স্থানান্থবে গমন কবিতেন। একদা আদি-ব্রাহ্মসমাজে 
গমন করিয়া তথায় কেশবচন্দ্র সেনকে দেখিশা বলিয়াছিলেন যে, এই ঘুবকটাব 
ফত্ন! নড়িতেছে। এখানে মনের সহিত ফত্নাঁর তুলণ! হউয়ু'ছে | দেই সময়ে 
কলুটোলায় একটী চৈতন্ত-সভা ছিল, তথায় সভ্যেরা চৈতন্টদেবেব আসন ম্ধ্যস্থলে 
সংস্থাপনপুর্্বক কীর্তন করিতেন। পরমহংসদেব তথায় যাইয়া ভাবাবেশে সেই 
আসনে বসিয়াছিলেন । অনেকে প্রথমে এই ব্যাপাব দেখিয়া! অভিযোগ 
করিতে লাগিলেন, পবে হ্রীশার মহাভাবেব লক্ষণ সমস্ত দেখিয়া তাহারা 
আপনাদিগকে সার্থক মনে করিলেন। ইতিপুর্ব বৈষ্ণবচবণ নামে এক মহা 
পণ্ডিত এবং ব্রাঙ্থগ্রী নায়ী কোন অনামান্তা রমণী, তাহাব এই মহাভাব দেখিয়া 
তাহাকে চৈতগ্ে*'অবতার বলিয়া সাব্যস্থ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বৈষ্ব- 
কুলচুড়ামণি কালনাত্ তগবানদাস বাবাজী জীবিত ছিলেন । তিনি কলুটোলাব এই 
ব্যাপার শুনিয়া অতিশয় মন্্াহত হইয়াছিলেন। পরে এক সময় মথুববাবুর সহিত 
ঠাকুর কালনায় যাইয়া, স্্ীছার আশ্রমৈ উপস্থিত হয়েন। তিনি তথাক়্ যাইবা 
মাত্র ভগখানদান বলিয়া উঠেন--কোন্‌ মহীপুরুষ আমাস্গ ক্কতার্থ কমিতে 


১১৮ ছু মঞ্জরী | [| অয়োদপ বর্ষ, বষ্ঠ সংখা । 





উর ৪ সা শি - শীতে পল শশা পাপন সিসিক | পক শিপ পিপাশীাশিশী পিপি 
টি ০ 


আসিয়াছেন ?” পবমহংসদেব তথায় যাইযা ভাবাবোশে বিভোর হইয়া! পড়িলেন। 
তগন বাবাজী শুনিলেন, ইনিই তিনি, যিনি কণুটোলার সভায় আসনে বসিয়া- 
ছিলেন। পরবে তিনি সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়। বার বার তার নিকট ক্ষম! 
প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । এইবপে অনেক স্থলে তাহার মহাভাবের লক্ষণ 
অনেকে দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন | 
১৮৭১ খুষ্টাব্দের ফেব্রুগাবী কিন্ব। মাচমাঁসে তিনি প্রথম কেশববাবুকে দর্শন 
করিতে বেলঘরিয়াষ যান। তখন বেলা প্রায় নয়টা । কেশববাবুকে দেখিয়াই 
তিনি বলিলেন-_-তোমার নেজ খসিয়াছেশ। কেশবের সহিত ধাহারা ছিলেন, 
তাহার। এ কথা হাদিধ! উঠিলেন। কেশববাবু বলিলেন, উন কি বলেন, তোমর! 
শুন। পরমহংমাদন বর্পনেন-যে পর্যন্ত বেঙাচিৰ নজ থাকে, তাহারা জলে 
বান করে, নেজ থসিলে তাহারা ডাঙ্গার আমে । অর্থাৎ তোমার মন, সংসার ভইতে 
চৈভন্যরাজ্যে দৃষ্টিপাত কবিয়াছ, কিন্দ কামিনী কাঞ্চন বপ কালভুজন 
হইতে যতক্ষণ ন! নিষ্কৃতি পাইতেছে, ততক্ষণ কোনও আশা ভরসা নাই। কেশব- 
বাবু তাহার দর্শনে বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন, পর তিনি মধ্যে মধ্যে পবষ- 
হংসদেবের নিকট যাইতেন। কেশববাবু একমাত্র পরমব্রহ্ষর উপানসক ছি.েন, 
পরে গ্রতৃর নিকট যাইয়া তাহার ভাব কিরূপ পরিবর্ভন হইয়াছিল, তাহ] 
সাধারণের অবিদিত নাই । যাহার ফলে নববিধান নামক এক নব-প্রণালী 
সথষ্টি হয়। নববিধানে প্রত্যেক ধন্মনম্প্রদায়ের শ্রেঠ ভাব সমস্ত একত্র সন্দিলিত 
* কারয়া, সেই পরব্রঙ্গের উপাসনার ব্যবস্তা তইস্লাছিল। খুষ্টের প্রেম, চৈতন্যের 
ভক্তি, বুদ্ধের জ্ঞান সমস্ত মিলাইর়া! এক অপুর্ব সষ্টি। খুণ্টর ন্যায় জীবন যাপন না 
করিলে, খুষ্টের উপদেশ অনুঘায়৷ কাধ্য গণালী না! করিলে, সে প্রেম কোথা 
হইতে আসিবে ? এইরূপ প্রত্যেক ভাব সাধন করিলে তবে সে ভাব লাভ হইতে 
পারে । কেবল মুখের কথায় কি কোনও কার্ধ্য হয়! যাহা হউক, তাহার ধন্ম 
ভাব লইয়। যদিও কেশব বাবু কিছু বিকৃত অবস্থা করিয়! ফেলিয়াছিলেন, তথাচ 
তাহার উপর ঠ্ঠাহার যে শ্রদ্ধাভক্তি ছিল, হাহা চলন । পরমহংসদেবের 
পরম প্রিয় সেৰকগণের নিকট শুনিয়াছি যে, কেশব বাবুকে ডাহার প্রতি 
তাহার! যেবপ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে দেখিয়াছেন, তাহাদের মধো সেরূপ কেহ 
করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। হিন্দুগণ দেবদেবী দর্শনে যাইবার সময় 
যেূপ ফলমুলাদি লইয়া! যান, সেইরূপ কেশববাঁবু কিছু "না কিছু লইয়! তাহার! 
চরণপ্রাস্তে রাখিতেন। ঠাকুর একদিন কফেশববাবুকে কিছু উপদেশ দিতে 


আশ্বিন, ১৩১৬ স্ক্চ।]  রামকৃষ্জ লীলা । ১১৯ 


বলেন, তাহাতে কেশববাবু বণিয়াছিলেন মে, কামাবের দোকানে কি ছুট 
বেচা সাজে? 

রামক্কষ্দেন ধনী ব্যক্তিক্টিগকে একেবারেই গ্রাহা করিতেন না। কুষ্দাস 
পাল ও অনেক রাজ! বাহাঁছুবাদি ঠাহার নিকট হইতে ধর্মকথা! প্রসঙ্গে নানাব্ধপ 
লাঞ্জন। ও গঞ্জন! প্রাপু হইয়াছিলেন। 

কেশববাবু ঘদি 9 বামকু৮73 তাপ বিক্ত করিয়। ফেলিয়া ছিলেন, তত্রাচ 
প্রকৃত কথা নালতে গেলে, ক্টাহাব ধবাবাই বাধকুষ্ণদেন প্রণম প্রচাবিত হয়েন। 
তিনি সেই সময়ে সংবাদ পরে ভাহাকে সাধু সলিযা এবং হাব উপদেশ 
কিছু কিছু ছাপিতে লাগিলেন তাহা দ্বারায় সাধাব্ণে তীভাকে দেই সমন্গে 
জানিতে সক্ষম হযেন। ভারতবষের প্রা সমদয় সাধুমাঙ্সা প্রহকে বিদিত 
ছিলেন । তছিন্ন মাল৪ অনেকানেক লোক ঠাহাকে জানিতেন, কিন্্ ১৮৭৯ খু 
হইতে তাহার ভাবের প্ররুত কার্মা ভইতে আবপ্ত হইল। এই সময়ে কয়েক 
ব্যক্তি সংসাঁবেব বিভীধিকাঁয় বিবত হইয়া ঠাহাব নিকউ গমন করেন ভগ 
বাঁন আছেন কি না, ইহাই জানিতে বাঁওয়া তাভাদেব বিশেষ উদ্দেশ্টা ছিল 1 
৩।জ)ৰা যাইয়া যখন তীহাঁৰ ঘবে ঢুকিলেন, তিনি যেন কন পবিচিনের ন্যায় 
আলাপ কবিতে লাগিলেন । তীহাব! প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না! কবিবার পৃব্বেই, প্রভূ 
তাহাতদব উত্তব বগিতে আর্ম্ব করিলেন। তিনি বলিলেন, ভগবানকে চায় কে? 
বিষয় হইল না রনি লোকে দশ ঘটী কাদিবে, পুত্র হইল না বলিয়া পাঁচ ঘটা 
কীদিবে, অর্থ হইল ন! বলিয়া! দশ ঘটী কাদিবে, কিন্ত ভগবান তুমি কেমন, 
তোমাকে কিসে পাইব, ইহ বলিয়া কি কেহ এক ফৌটা চখের জল ফেলে? বে 
ফেলে, ঘে তাহার জন্য কীদিতে পারে, সেই কটাহাকে পা । নাহার এই কথা 
শুনিয়া পরম পুলকিত হইলেন | গৃহে ফিরিবাব সময় দেখেন যে, ভগবানের জন্য 
তীহাদের অন্তরে যে স্থান শন্য ছিল, তথায় রাষকঞ্চদেব উপবেশন করিয়াছেন । 
সর্বন।শ ৷ তাহারা গৃহে আসিয়া এই সমস্ত বিষুয়ে তর্ক বিতর্ক কৰিতে লাগিলেন, 
এ তাহাদের কি হইল, বলিয়! আক্ষেপ হইতে লাগিল । বন্ধবান্ধবদিগের নিকটেও 
তাঁহ। ছুর্বলহ। জ্ঞানে প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেভাৰ হৃদয় হইডে 
দূর হওয়া অপেক্ষা আরও বদ্ধমূল হইয়া যাইতে লাগিল। ষে সমস্ত লোক তাহ! 
গ্ুনিতেন, তীাহারাঁও অবশেষে রামকৃঝ্ দর্শনে গিয়া, তাহাদের পথের পথিক 
হইয়া পড়িলেন। গ্রইরূপ তাহা গ্রায় শতাধিক ভক্ত হইয়া! দাড়াইল। 

গরুমহংলদেব গুরুগিরি একবারে ভালবদিতেন না। ভাহাকে গুরু বলিলে 
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তিনি বিরক্ত হইতেন। কেহ সাধুক্জানে প্রণ্‌ঘ করিলে, অথবা পদধূলি 
লইতে অগ্রসর হইলে, তিনি অশ্রে প্রণাম কবিয়া বগিতেন। তবে যাহারা আপন 
মনের টানে, তাহার প্রতি পারলৌকিক শুনভাশুভ টর্ভর করিত, তিনি তাহাদের 
জন্য ঝড়ই ব্যাকুল হইতেন। কেহ ত্রাহার নিকট হইতে মন্ত্র লইবার ইচ্ছা 
করিলে, তিনি তাহাকে কুলগুকর নিকট হইতে দীক্ষিত হইতে বলিতেন। 
যদ্যপি কেহ তাহাদের প্রি দোঁধাবোপ করিতেন, হাহা হইলে তিনি বপিতেন-- 
আমার গুক বদি শুড়ী বাড়ী বায়। 
তথাপি মামার গুক নিত্যানন্দ বায় ॥ 

যাহারা একান্তই ছাঁডিতেন না, তাহাদিগকে কালীর ইচ্ছ! বাহ! তাহাই হইবে, 
এই বলিয়া নিরস্ত করিতেন । যাহাবা জপ তপ সাধন ভজন করিতে অক্ষম, 
তাহাদ্গকে তিনি বকলম] দিতে বলিতেন । কাভান্ও জন্য তিনি নিজে দায়ী 
হইতেন | কাহাকেও পবিত্রাণ কবিপাম বলিষ! অভয় দিয়াছেন । তিনি 
ঘাহার যেক্প ভাব ও ধারণা, তাহাকে তঙ্গপেই গঠিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। 
তাহার নিকটে পাপী সাধুর ভেদাভেদ ছিল না । যত নান্তিক, পাষণ্ড, ছরা- 
চার, পতিতগণই তাহার ভালবাসার বস্ ও কুপাপাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়$্ছ॥ 

সাধারণ সাধুদিগের নিকট একটী ধারাবাহিক নিয়ম আছে, তাহাদের 
নিকট সেই ভাবে পরিচালিত হইতে হয়। তীহার নিকট তাহ! ছিল না। যে 
ব্যক্তি যে ভাবে আপনাকে গঠন করিতে চাহিয়াছে, তিনি তাহাকে দেই 
ভাবেই গড়িস্। দিয়াছেন । অনেককে তিনি প্রকাস্তরে দন্তাসী করিয়াছিলেন, 
আবার অনেকে মন্স্যাদী হইবার জন্য ইচ্ছ! কবিলে, তিনি বলতেন, সংসার ছাড়িয়! 
যাইবে কোথা ? সংসারের সহিত কেলার তুণন। দেওয়া হয়, কেল্লার মধ্যে 
থাকিয়! শত্রর সহিত শুদ্ধ করা সহজ, কারণ তথায় রসদ ও গোলাগুলি 
অধিক পর্িমীণে জম| করা থাকে । মাঠে যাইয়া সুদ করা ছেমন নহে, তাছ। 
দীর্ঘকাল ব্যাপিয়। চনিতে পাবে না। এই কপ সরে সংসারের কার্য চারি 
আন। মনে করিয়া, অবশিষ্ট বার আন মনে ঈশ্বর সাধনা করিতে হয়। তাহা না হইলে 
শেষে “এক কোৌপীনকা আল্ের স্তায় হইতে হয়। তত্যথা--একজন সাধু এক 
বুক্ষমূলে বাস করিতেন । ভাহ'ব কৌপীন বৃক্ষশাথায় থাকিত, ক্রমে যুষিকে 
সন্ধান পাইয়া কাটিতে লাঁগিল। তিনি প্র মৃষিক দমন করার উদ্দেস্টে 
একটী বিড়াল আনিয়া, তাহাকে প্রতিপাঁন ন্রিতে লাত্রিলেন। বিড়াল দুগ্ধ 
সির ঝাচে ন। দেখিয়া, তিনি পাঁচজনের পরামর্শে একটা গাতী প্রতিপালন আর্ত 
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করিলেন। তাহাতে তাহার এবং বিড়ালের দুগ্ধ সংস্থান হইতে লাগিল। 
এই গাভীর যখন ২।৩টী বস হইল, তখন কয়েকজন পরামর্শ দিল, আপনি 
চাঁষের ব্যনস্থ। করিষ৷ এ বাড়গুলিকে কার্যে নিষুক্ত রাখুন। সাঁধু এইরূপে 
চীষপাস কবিয? ঘোর সংসারীর ন্মবস্থায় উপনীত হইলেন। তীহার যোৌলমান! 
মন মংসাবের কাজে চলিয়া! গেল। 

পর্মহংসদেব্র অনেকগুলি স্ত্রীলোক ভক্ত ছিল। তাহাদের জীবন ও 
চরিত্র মভুত; তাহ! অল্প কথার বলিতে চেষ্ট| পাওয়! বিডম্বন!। 

এইরূপে তীহার একটী সম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিল। সম্প্রদায় বলিতে 
ঠিক যাহ! বুঝায়, তাহার মধ্যে যদিও ঠিক সেইভাব নহে, তত্রাচ তাহার! 
মিলিমী 'পভৃকে লইয়। পরম আনন্দে দিনা'তিবাহিত করিতে লাগিলেন । 
ক্রমে তাহারা সকলে মিলিয়া ঠাকুরের জন্মোৎসব আরঙ্ করিলেন। ইছাঁতে 
গাহারা তাহাকে লইয়া পরম আনন্দ করিছেন। কীর্তন আরম্ত হইলে, 
ভীহার ভাবাবশ হইয়। ঘাইতি। তখন ভক্তের তাঁহাকে চন্দনাদি ও পুষ্পমল! 
দিয়া সজ্জিত করিয়া দিতেন । ভাব অনসান হইলে তিনি গলার মালা, কপালের 
»এনাদি মুছিষা ফেলিতেন, কিন্তু চরণের চন্দন মুছিতে পারিতেন না। 
ভগবান্‌ ভক্তীধীন, চরণে ভাহার অধিকার কি? এই উৎসবের পর ভক্কেরা 
তথায় প্রসাদ গ্রহণ করিতেন) তিনি জাতি নির্বিশেষে বিভাগ করিয়া সকলকে 
আহার করাইতেন। এইরূণে তিনি কিছুকাল ভক্তদিগকে লইয়া! পরম আনন্দে 
দিনাতিবাহিত করিলেন । 

১৮৮৪ খুষ্টাবে, একদিন অপরাহ্ে কয়েকলন শিষ্য তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গেলে, তিনি তাহাদিগকে বলিলেন-__"দেখ, আমি মীকে বলিতেছিলাম 
যে, মা! এদের একটু শক্তিদে, এরা উপদেশ দিয়া তৈয়ারী করিবে, আমি 
একবার স্পশ কবরয়া দিব ।” তখন তাহার এ কথার মর্ম কেহ বুঝিতে পারিল না। 
ইহার কিছুদিন পরে ভিনি গলদেশে' বেদনা অন্ুনতব করিতে লাগিলেন 
বেদন! বৃদ্ধি হইলে, ক্রমে অন্না্দি ভোজন বন্ধ হইয়া গেল। সুজি ও দৃপ্ধা্দি তরল 
ত্রব্য ভোজন করিতেন। ক্রমে এ স্ফোটক বহিদেশে ফৌড়ার সায় হইয়! 
উঠিল। কত ডাক্তার, কবিরাজ, তাহা আরোগ্য করিতে চেষ্টা করিলেন, 
কিছুতেই কিছু হইল না। তাহার ব্যারাম সারাইবার জন্ত তাহার ভক্তের 
তাহাকে কলিক।ত। & শ্ামপুকুর* নামক স্থলে আনিকা রাখেন। তাহাকে 
ব্যার[ম গন্বদ্ধে কোনও কথ। জিজ্ঞাসা করিলে, ভিনি বলিত্তেন, এ দেহ একট! 
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কাগজের খাচ।, তাহাতে একট ছিদ্র হইয়াছে, তাহার জন্য চিন্তা কি? কথন 
বলিতেন-দেহ জানে, ছুঃখ জানে, মন তুমি তানন্দে থাক । এই শ্যামপুকুবে 
কালীপুক্জার বাত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা হয়। 

তিনি কোনও ভক্তের শিকট এ দিন প্রাতে প্রকাশ করেন যে, অন্য একটা 
বিশেষ দিন। তিনি অপরাপর ভক্তগণের নিকট উহ বলিলে, শ্ঠ(মপুকুবস্থিত 
বীরতত্ত শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ শ্ঠামাপুজার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করিতে 
লাগিলেন । যখন রাত্রি প্রায় আটটা, তখন সকলে দ্রেখিলেন মে, সকলই 
আন! হইয়াছে, কিন্ত প্রতিমা সংগৃহীত হয় নাই। তখন রামকৃঞ্চেব সন্মুখেই 
সকল দ্রব্যাদি সাজাইয়া রাখ। হইল। ভক্ত শ্রীযুক্ত গিরীশচন্্র ঘোষ মহাশয় 
রামবাবুব উদ্দীপনা কুলচন্দন বিলবপত্রাদি লইয়া "জয় রামরুধ্ত' বলিদা প্রহর 
ভ্ীপাদপন্মে অঞ্জলি দিলেন । সেই সঙ্গে সঙ্গে সকলেই একে একে জিন বাম 
কৃষ্ণ বলিয়া! অঞ্জলি দিতে লাগিলেন! রামরুষ্ ভাবাবেশে ববাভয়কবে এক 
অপু মূর্ঠিতে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। সকলে “জয় রামকৃষ্ণ? রনে হাততালি 
দিয়! নুত্য করিতে লাগিলেন। কিছুকাল এইবপ চলিলে, '্রতুর ভাব উপ- 
শমিত দেখিয়!, রামবাবু সুজি, লুচি ইত্যাদি উহার দন্মুথে ধরিলেন। বাম 
একে একে সকলই আহার কবিলেন। তাহার পীড়াব পর তিনি সবজি 
ভিন্ন আর কিছুই খাইতে পারিতেন না, কিন্তু এইক্ষণ আর সেই ভাব 
কিছুই দেখা গেল না । এই দিনের ঘটনা স্মরণ কবিয়া, ভক্ত বিভোর প্রাণে 
গহিয়।ছেন-- 

দেখি মা তোর রূপের ছবি, (ওমা) এমন জপ ত আর দেখিনি । 
ভয়ঞ্করা, রুধিরধারা, নয় অসিধর ব্রিনয়নী ॥ (আমার মা) 
রূণবেশে ডরে ছেলে, সে সীর্জ কি তাই লুকণইলে, 
সম্তানে অভনগ দিলে, ওম। ব্রাতয়-প্রদাফিনি ! 
কি দোষে ভোলারে ভূলে, (ওম) রাখনি আজ পদতলে, 
শিবকে ফেলে বুঝি শিবে, (আজ ) দিলে আমায় চরণ দু'খানি ॥ 

এইখানে স্ঠাহাকে দর্শন করিবার জন্য কলিকাতার জন-দাধারণ্র সমাগম 
হইত। একদা কোনও সাধুপুরুষ তীহাকে বলিয়্াছিপেন, আপনি এত 
সোজা হুইয়াই লোঁকের পক্ষে বড় পেচ হইয়াছে । লোকে কত কণ্ঠ, কত 
পরিশ্রম, কত অর্থব্যয় করিয়া, দেশে দেশে“ ঘুরিয়া সাঁধুদর্শন কারিয় বেড়ায়; 
কাহার নিকট এক আন, কোথাও হই আনা , কোথাও বড় জোর চারি আন! 
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দেখিয়া আসিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে; কিন্তু এখানে বিকালে পান 
চিবাইতে চিবাইতে বেড়াইতে আপিয়! ষোল আনা দেখিয়া যায়, সুতরাং তাহারা! 
আপনাকে ধারণ! করিতে গ্রীরে না। 

স্টামপুকুবে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া, তিনি কাশীপুব অঞ্চলে যাইয়। 
অবস্তিতি কর * লাগিলেন । চিকিৎস। বীতিম্ত চলিতে লাগিলি। ছুই দিন 
ভাল গ'পশ, আবার বাড়িয়া উঠে) একদা শশধর তর্কচুড়ীমণি বলিলেন, সমাধির 
সমশ এ খান একটু মনোনিবেশ করিলেই, উহা সারিয়া যায়। তিনি বলিলেন, 
সমাধি করিয়া রোগ আরাম করিতে হইবে? এ অতি রহস্তের কথা! 

ক্রমে ১৮৮১ খৃষ্টানদের ১লা জীন্ুযারী আসিল। স্ই দ্ব্স তিনি অপেক্ষাকৃত 
সুস্থ ছিলেন। এ তারিখে ছুটী থাকা অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল। 
তিনি 'অপব[জকালে সকলের নিকটে আসিয়! বলিলেন, আমি আর তোমাদের কি 
বালণ, তোমাদের নকলের চৈতন্ত হউক। এই বলিয়। তাহার ভাবাবেশ হইয়া 
গেল । শক্কেরা পুষ্গচয়নপুর্ঘক “জয় রামকৃষজ বলিয়া তাহার চরণে দিতে লাগিলেন। 
একটু ভাবাবসান হহগে, ঠিনি উপস্থিত মণ্ডপীর বক্ষে হস্তপঁশ করিতে লাগিলেন। 
৩।খারা সকলে ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন, কেহ হাসিতে লাগিলেন, কেহ 
কাদিতে লাগিলেন, কেহ নাঁচিতে লাগিলেন, সে এক অড্রত দৃশ্ত। হায়! 
তপরে আর ঠাহাকে সেজপ আনন্দ কবিতে দেখা যায় নাই। রোগ ক্রমে 
বুদ্ধি পাইতে লাগল। তাহার সন্াসী সেবকগণ প্রাণপণে তাহার সেবা 
শু করিতে লাগিলেন । গৃহীরা ও সধন্রলাধ্য সআহাধ্য করিতে লাগিলেন। 
যদিও তিনি দুর্বল হইয়! পড়িয়াছিলেন, তত্রাচ কেহ গেলে উপদেশ দানে বা ঈশ্বব 
প্রসঙ্গে বিন্দুমাত্র কাতর ছিলেন না। তিনি মহাপুরুষ, তাহার এ ভোগ কেন? 
জীবের পাপের তোগ তিনি ভূগিলেন । শত শত নাস্তিক পাষগু যে তাহার 
উপর পাপের ভার দিয়! নিশ্চিন্ত হইল, তাহাদের ভোগ তিনিই গ্রহণ করিলেন। 
ইহ তিনি শ্রীমুখেও কয়েকবার বলিয়াছেন । 

সন ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ, রবিবার, প্রাতেঃ তিনি ভক্তদ্িগকে 
ডাকিয়া পঞ্জিক। দেখিতে বলিলেন সেই দ্িনকার সকল বিবরণ শুনিয়া যেই 
১ল। ভাদ্র কহিলেন, তিনি বন্ধ করিতে বলিলেন। স্ই দ্রিন তিনি কেমন 
এক রকম হইয়া উঠিয়াছিলেন । অপরাহ্ধে ডাক্তার নবীন পাল আসিলে হাত 
দেখাইলেন ? নাড়ী £্বথিয় তাহরি চক্ষু স্থির হইল। রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
উপায় কি? ডাক্তার মর কথা কহিলেন না। তৎপরে ভিনি কোন ভক্তকে 
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ডাকিয়া বলিলেন, এতদিন বাদে এবা বলে কি? অতঃপর কহিলেন, দেখ আমার, 
ইাড়ি হাড় দাল ভাত খাইতে ইচ্ছ। করিতেছে । সেইদ্দিন রাত্রি ১টার সময় 
উঠিরা সুজি ভক্ষণ করিলেন। পরে কোন সেবককে (গাকিয়া কহিলেন, ইহাকে 
শ্বাদ বলে। সেই ভক্ত মনে মনে কহিলেন, এই সময্সে যদি ইনিই তিনি, একথা 
বলিতে পারেন, তবে বুঝি যেসব ঠিক। অমনি তিনি বলিলেন, যে রামচন্দ্র ধনু 
ধরিয়া রাবণকে বধ করিয়াছিলেন, যে কৃষ্ণ পাগুবদিগের সখা হইয়াছিলেন, 
সেই ইদানী ইহার মধ্যে বামকৃষ্রূপে বহিয়াছে। পরে ১টা ৬ মিনিটের লময 
তাহার সমাধি হইয়া গেল। সকলেই আতঙ্কে শিহরিয়। উঠিলেন। ততক্ষণ 
সহরে তীহার ভক্তদিগকে সমাচার প্রদান করা হইল। ১লা ভাদ্রের প্রাতঃ 
সমীরণ রাখধঞ্চের লীলাবপান ঘরে ঘবে প্রচার করিফা দিল। সকলে থে 
কি মর্মান্তিক বেদনায় অস্থির হইলেন, তাহ! ব্যক্ত করিতে কে সক্ষম । 

অপরাহ্ন টার সমর তাহার দেহ পুস্প5নদনাদির দ্বারায় স্থসজ্জিত করিয়া 
সঙ্বীর্ভন করিতে করিতে তীহাকে কাশীপুরের ঘাটে আনিয়া দাহ করা হইল 
তাহার দেহাবশেষ মস্থিপুঙজ একটী তা পাত্র করিয়া আনিয়া কাশীপুরে রাখিয়া 
ভক্তেরা তাহার দৈনিক পুজা করিতে লাগিলেন । পরে ৮ই ভাদ্র, জন্মাষ্্মীর- 
দিন, তাহ। কাকুড়গাীর যোগোগ্ভানে সকল ভক্ত একত্রিত হইয়! সমাধি প্রদানে 
তথায় মহৌৎসবাদি করিয়াছিলেন। এইক্ষণ তথায় মেবকমণ্ডলী তাহার সেবায় 
নিধুক্ত আছেন। বর্ষে বর্ষে তথায় এই সময়ে উৎসব হইয়া থাকে। আগামী 
মঙ্গলবার জন্মাষ্টমীর দিন তথায় মেই উৎসব হইবে । আপনারা অনু গ্রহপূর্র্বক 
তথায় সেই দীনবন্ধু পতিতপাবনের শ্রীমন্দির ও উৎসব দর্শন করিতে যাইবেন, 
ও প্রসাদ ধারণ করিবেন, অদ্য এই প্রার্থনা । 





মাত আগমনে । 


আজ লহসা কেন এন্রপ পরিবর্তন হইল । কাল যাহাদিগক্ষে মলিনবেশে 
দেখিয়াছি, যাহাদিগকে লজ্জাভয্ে মেঘাবরণে বদন আবৃত করিয়া অবস্থান 
করিতে দেখিয়াছি, যাহাদিগকে দীঘি সরোবরে নয়ন মুদিয়। নিদ্র। যাইতে 
দেখিয়'ছি, যাহাদিগকে চিন্তা সাগরে লিমগ্ন হইয়া হাবু ডুবু করিতে দেখিয়াছি, 
আজ আবার তাহাদের এরূপ দেখি কেন? কোথায় গের্স তাহাদের সে সব 
ভাব? বিদ্যুক্চকিতের শ্তায নিমেষের মধ্যে কেন এরূপ পরিবর্তিত হইল? 
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ইহাদের বর্তমান ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, ইহারা যেন কাহার 
অভ্যথথনার জন্য পুরাতন মলিন বেশ সকল পরিত্যাগপুর্বক নৃতন বেশ নূতন 
ভূষণ পরিধান করিয়া দগ্ডায়ম্ীন হইয়া রহিয়াছে । 

কাল যে সেফালীবুক্ষ, ষে স্থলপন্থতক্ মলিন বেশে উদ্যানের একপার্ে 
দাড়াইয়াছিল, আজ তাভারা নৃুন পাতাৰ নুন্ছন ফুলে সুশোভিত হইয়া সুন্দর 
বেশ ধারণ করিয়া মানবহদয়ে মহা আনন্দের তরঙ্গ উতৎপন্ধ করিতেছে । কাল 
যে শশখব জলদজাল সনাবুঠ ইমা! গভ্ভীরমুত্তি ধারণ কবিয়াছিল, আজ সে, 
মেঘমুক্ত নীলাকাশের এক কোণে উপপেশন করিয়া শ্মিতমুখে জগত্বাসী মকল- 
কেই হাসাইতেছে। কাল ষে তারকামগ্গী মেঘাবগঠনাবৃত হইয়াছিল, আজ 
তাহাবা সে অবগুঞ্ঠন উন্মোচন করিয়া মন্্রমুদ্ধিতের ন্যায় পৃথিবীর দিকে এক 
ভাবে তাকাইয়া ধরাবাসী প্রাণীগণকৈে যেন কি এক অভিনবভাপ জ্ঞাপন 
করিতেছে । কল্য যে পদ্মিনীমোহন ক্ষীণ তেজপিশিট হইয়া মানবেশে 
অস্বরপথে বিচরণ করিতেছিল, আজ সেনৃতুন তেজে তেজীয়ান হইয়া ধরার 
সৌন্দর্য্য বিধানে একাগ্রচিত্ত হইয়াছে । কল্য সরসী গে, যে ুর্ধ্যপত্রীগণ 
2এ।স অভিভূত হইয়াছিল, আজ তাঁহারা নয়ন উন্মীলন করিয়া সরোবরকে 
হাসাইতেছে এবং জগতের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছে। 
কল্য যে ছায়াপথ গগনের কোন অজ্ঞাত স্থানে লুক্কায়িত ছিল, আঙ্গ সে লোক- 
লোচনের গোচরীভূত হইয়া ধরাবাণীকে কি এক অভূতপূর্ব আনন্দ দান 
করিতেছে এবং বলিতেছে যে, আমারই বক্ষের উপর দিয় মা আসিবেন, তাই 
আমি পূর্ববান্কেই প্রস্তত হইয়া রহিয়াছি। কল্য যে সমীরণ সকলের নিকটে 
অগ্রিতাপের নায় অনুভব হইতেছিল, আজ লেই প্রভঞ্নের মহ্‌ নিগ্ধ হিললোলে 
মর্ত্যণাসী প্রাণীকুলের চিত্তে যেন কি এক অননুভূত আনন্দের উদয় হইতেছে। 
কাল যাহারা ত্রিতাপ জালায় দগ্ধীভূত হইয়! হাহাকার করিতেছিল, আজ 
তাহার! প্রকুতি-দেবীর আনন্দ জনিত ভান্তচ্ছটা পরিদর্শন করিয়া ব্রিতাপজা'লা 
বিশ্বৃত হুইয়! প্রকৃতির হাসির সঙ্গে হাসি মিশাইয়। আননো মাস্িতেছে । 

মা আপিতেছেন, মায়ের আগমনের সদয় অতি সনিকটস্থ হইয়াছে, তাই 
প্রকৃতি দেবী, মহা প্রকৃতি মায়ের পাধিব রাঁজ্যের সৌনরধঘ্য সম্বর্ধনের জন্য, 
তাহার চিত্ত প্রফুল্লিত করিবাব জন্য, পক্ষান্তরে তাহার অভ্ার্থন|! করিবার 
আশার, যেন তাড়াতাড়ি টীয় সাঁজসজ্ঞ! পরিহার করিয়া, নৃতন সজ্জায় সজ্জিত 
হইতেছেন আমরা যাহাদের অটৈতন্য পদার্থ বলিগ়া অবজ্ঞ! করি! থাকি, 

১৭ 


সত 


খটি 


১২৬ তন্ত্র-মঞ্জবী। [ ্রয়োদশে বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা। 
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আজ সেই জড়পদার্থেরা প্রকৃতির শাসনে শ্রাসিত হইয়া! দেখ, মায়ের পূজার 
জনা কত উদ্ঠোগ, কত আয়োজন করিতেছে । 

এঁ দেখ, উজ্জল নক্ষত্রমাল! অবলোকন করি. যেন বোধ হইতেছে যে, 
মায়ের মন্তুকোপরি স্ুবিস্্ত নীল টক্জাতপতললগ্র ঝালৰ সমূহ ঝকৃ ঝকৃ 
করিয়া জিতেছে । চন্ত্র হুর্যাকে দেখিয়া যেন তন্্রাতপতলাবস্থিত দোছুলামান 
দিব্য দুইটী আলোকাধাব বণিয়া অনুমিত হইতেছে । শারদীয় মলয়, কুস্ম- 
সৌরত আহরিয়া আনিয়া মায়ের বিধিবিষুপুজিতপদপ্রান্তে ঢালিয়া দিবার 
জন্য যেন মুমন্দ ভাবে ইতন্ততঃ বিচরণ করিতেছে । বাধু-বিকম্পিত শ্ঠামলাম্বর 
দেখিয়! জ্ঞান হইতেছে যে, প্রকৃতি-হ্বন্দরী যেন বাহুদ্ধারা রাঁজরাজেশ্বরী 
মাকে স্বর্গরাজা ভইতি এ ধবাধামে আমিবার জন্য আবাহন করিতেছেন। 
নদীসমুহের ধীর প্রবাহ দেখিয়া অনুভব হহতেছে যে, দ্রতবেগে গিয়া চবণ 
স্পর্শ করিলে মায়ের ত্রিলোকসেবিতপদদে আঘাত লাগিতে পারে, তাই 
তাহারা মন্দাকিনী-জলবিধৌত মাতৃপদ ধৌত করিবার জন্য যেন ধীবে ধারে 
অগ্রসর হইতেছে । দীর্থিক1, সরোবরসমূহ পদ্ম-নেত্র বিকশিভ করিয়া নিপমা 
মায়ের অপন্রপরূপ দর্শন করিবার জন্য যেন প্রতীক্ষা করিতেছে । ঝিন্িন্ষন- 
গণের এক প্রাণে একতানে স্ব কবিতে দেখিয়া মনে হইতেছে যে, প্রকৃতি 
দেবী স্বীয় দোষ অপনোদনের জন্য যেন, বিশ্ববিধাত্রী মায়ের নিকটে ক্ষমা 
চাহিতেছে । মেঘমগুলের গুড় গুড় শব্দ শ্রবণ করিয়া বোধ হইতেছে যে, 
কাদপ্িনী ষেন আমাদের মায়ের আগমনবার্তা ঘোষণা করিতেছে । এইরূপ 
যাহার দিকে চাহিতেছি, তাহাকেই বিশ্বেশ্বরীর কার্যে নিযুক্ত দেখিতেছি, 
তাহাকেই প্রফুলিত দেখিতেছি । 

আনন্দময়ী মায়েয় গুভাগমনে, আজ ত্রিজগত্বাসী সকলেই আনন্দিত, 
সকলেই প্রকুলিত। ত্রিক্গগতপ্রদবিনী মায়ের অর্চনার জন্য আজ সকলেই 
উৎসাহিত, সকলেই লালায়িত। কিন্তু কৈ, তুমি আমি ত মায়ের পুজার জন্য 
কোন উদ্যোগ, কোন আয়োক্গনই করিতেছি না। তুমি আম না জগতের 
শ্রেষ্ট প্রাণী। তুমি আমি না সংসারের সকলের কাছেই জ্ঞানের গর্ব 
করিয়া থাকি! এই কি ভাই! তোমার জ্ঞানের পরিচয়? এই কি 
ভাই! মায়ের সম্তানেব পরিচয় ? যাঁচার! মায়ের প্রক্কৃত সন্তান, দেখ, তাহারা 
মায়ের আগমনে কতদূর পুলকিত হইয়াছে । « কিন্তু কৈ, (ভুমি অমিত এ শুভ 
মুহূর্তে পুলকপূর্ণ হৃদয়ে মায়ের পুজা করিবার জন্য লালায়িত হইতেছি না। 





আখি, ১৩১৬ সঞ্জল*। ] মাতৃ-আগমনে । ৬২৭ 








শান শপিীপীিগিপা্ পিল পোপিও ক 


অুহো 1 আমাদের হাদয় কি কঠিন। কি মম্মর নিশ্মিত। আজ এই শুতিনে 
দেখ জড়পদার্থ পর্য্যস্ত৪ মায়েব মহিমা সটৈতন্য হইয়া উঠিতেছে, আব 
আমাদের এই ঘষে, চির-অগমীড, সংপার-ভাবনা-রৌদ্র বিশুষ্ক বক্ষপ্থল, সে আজ, 
ত্রিতাপহারিণী মায়ের আগমনবার্তী অবগত হইয়া পুলক-স্পন্দিত হইতেছে 
না, বা অসত্য, অনিত্য পদার্থ দর্শনরত নয়নতটে আনন্দাশ্র প্রধাহিত ভইতেছে 
না। এইরূপ অবস্থা দেখিয়াই বোধ হয় মান্ৃতন্ত সাধক গাহিয়! ছিলেন-- 

“নদ1] মা মা! বলে ডাকিবে । 

পৃবতে পরতে হুদয়েৰ সাথে মার নাম গেঁথে রাখিরে। 

ফুল কুন্থম স্থবাস হরিয1, এয পদে মলয়! দিতেছে 21ণয়া, 

পিককুল কানে ঢালিছে অমিয়া- 

যে নাম সদা গাহিরে-_- 

কিসের লাগিয়া এ দেহ ধরিয়! 

সে নাম ভুলিয়া! থাকিবে । 

গগনে চন্দ্র ধরিছে দেউটা, 

ঝিল্লিক। ঝিবিটি স্তবে পরিপাটী, 

পবিয়া প্রকৃতি শ্াঁমল সাটী 

সদা যে প্দ লাগিবে__ 

বিবিঞিবাঞ্ছিত, হবি-মারাধিত, 

কেন সে পদে মজে নাথাকিরে। 

মার নামে কঠিন পাষাণ গলে যায়, 

মকমাঝে উৎস প্রবাহিত হয়, 

কি মহিমা মার নামেরে-- 

কি জানি কি দিয়! গঠিত এ হিয়া, 

তাই ম! নামে ঝরেনা আখিরে |” 

সত্য কথা, দেখ, মাতৃনীমে কঠিন পাঁষাঁণ বিগলিত হয়, মরুভূমে উৎস 
প্রবাহিত হয়, গুফতরু পল্লবিত হয়, আর তোমার আমার হৃদর পাষাণ 
হইতেও কঠিন, মকুক্ষেত্র হইতেও শুক, তাই, এই মাতৃ-আগমনে মায়ের চরণ 
যুগল দর্শন করিবার জন্ত আমাদের হদয়ক্ষেত্রে ভক্তির উৎস উচ্ছসিত 
হইতেছে না? 
ভাই! তুমি আদি ঘোর অবিষ্ীন্ককারে নিপতিত, তাই মাসের মহিম 


শশা পাশা সি 


১২৮ তত-মঞ্জরী | [ ত্রয়োদশ বর্ষ, ষষ্ঠ সখ্য । 


লাীপাশিশিপািশপপিপীপশা শশা? লালা পাশাপাশি 


আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না । দেখ, পুত্রগণ বারমাস বিদেশে প্রবাস 
করিয়া অবসর মত জননীর চরণযুগল দর্শন করিবার আশায় স্বীয়বাসে আগমন 
করে। আর আমাদের দয়'ময়ী দয1 করিয়। নিজেই চির-পবাসী পুত্র 
আমরা, আমাদের দেখা দিতে আসেন । কথাটা ঠিক হহল না, তিনি 
আমাদের দেখা দিতে আসেন না, দেখিতে আসেন । আমাদেব মধো কত 
জনের বামায়ের কথা স্মরণ আছে, আব কতজণল বা হণয় হইতে মায়ের 
স্বৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহাই মা শে, 7-$, ঠাভার চিবদাধের অমরধাম 
পরিহার কবিয়া, এ মরধামে আগমন করেন। মায়ের নাম স্মরণে আমা- 
দের মুক্তি, বিন্মরণে স্বন্ধন, তাই মা, আমাদের তাহার কথা স্মরণ করাইয়!, 
এ ভববন্ধন হইতে মৃক্ত করিবার জনা, ভঁতভাবনকে ভাবনার সাগরে নিমগ্র 
করিয়া আমাদিগকে ভিন'দলের তরে দেখা দিবার জন্য, এ মধ্তযভূমে আগমন 
করেন। এমন দয়া, মা না হইলে কি অন্তেতে সম্ভবে ? 

তাই বলি ভাই! এ শুভ মূহূর্ত ত্যাগ করিও না। ধাহাকে দেখিবার 
জন্য ব্রহ্মা বিষ, শিব, ধ্যাননিমগ্র হইয়া কত ঘুগধুগান্তর অতিবাহিত 
করিতেছেন, ধাহার দর্শন লালসায় মুনিধধিগণ সংসারের সকল আসত _. 
পরিত্যাগ করিয়। নয়ন যুদিয়া অনন্তকাল ক্ষেপণ করিতেছেন, তিনি আজ 
দয়া করিয়া তোমার ঘারে উপস্থিত; হে মানব! তুমি সংসারের মোহে 
ভুলিয়া তাহাকে অনাদর করিওনা, তুমি এই শুভ অবসরে তক্তিভরে 
কৃতাঞ্চলিপুটে তাহার সম্মুথে দণ্ডায়মান হইয় ত্রক্ষার্দি দেবতারাধিত মাকে 
ভারম্বরে আহ্বান কর-- 





০৮৮৮০ শপ ৯- ০ আঞ্ক 





০ + পাশপাশি পপাপশ্পীপিাতি 





“আশচ্ছ বরদে পেধি চণ্গিকে সর্বমঙ্গলে । 
ছুঃখ হান্ত্র মহাদেবি দেহিমে বরমুন্তমং ॥৮ 
আর ভঙ্জিপূর্ণ হৃদয়ে তাহার হুরাঁস্থর-মুকুটতট-বিধৃ্ট চরণামুজে_ মস্তক স্থাপন 
করিয়। বল-_ 
"্রঙ্গাদি মাতরং দেবীং ঈশ্বরীমীশ্বর প্রিয়াং। 
প্রণতোহম্মি সদ] দুর্গাং সংসারার্ণৰতারিণীং ॥ 
সর্বরূপময্নী দেবী সর্কঝং দেবীময়ঃ জগৎ। 
অতোহ্হং বিশ্বরূপাং তাং নমামি পরমেশ্বরীং 8৮ 


কা স্তিবন্ধ ভট্টাচার্য ॥ 


আদ, ১৩১১ সু] ্রীরামরুষ্ণ-গোষ্ঠ-গীতি। ১২১ 


পাপা পপ পপাপসপপপাপপপসপাপস পলাশ পাপা াশীীশপিসাশাপশপি পিপি পাপীিপাশিশপ শিপ শটীিও পিপল পিপপালাপািসি পপ 


শ্রীরামরুঞ্জ-গোষ্ঠ-শীতি। 


পাঠ সমপণে ছি পেলে শিশুগণে । 
সকলে মিলিল তবে গদাধর সনে ॥ 

(তারে সকলে যে ভালবাসে ) 
পুথিপত্র পাঠযোত্র ফেলি নিজ ঘরে । 
আনন্দে মিলিল সবে খেলিবার তরে ॥ 
খুদিরাম-গৃহ কাছে আছে এক মাঠ। 
তথায় খেলন-মেল! আনন্দের হাট ॥ 
( সবে জানন্দে খেলা করে--আনন্ময়ে লয়ে ) 
হাড়ু-ডুড়ু দৌড়াদৌড়ি খেলিছে গদাই। 
সঙ্গীগণে রঙ্গী সবে স্থথ সীমা নাই ॥ 
বধ অথ কভু পে মজে কেহ “চেক । 
“বুড়ি” সাজি বসি হাসে গদাধর মোর ॥ 
পরশি গপাই অঙ্গ “চোর” নহে আর। 
খেলাছলে মুক্তিদান করে কর্ণধার ॥ 
কথন নিলিয়া তথা বাখালের ছেলে। 
ত্রজখেল গোস্তলীল। কৃষ্ণভাবে থেলে ॥ 
দাম সুদ্বাম কেহ, কেহ বল! (১) ভাই ॥ 
আপনি সে গদাধর, প্রাণের কানাই ॥ 
দাম বনুদাম কেহহ্মাবল সাঞজিল। 
গদাধর-চিতে কিব! ভাব উপজিগ। 

(বুঝি পুরব পড়ল মনে) 
আব। দিয়ে বনে বনে গোধন ফির।য়। 
ধেস্ু-বৎস কোলে তুলি কতু গীত গায় ॥ 
ভাইরে কানাই, বলি কেহ কা ফুকারে। 
ভূতিখালে(২) থেলে যেন যমুনা বিহরে ॥ 
কালিয় দমন কভু নাশে বা অগ্থর | 





[্ বলরাম । 
(২) তৃতির খাল, রাখকৃ্ষের বাঁটীর মম্মিকটে । 


১৩০ তত্্ব-মঞ্জরী। | ত্রয়োগঙ্ণ বর্ষ, য্ট পাখা । 


৮৯ শীিশিশী শি পাপা ২ পা শিশাশশাাশিটটী শশী শিট শী শিস শী পপ পাপা সা পাশাপাশি 


থেলিতে খেলিতে কিবা আনন্দ প্রচুর ॥ 

গদাধরে মাঝে লয়ে কডু সবে নাচে । 

সঙে সঙ্গে ফেরে দাম কাটা-খোচ। বাথ ॥ 
( রাঙ্গাচরণে বাজে বা পাছে) 





গুরু ও শিষ্য । 


জগন্ময় জগদীশ্বরের এ বিশ্বসংসারে সকলেই কিছু না কিছু জ্ঞান ও 
বুদ্ধিবুত্তি লইয়! জন্ম-পরিগ্রহ করে বটে, কিন্তু গুরু ব্যতীত তাহার বিকাশ ও 
স্বস্তি হয় পা। গুরুদেব আমাদের ধন্মপথের একমাত্র সম্ভাষ, পথপ্রদশক ; 
তাহার নুশিক্ষায় আনাদের ধন্দুজীবন সংগঠিত হয়, তাহার সঞ্জা৭নী সপ 
মন্ত্রে আমাদের অজ্জঞন জড়বৎ জীবন উজ্জীবিত হইয়া উঠে, অজ্ঞানাঞ্ধকার 
তিরোহিত হইয়া আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানের দীপ্ডি প্রতিভাত হয়। 

যাহার গুরুকরণ হয় নাই, যিনি পবিত্র গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত হন নাই, 
তাহার জীবন বৃথা; তাহার জীবন অজ্ঞান-সমাচ্ছন্ন পণুজীবন সঁদৃশা 
ভারবাহী পশু যেমন স্বীয় পৃষ্টস্থাপিত বোঝার মর্ম বুঝে না, তিনিও সেইনূ” 
শুধু পৃতিগন্ধময় জীবন ভার বহন করেন মাত্র, কিন্তু দুল্লভ মানবজীবনের 
সুখা উদ্দেগ্ত বুঝেন না । 

আর ধাছারা গুকুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, ধাহাদের গুককরণ হইয়াছে, 
স্তীহাদেরও প্রকৃত গুরুর অভাবে, আস্তরিক যত্ব ও চেষ্টার বৈগুণ্যে, 
আধ্যাত্মিকভ্তান ও বুক্ধিবৃত্বির যথোপযুক্ত মার্জিত, সংশোধিত ও কপ্তি প্রাপ্ত 
হয় না। গুরুদেবের ধন্মেপদেশ বারির পিঞ্চন অভাবে তাহাদের জ্ঞান- 
তরু ভালরূপ পল্লবিত ও বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে না । 

পুরাকালে গুরুদেব প্রেমশীস্তি স্ধাবারিবর্ষণে মানবের নীরস হৃদয় সরল 
করিতেন, জ্ঞানহলকর্ষণে জীবের মন্মাটি পরিপাটি করিম্না পরমতন্ব 
জ্ঞানের বীঞ্জবধপন করিতেন! আর বর্তমান যুগের গুরুদেব কেবল নামে 
গুরুদেব। তিনি শিষ্কোর হদয়ক্ষেত্রে পরমার্থ বীজবপন করিবেন কি, 
তিনি যে স্বযংই অহনিশি সংস!রচক্রে বৃর্ণমান, বিষয় ভোগ লালসান্র ঘোর 
সমাসক্ত, প্রলোভনের প্রলোভনী-শক্তির আকর্ষণে বিকলচিত্ত, ্থলিতপদ। 

পুরকালে গুরুদেব, শিষ্য আধ্যাত্মিক-পথে কতদুর অগ্রদূর হইল ন। 


আশ্টুন, ১৩১৬ স্পক।] গুরু ও শিষ্য । ১৩১ 


শশা 


হ্চল, তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি ও লক্ষাপাত কবিতেন, কিন্ত আজকাল 
আমাদের গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ ঠিক রাজা প্রজার নন্বন্ধের শ্তায় । বাজা যেমন 
প্রজাব নিক হইতে করণ কবিয়া নিজেকে সম্পূর্ণ দায়িত্বপবিশুন্ত বোধ 
কারন, প্রজাব মঙ্গলামঙলের, ন্যায়ান্যায়েন প্রতি বড় একটা মনঃসংযোগ 
কা্বন না, কর্তন্ত্র্ গুকদেবও সেইরূপ শিষ্যব নিকট হইতে গুকদক্ষিণ! 
গ্রহণ করিয়াই নিবস্ত, সন্থ। শিষ্যের ধঙ্মাধম্ম, কম্মাকর্মা, কর্তন্যাকর্তব্যের 
প্রতি আদো লক্ষা করেন না। 

শিষ্য যদি দরিদ্র, অবস্থাহীন হয়, তাহা হইলে গুরুদেব অমনি তাহাকে 
নানাবপ প্রবৃত্তির ইঞ্ধন দ্বারা যাহাতে তাহাৰ প্রাণে অর্থোপার্জনের লিগ! 
বলবতা হয়, যাহাতে তাহার হদয়ে বিষয়ধাপনাবহ্ধি উদ্দীপিত হইয়া! উঠে, 
তাঁাবাই বিশেষ চেষ্টা কবেন। আর সেকালেব গুরুদেব, শিষা যাহাতে 
পিষয়চিন্তা ভইতে বিমুক্ত পারেন, যাহাতে অধিকাংশ সময় ভগবৎ চিন্তীয় 
নিমগ্র থাকিতে পাবেন, সেইনপ ভাবে তাহাদের মন, তাহাদের হৃদয় সংগঠিত 
করিতেন, তীহাবা শিষাকে সেইজপই উপদেশ দিতেন। শিষাকে শিক্ষা 
(পতেন, 00৭98 0110]5 ০0105100]16 000 03000 91 
৪1)7110%]  0115170)1 ঘিশুথু৪ তীহাব শিষাদিগকে এইবপ উপদেশ 
প্রদান করিয়াছিলেন ৮0১৪9 09 0000206, অসি, আট 9৫11 
%/০ 69 2 0 110 81720]] ৮০ 010]. 2 01 71070 %/1৮112 81121] 
০ 19 9101116৭ £ 0: ০৮1 11৩6১151৮7০) 1500৬ 9%]) ৮7৮৮ 5৩ 
[৮০ 0091 06 211 61690 (0171 130৮ 8৩0১ চট 986 (6 007 
000) 01 0091, 8179. 1019 17101)89051)0৭8, 910 ০11 %17080 611708৭9 
91781] 190 20000 01010 চ৮1” 

শিষা ধনী বা সঙ্গতিদম্পন্ন হইলে ত কথাই নাই, খুরুদেব তখন 
সাহার কুটিল বিষয়বুদ্ধব নুখ্যাতি, ধনৈশর্যোষ প্রশংসা, তাহার মান, সম্ভ্রম, 
যশ, প্রতিপত্বির নানাকপ শুণান্থুকীর্তীন কবিতে আবন্ত করেন। গুকদেবেরু 
মনের মতলব, হৃদয়ের ভাব, এইরূপ প্রশংসাবাদে, এইরূপ যশোকীর্তনে শিষা 
আপ্যারিত ও পরিতুষ্ট হইয়া যদি দক্ষিণাব মাত্রাটা িঞ্িত বৃদ্ধি করেন। 

বডই অনুশোচনার বিষর, অধুন1 গুরুগিরি একবূপ পেশা বা ব্যবসায়ে 
পরিণত হইরাছৈ। গ্রিন অফিপ্সে কোন পদখালি হইলে, পদ প্রার্ীগণ স্বস্থ 
প্রশংসাগর সহ সযাগত হয়) েইরূপ যদি নিঃসস্তান অবস্থায় গুরুদেবের 


১৩২ তত্ব-মগ্তরী। | অয়োদশ বর্থ, সপ্তম সখ্য । 


পেপপপিস্পজপর্প 


শ্রী পাতি পাশা এপ পীদিপাশাািশপপশিটিশীশিী | পপি শশা শট পা পতি শত পাশপাশি তিশা শশিঁশি 


লো।কান্তর ঘটে, তাহা হইলে তাহার আত্মীয় ও জ্ঞাতিগণের মধ্যে অনেকেই 
পরলোকগত গুরুদেবের শিষ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া অন্পরিত্যন্ত কুলগুরুপদ্ 
যে তাহাদেরই প্রাপা, তাহা কুলপঞ্জিকা বা কুলপত্রিকা (0197099107109] 
6৮৭)19) প্রদর্শন পুর্বাক প্রমাণ করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়। থাকেন। 
অফিনের পনপ্রার্থীগণের মধ্যে আর গুরুপদ প্রার্থীগণের মধ্যে বিশেষ একটু 
পার্থকা, বিশেষ একটু বিভিন্নতা রহিগ়্াছে। অফিসের পদপ্রাপ্তি সম্বন্ধে 
যেরূপ পদগ্রার্থীগণের কোন দাবী দাওয়। নাই, তাহাদের নির্বাচন কেবল 
গুণান্থৃযায়ী, যোগ্যতান্থগারে হইয়া থাকে, গুক্রপন প্রা্থী ব্যক্তিগণের পক্ষে কিন্তু 
সেবপ কোন গুণের বা যোগ্যতার বিচাব নাই। যে গুণে বিভৃষিত হইলে, 
যে ধর্মপরীক্ষাযর় সমুন্বীর্ণ হইলে, গুরুপদবাচ্য হওয়া যায়, দে গুণ ন! থাকি- 
লেও, সে মহাধম্্ পরীক্ষায় কৃতকার্ধা না হইলেও কুলগুরু বংশোদব প্রক্ত!- 
হীন ভোগম্থথপরতন্ত্র ব্যক্তিগণ শিধাতবনে উপনীত হুইয়। উত্তরাধিকারী- 
সুত্রে অবলীলাক্রমে শুগ্ভ গুরুপদ দাৰী করিয়া বদেন। তাহাতে তাহাদের 
হৃদয়ে কোনরূপ ধর্ধতীতের সঞ্চার হয় না, পরস্ত ঈপ্সিত পদপ্রাপ্তি বিষয়ে 
নিরাশ্বীদ ব! হতাশ্বাস হইলে শিষ্যকে অভিশপ্ত করিতেও ক্রটি করেন ন|। 

সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিয়। বূলিতে হইলে, বলিতে হয় যে, যদি কেন 
অভিশাপের আশঙ্কায় অথবা" কুলগুরু কুলোডব বলিয়া, গুরুপদ প্রার্থী, জ্ঞান 
হীন ব্যক্তিকে গুরুপর্দে বরণ বা অভিষিক্ত করেন, তাহ। হইলেই বা তাহার 
আত্মোৎকর্ষ, তাহার অধ্যাত্সিক উন্নতির সম্ভাবনা! কোথায়? যিনি নিজেই 
অন্ধ, তিনি কেমন করিয়া অপরের জ্ঞাননের বিকশিত করিতে সমর্থ হইবেন ! 
বাইবেলে লিখিত আছে----0৮0 0109 01109 1680. 60০ 10111502511] 
ঠ7০য 210৮ 1001) 81] 1069 606 0101) £” 

এ সংসারে অনেকে স্বীম পত্বীর প্ররোচনায়, লোকনিন্দার ভয়ে, সমা- 
জের খাতিরে দীক্ষাগ্রহণ করেন বটে, কিন্তু রসনায় একদিনের তরেও দে 
মন্ত্রের উচ্চ্রণ করেন না। তীহার্জের ধারগা হিন্দুসমাজে বেমন অক্পপ্রাশন, 
চুড়াকরণ, উপনয়ন, পাণিগ্রহণ গ্রভৃতি কতকগুলি অবশ্য পালনী ক্রিয়! 
কলাপ আছে, গুরুকরণও যেন তেমনই গ্রকটী। 

ভগবানের এ সংসার চিড়িয়াখানায় খরূপ লোকের সংখ্যাও বিরল 
নহে, যাহারা গুরুমন্ত্র গ্রহণ করিয়া দৈনিক একবাধ মাত্র, মন্ত্র জপ কর্তবা 
মনে করিয়া, জপ করেন; কিন্ত সেটাও প্রায় গানাস্তে, আহায়ের অব্যবহিত 


ভাশ্বিন, ১৩১৬ লাল ] 'নংসারি | ১৩৩ 
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পূর্বেই কোন প্রকারে নিম্পন হইযা থাকে । এপ অবস্থায় অসংযমী 
লোকের মনের গতি শ্বান্ত্রবিক যে দিকে ধাবিত হইবার কথা, সেই 
দিকেই প্রাধাবিত হইঘা থাকে । 

কেহ বা নির্ন, নি স্তীনে যথালীতি উপবিষ্ট হইয়া শন্থপাধন কার্যে 
নিরত হন বটে, কিন্ত তাভাদেন অনান স্থগ চিপ, স্মনং্যত মন প ডুখা থাকে, 
কোলাহলপূর্ণ, পুঠিগন্ধমঘ, ধনজনসন্কুল অন্দীবন্থগে ॥ ভাপ! এমনই ছঃসমস, 
প্রমনই দুদিন পড়িনা্ে ঘে, অধুনা উই 
গুরুদেব্রে সর্কোন্তম শিধা বিনা ণনাকযমাজো পি পি 0৭৮19 1 


পাব ধু, ইইাবাই 


আমবা সমস্থ গুরু ও শিপ্যকেট লক্ষ কাব বে এ নকন কগ! বলি 
তেছি, তাহা নহে, তবে বে থেশে, থে সমাসে। আপ গুকশিষ্াব সংখ্যাই 
লমধিক, সে দেশ, গে সম, যে হীন, আধঃপাহিত ও ভগবানের আভশগ্ত 
হইবে, ভাহাতে আব বিচিত্র কি! 
শ্রীঅগদীশচন্তর সান্্যাল। 





নংসার। 


সংসার । তোমার পায়ে প্রণতি আমার, 
ভাল নাহি লাগে তব বীণার ঝঙ্কার, 
মধুব না লাগে কাণে, 
শেল সম বিধে প্রাণে, 
আকুল, উদাস হিয়! করে হাহাকার, 
তোমার এ ভালবাগ স্বার্থের বিকার । 
তোমার ঘোণাব হার পরব লা গলে, 
বাধিওনা তুমি মৌরে মোহের শঙ্খলে, 
দিবানিশি শ্রম করে, 
বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরে, 
প্রাধের বেদন! তুমি বুঝন! আমার, 
"দেহি দেহি" রবে পুর্ণ তব চারিপার। 


তোৌষাঁর আকুল ডাকে বধির শ্রবণ, 
মরুভূমি হবে বুঝি সারাটী জীবন, 


১ 


১৩৪ ভত্ব-মঞ্জরী | | ত্রয়োদশ বর্ষ, ধষ্ঠ মংখ্যা। 


জীবন প্রভাত বেলা, 

মাঝে এত মেলা খেলা, 
নখের স্বপন তুমি ভাঙ্গিছ আমার, 
না! জানি কবাবে পবে কত হাহাকাব। 


হতে পাবে জীবনেব মধ্যাহ্ন বেলায়, 
প্রবল ঝট কাঘাতে, দারিদ্য-প্রভায়, 

অবসন্ন শুষ্ক প্রাণ, 

ভযে হৃদি মিয়মান, 
কি করে আব্দার ভব মিটাব তখন, 
কি করে গ্রার্থনা তব কখিব পুরণ 
রবি অস্তাচল কাল-সাষাহ যখন, 
দুর্ববহ-জীবন ভার কবিয়ে বহন, 

ঘৃণিত, লাঞ্চিত হয়ে, 

জীর্ণ শীর্ণ দেহ নিয়ে, 
তোমাব ছুয়ারে বসে করিতে রোদন, 
চাহিনা সংসার,--আমি চাহিন1 তখন । 

শ্ীরেবতীমোহন চৌধুরী। 


ম! দুর্গার বন্ত্রদান | 


কোন এক ছুঃখিনী বমণীব কন্তা, তাহার মায়ের কাছে ছুর্গোতসব 
উপলক্ষে নুতন বস্ত্র চাহিল। বালিকার মাতা অতিশয় দ্ুঃখিনী, তাঁহার 
দনাস্তে অন্নও জুটিত না। কাঙ্গালিনী ঘারে দ্বারে ফিরিয়া যাহা কিছু পাইন, 
তাহাতে তাহার উদর পৃরণও হইত ন|। 

কাঙ্গালিনী শ্রক সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির পবিবার ছিল। দেই গ্রামের মধ্যে 
ও এক সময় দশের গণ্য ছিল। কিন্তু কালের কুটিল-চক্রে এক্ষণে 
তাহাকে অনাথ করিয়াছে । পল্লীর লোকেরা কেহই তাহাকে সাহায্য করে 
না, বরং ছুঃখী বলিয়া সকলেই ৭” ক“ 1থাঁকে। 

বালিক! যখন তাহার 1*কট নূতন ,কাপড় চাঁছিল, ছুঃখিনী তাহার 
কথায় নীরবে অশ্রুপাত করিল। বাপিক1 তাছাকে নীরব দেখিয়! বার বার 
রন্ চাহিতে লাগিল। 





হি ১৩১৬ সাল।] মা ছুর্গার বস্ত্রদান ১৩৫ 
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সি 


দুঃখিনীর অর্থ কোথায়, যে, সে, বস্ত্র খব্দি করিয়া দিবে? সে বালিকাকে 
বলিল, আমাদের পয়সা নাই, আমরা গরীব লোক, শুন্ন ৮" 5 কোথায় পাইব ? 

ছুঃখিনীর কথায় বালি বলিল, পল্লীর সকল ছে'লর মা বাপ যেমন 
করিয়। দিয়ান্চে, তৃমি কেন আমাকে তেমনি কবিয়। দেও না। 

রমণী কভিল, তাহারা ধনী লোক, তাহাদের পয়সা আছে, আগার যে পয়স। 
নাই। মা ছুর্গা আমাদের গনি বৈমৃখী। তা নহিলে আমাদের এমন দশ! 
হইবে কেন, এই নলিযা জঃখিনী কাঁদিতে লাগিল । 

বালিকা তাহাকে আব কিছু না বলিমা, জিন, মলিন, শাতগন্থিষক 
বশ্সগাঁনি পবিষা (সেই পক্সীৰ যে বাশীনে ছার্গাৎমন ভইঈযাচ, সেই বালিতে 
যইিল। সে সজলমনান তর্গাব দিকি চাতিয়া আসার আস্মক আনন করিয়া 
মনে মনে বলিতে লাগিল. তোমাৰ সঙ্গে আব কথা কির না, তোমার সঙ্গে 
আমার আডি, আডি। তুমি সকল ছেলে ময়েকে প্রঙ্াব সময় নৃতন কাপড় 
দিয়াছ, কেবল আমাকে আর আমার মীকে দা? নাই । মা বলেতমি 
আমাদের উপব বাগ করিয়াছ, আমরা তো তোমাকে কিছু বলি নাই, তুমি 
যিছামিছি রাগ কবিয়াছ । 

বালিক! যখন অপনত মস্তকে কাঁদিতে কাদিতে ছগাৰ কাছে ঢঃখের কথ! 
বলিতেছিল, তখন সেই বাটীব কর্রী তাহাকে কীদিতে দেখিয়া তাহার নিকট 
আসিয়া বলিলেন, তৃমি কীর্দিতৈছ কেন? 

বালিকা ভাবিল, ছর্গা আসিয়াছেন, সে অবনত মন্তকে চক্ষ বলিয়া বলিল, 
তুমি যাও তোমার সঙ্গে আডি, আমি আর তোমাব সঙ্গে কথা কতিব না। 

বালিকার কথ শুনিয়া, কত্রী ঠাকুরাণী কৌতুহল বিশিষ্টা হইয়! বলিলেন, 
আমি তোমার কি করিয়াছি যে, তুমি আমার সঙ্গে আড়ি করিতেছ ? 

বালিকা বলিল, তুমি বসরের পর আসিয়া! সকপ ছেলে মেয়েকে কাপড় 
দিলে, কেবল আমাকে এবং আমার মাকে দাও নাই, আর মা বলেন যে, ভুমি 
আমাদের উপর রাঁগ করিয়াছ, সেই জন্ত আমরণ খাইতে পাই না । 

গৃছকর্রী আরও কৌতুহলী হইয়া বলিলেন, আমি কে বল দেখি? বালিকা! 
বলিল, তুমি মা হুর্গা। বালিকার কথায় গৃচকর্রী কাদিয়া ফেলিলেন। তিন্সি 
তখন আঁতপদে গৃহ হইতে ছুইখানি নূন বস্ত্র আনিয়া! তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, 
তোমার মাকে একখ্ীনি দিও, "আর তুমি একখানি পরিও, আর তোমার 
যাকে বলিও ষে, মা ছুর্মার আর তোমাদের উপর বাগ নাই। 


১৩৬ তত্ব-মগ্জরী ৷ যা, বর্ষ, ষষ্ট সংখ্যা । 
চিনির হাটিরিরারাারর ০, পরি 
বালিকা কাপড় পাইযা আনন্দে হাসিতে হাসিতে গৃহ আসিয়া, তাহার 


দুঃখিণী মাকে বলিল, মা দ্র্গা এই কাপড় দিয়াছেন এবং আমাদের উপক্ঝ 
আন সাহাব বাগ নাই বলিয়াছেন। 

গৃহকর্ণী মেই বাণিকাঁর সবল বিশ্বাগব কথ! তাহাব স্বামীকে বলাতে, সেই 
দিন তইতে ভাভাবাঁ দেই ছুঃখিনী বাণিকা এ তাভাব মতাকে যথাযোগ্য সাহায্য 
কক্তেন এবং অহঃবহঃ মা দুর্গাব নিকট এই পাথনা করিতেন, মা দ্রর্গে! এই 
বালিকার স্তাষ আমাদিগকে সরল বিশ্বাস প্রদান কব । আমরা বেন এ বালিকার 
মত তোমার নিকট সকল বিষয়ে আবদার করিতে পারি। 








প্রেমের পরিণাম । 


জলৈক সংসার-প্রেমিক ব্যক্তি, কোন এক সাঁধুব নিকটে উপস্থিত হইয়। 
কহিল, হে স্হাত্সন! ্পামার মন অতিশর চঞ্চল; কিছুতেই শান্তি পায় না, 
আপনি এমন কোন উপায় বলয়! দিতে পালন, যদ্দ।(বা আমার মনেক 
চিরশান্তি আইসে। 

সাধু হেই ব্ক্তিকে চিনিভেন, এবং শোক গবম্পবায় শুনিয়াছিলেন, 
সেভতিশশ প্রেমিক, স্ংসাককে সে এডই ভাণবাদে। এক্ষণে তিনি উদ্ধর 
কবিশ্লন, অণ্গ চাশ ভোদা কী, পুন, পরবিলাঁবাক গর বলিয়। জান; এবং 
তাহান। লাথগব, সাহাব পেম কেনপ স্বার্থসাধনের জনা ইভাগ জান, তবে 
তুমি শাি পাইবে । 

সংসাব-গ্রেগিক পাটি এখন আব কথু।। উন্ব করিনা, পিতা মাতা ঈশ্বরের 
আদর্শ ্বপ; স্বাপুণ্ মুষ্টিমান পেমেব শ্বদপ, ক ৫ ইহার! আমাক 
নহে, 'এবপ চিস্তা অসম্তন ! আনি ভাদিলে যাভাবা ভাসে, আমি কাঁদিলে যাহার! 
কাদে, আম।ব অভাবে যাভাব। দশদিক শন্য দেখে, এমন প্রিয়জনদিগকে পর ভাব! 

স্বাভাবিক; আমার বিবেচনা ইছান্দর আপগ্চা আপনার আর কেহ নাই! 

আঃ কায সাধু উত্তব কণিলেন, ভূমি যা বলিতেছ সকলই ভুল কথ|। 
ম।নুষ ঘপন দায়াতে মু ভয়, তখন মে এইবপই ভাখিয়া থাকে, এক্ষণে আমি 
হদ্দি ভোঁদাকে দেখাইয়া দিই, মে তোদাঁর ম!, তোমার সত্রী--তোমার নহে, 
ইহাদের প্রেম স্া্পূ্ণ, তাহ হইলে তুমি তাহাদিগকে ত্যাগ, করিবে, ইহ। 
আমার কাছে স্বীকার পাও । 


আশ্বিন, ১৩১৬ সাল।] প্রেমের পরিণায। ১৩৭ 
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সংসার প্রেমিক ব্যক্তি তাভাতে ্বীত ত হইল। 

সাধু তখন তাভাঁকে কহিলেন, তুমি বাটী গিযা এইরূপ ভাব প্রকাশ কর যে, 
তোমার হঠাৎ উৎকট বো হইযাছে ২ তোমার সেই ভাব দেখিয়া পরিজনেরা 
যখন জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি নিরুনুব থাকিযা কেবল যাঁতনার লক্ষণ দেখাইও | 
তাহারা চিকিৎসক আঁনিখু চিকিতসা কবাইলে তমি এষধ খাও না, বরঞ্চ 
রোগের উত্তরোত্বব বুদ্ধি দেখাই? । যখন চিকিৎসকেরা হার মানিবে, তখন 
আমাকে ডাঁক]1 হইসে, পাবে যাঁত! হয, আমি করিব। 

ধসার-প্রেমিক বান্তি অগন নাটীতে আসিয়া সাধুব কথামত কার্ধা 
করিল । বৌগ সঙ্গটাপন দেখিদা, তাঁহাব মাতা এবং পত্রী কাদিতে লাগিল। 
চিকিৎসক 'আনাইযা চিকিৎসা কবাইতে লাগিল, স্ংসাব-প্রেমিক তাহাদের 
বাহারে মনে মনে ভাবিছে লাগিল, এমন প্রেম, এমন আত্মীয়তা, কি কখন 
দ্বার্থময় হইতে পাবে? সাধু নিশ্চয় ইহাদের নিকট ভাঁবিয়। যাইন্ন | 

চিকিৎসকেরা যখন কিছুছেই তাঁতার কপট রোগ আরোগা করিতে পারিল 
না, তখন সাঁধুকে আহ্বান কবা ভইল 3 পি শাসিযা সংসাব-প্রেমিকের গানে 
হাত-দিয়া, এবং রোগের বিবর্ণ শুনিয্লা, বিরুন সুখে কহিলেন, রোগ উৎকট, 
এ রোগে অল্প লোকেই রক্ষা পায়, আমি ইভাকে বীচাইতে পারি, যদি 
তোমরা ইহার বিনিময়ে উচাব পুত্রকে কাটিয়া তাঙ্গাব বন্ত ইহার আঙ্গে মাথাইতে 
পার, অগবা তোমাদের শবীব ভইন্যে কতক আশ বক্র দিলেও বীচিতে পারে । 

সাধুব এই কণা শুনিমা সংসাব-পেমিকেব সা ও জী উনয়েবই মুখ শুখাইয়া 
গেল। তখন উভয়েই বলিল, অদৃষ্ঠে বাহ। আছে তাহাই হইবে) শিশু হত্যা 
করিতে পাবিব না। | 

সাধু তখন স*সার-প্রেমিকেব মাতাকে বলিলেন, তোমার পুত্র মরে, তুমি 
কেন তোমার শরীব হইতে কতকট। রক্ত দাঁও না? 

সাধুর কথায় সে বলিল, তাহাও কি কথন হইতে পারে? একজনের 
নিমিত্ত আর একজন কে কোথায় মরিয়া থাকে? লাধু তৎপরে তাহ'র স্ত্রীকে 
বলিল, নেও এন্ধপ উত্তর করিল। সংসার-প্রেমিক তাহার মাত] ও জ্্রীর ব্যব- 
হার দেখিয়া মনে মনে বদিল, সাধু ঠিক বলির[ছেন, ইহারা আমার নয়, 
ইহাদের প্রেম নহে, কেবল স্বার্থসাধন। 

সাধু তগ্নন তাঙ্কার কানে ষ্ঠানে কহিলেন, দেখিলে তকেকার? মৃত্যুক্র 
ভাব প্রক্কাশ কর, তাহা হইলে, আয় ও দেখিতে পাইবে। 





১৩৮ তত্ত্-মঞ্জরী | | য়োদশ বর্ষ, ষ্ঠ সংখা]। 


শু সপ পিপাসা প্পপ্পক্প ক বাপ রা 


সংসারপামক মৃঙ্তাভাব দেগাইল ; সে খরিতেছে দেখিয়।, স্ত্রীও মাতা 
্রন্তভাবে কাদিতে কীদিতে তাতাব অঙ্গ হঈতে মূলাবান্‌ বস্ত্র সকল কাড়িক্জা 








লইতে লাগিল, ততৎপরে তাতাকে দুইজনে ভূতলে শোযুঈল [ 

সাধু খন তাহাদিগকে বলিলেন, নাকে দাত করিতে কে লইয়া যাইবে? 

সংসাব-প্রমিকের মাতা ও জ্রীতখন বলিল, কি করি তাই ভাবিতেছি, 
হতভাগা মরিয়া বিবভে ফেলিল। আমবা ক্ীলোক, পথ ঘাট চিনিনা যে 
বহন করিয়া লয় যাই । আর মাপ দ্বাদশ দণ্ডের অধিক ফেলিয়। রাখিলে 
সংসারের অকল্যাণ হয়। আপনি ঘদি উঠার একটা উপায় করিয়। দেন, 
তবেই হয়। ইত্পুর্বে সংসার-প্রেমিক তাভার মাতার ও স্ত্রীর বাবছারে 
বুঝিয়াছিল যে, স*্সালু 'সসার। এক্ষণে ভাশার দিবা ভ্বান হইল, সে তখন 
উঠিয়া তাভাদিগকে বলিপ, পথ ঘটি আমি চিনি, আমার নিগিন্ত তোমাদের কট 
পাইতে হইবে না, আমি চপিলাম | এই ধদিদ্ধ। দে চিরদিনের নিমিত্ত নিরদেশ 
হইয়! গেল। সে, যে প্রাণে সংসার করিতেছিল, সেই প্রাণ ও প্রেম হরিপাদপঞ্ে 
ঢালিয়। দিয়! চিরশান্তি অনুভব করিতে লাগিল। 


বলামরুষ্-সংগীত | 


( সেবক--নিবারণচন্দ্র দত্ত রচিত |) 

(৩৫) 

রাঘকধ» নাম বল 'অবিবাম মম মন মধুর ্খরে। 

রামকঞ্জ বামকৃষ্জ বল রামরুধ্ লদন ভরে ॥ 

(প্রাণ খুলে বল, দ্ুবান তুলে বল) 

বাঁমুষ্ণ নামের নাহিরে তুলনা, 

রামরুঞ্জ নাম আর ভুলনা ভুলনা, 

রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ আহা কি সুমিষ্ট নাম, 

প্রাণ বলে অবিরাম, যদি যাবি প্রেমধাম, 

এ নাম ভূলনারে ভ্রন-ঘোরে ( রামকুষ্জ নাম) ॥ 

ব্দোগমে যার সন্ধান নাপায়, 

দে ধন ল'ভে মন হারাস্নে হেলান, 

ড(করে, প্রভু, কি সরল হৃদয়, 


আশ্বিন, ১৩১৩ পীল।]  রাঁমকৃষ্ণ-সংগীত | ১৩৯ 


২৮ শাশিশিশ্পপীিপপীি লি পাপী শা ৮৮৮৮ 


তাজ লজ্জ। দৃণা ভষ, তোর যাবে তব ভষ, 
তুই অবহেলে [বি পাবে । 
( জয় বামকৃষ্জ ক্লে) 
রামকৃষ্ণ গ্রভু ভক্ত গ্রাণধন, 
রামরুষ্ আমার অনাথশরণ, 
অনার সংলাবে, এক রান্রুষ্তহ সার, 
আব সকলি অসারু, তাই বলি মন আমায়, 
দয়াল রামকৃষ্ঞ প্রেমে জরে ॥ 
(মন প্রাণ দিয়ে) 
রামকষ্ প্রভু দয়ার অবতার, 
জীবের তাবে ভবে আগমন তাহা, 
দীনের হীনের পৃবাইতে মনস্কাম, 
ভবে এলেন গুণধাম, ত্যজি শ্রগোলকধাম, 
হেন দয়াল কেবা ভব মাঝারে ॥ 
(বামকৃষের মত ) 
€ ৩৬) 
ওবে ঘুচিবে মনেয় মল11 
(মন) তজ বামকৃষঃ, পুজ রামকৃষ্ণ, 
জগ রামরুষ্ নামের মালা ॥ 
রামরু সদ] বলরে ব্দনে, 
বামকৃষ্ড নাম শুনরে শ্ুবণে, 
ধনী হয়ে রামকুঞ্চ মহাধনে, 
'ানন্দে যাঁপনারে হবেলা। 
রামকৃষ্জ গ্রভু ভকতবৎসল, 
রামকৃষ্ণ দীননাথ দুর্বালেত্র বল, 
রামরুষ। নিরাশ্রয়ের সম্বল, 
তারে ভূলনারে হয়ে বিতোলা ॥ 
বামকৃষ্ণখপদে লহরে শরণ, 
লঙ্জং দা ভয় দিয়ে বিসর্জন, 
বাঁমকষে করি জীবনের জীবন, 
এড়ানারে সংসারের জালা ॥ 


..» ৮৮ শী শশা টি পিপাপিপপসপ আপি পাপী পপ বা পক 





১৪০ 


»২দ শশী শিট পপি পাচ শি শিিশিশিপাকীশী টি 


তত্ব মঞ্জরী। | অয়োদশ বর্ষ, যষ্ঠ সংখ্য।। 





_-১শ শশীশািশী শিঠি টি 


(৩৭) 
বামকৃষ্চ নামের মালা আননো জপ ছুরিলা, 
ঘুচিবে তোৰ মকল জ্বালা, রামকৃষ্ণ পদ তাবন!। 
রামকৃষ্জ মূলমন্ত্র, রামকুষ্ নামই তন্ত, 
রামকৃষ্ণ নামই যন্ত্র, ঘোগ জপ তপ সাধনা ॥ 
বামকঞ্চ জীবের জীবন, রাদকুষ্ধ ভক্গপ্রাণধন, 
রামকচ যার সব্বপ্ধ ধন, হাব কি আর ভষ ভাবনা 
অনার বাসনা ত্যজে, রাষরুষ পেমে মজে, 
হনরে ভোর সব ভার বাম্রুফে গন ॥ 
(৩৮) 

রামরুঞ্চ নাম গাওনাবে। 
গেয়ে মন মাতোয়ারা, ভাবে ভবা, আক্মহারা হওনারে॥ 
রামকুঞ্ রামকৃষ্ণ বলরে মধুরশ্ববে, 
রামকুষ। কলে বানহুতুলে নাচরে প্রেমভরে, 
রামকুষ্জ নামে সুধা বহেরে শতধারে, 
এই নামস্ধ। পান কর, আর দান কর অকাতরে, 

( রামকৃষ্ সুধা) 
রামরুঞ্চ কর্ণধার এ ভবের সাগরে, 
রামকৃষ্ণ বলে ডাকলে পরে, অধন পি যায় তরে, 
রামু প্রভু আনার ভকতজীবনরে, 
প্রভু দীনের সথা, অনাথের নাথ, পতিতপাবনক্নে, 
রামকষ্জ মত দয়াল দেখি নাইরে সংসারে, 
প্রভু পতিত জনে নিঞ্জ গুণে কোলে নেন স্নেহ করে, 
জীবের দশ। মলিন দেখে গোলোকধাম ত্যজেরে, 
গুড়ু ধরাঁমাঝে এসেছেন, ভাই “রামকৃষ্ণ সাঁজেরে, 
এতদ্দিনে,দীনজনের পুর্ণ মনস্কামরে, 
আয় সামকুষ্ণ বলে নৃত্য করে, যাই নিত্যধামরে ॥ 


শ্রীত্রীয়ামকু* 1 
জ্রীচবণ ভন্গুসা। 


তত্ব-মঞ্রুরী। 





কার্তিক, সন ১৩১১ সাল। 





প্স্প পাপী পিপি শা 


জয়োদশ বর্ষ, সম্তম মংখ্য।। 


শ্্রীঞ্জীরামকষ্ণস্তোত্র। 


শুদ্ধং শান্তং অনাদিনপং 
প্রশান্ত নয়নতয়ং, খরজ্যোতি 
অধর বিষ্বান্মিত, রক্ত যুগলচরণং 
ঘন্দে জগদ গুরু: শ্রীরামায় রামকুষণায় নমো নমঃ ॥ ১৪ 
যশ্মৈ জপতে শ্রীরামকৃষ্জবূপং 
তশ্মৈ লভতে পূর্ণব্র্ষহি কেবলং 
শুদ্ধত্বূপং জ্ঞানমুস্তিং 
বন্দে শ্রীরামায় বামকুষগায় নমো নমঃ ॥ ২॥ 
যশ্মৈ গ্রসাদাৎ 
করতলস্থৈ অষ্টসিদ্ধির্ভবেৎ। 
যায়স্তে কামকামনাদ্দিবপং 
আপদনাস্তি পুন্দরকলন্র স্ুখীর্ভবেৎ 
ঘলো উরামধয় রামকৃষ্তায় নমৌ। নমঃ ॥ ৩ ॥ 
আনন্বন্ধপং রামরঘুবরং 
রহগরদ্ধ হিতে শেষাকাশা তন্ুতয়ম্‌। 
নিধিল্বরঙ্গাণ্ড গোচরং হক্তৈ 
বলে অগবগুরং প্রীরামায় রামক্ায় নমো নম: ॥ ৪ ॥ 


১৪২ 


তত্ব-মঞ্জরী | [ব্রয়োদশ বর্ষ, সপ্তম নংঘা!। 
$ প্র 





চন্ত্রনর্য্যনয়ন্বয়ং 
ভালে বহ্কি-তিলকং 
হস্ত আজান্থুলম্বিতং 
পদে শঙ্খচক্রগদাপণ্মং 

বন্দে জগদ্‌গুরুং শ্ীরামায় রামকুষ্ধায় নমো নমঃ ॥ ৫॥ 
দৃক্ষিণহস্তে অভয়দানং 
বামহস্তে বরাতয় করং 
হান্ডো মুখভীঃ বনে রামরঘুবরং 

এতেহি জীরামায় রামকুষায় নমো নমঃ ॥ ৬ ॥ 
যন্রৈ স্মরেনসিতাঃ শ্রীরামকুষ্জরূপং 
ভবেৎ রাঁমস্বৰপং প্র্ণজ্ঞানমুক্তিং 
সাযুজ্য লভতে ফলৌ 

এবং হি বন্দে শ্রীরামায় রামরুষ্ণায় নমে। নমঃ ॥ ৭ ॥ 
অন্গগতপ্রাণ কলো। 
যোগমার্গং ন সিদ্ধতি 

তথাছি ভঙ শ্রীরামার রামকৃষ্থায় নমো নমঃ | ৮ ॥ 
যশ্মৈ পদ্প্রাস্তে 
প্রপন্নতে চতুর্দিশভুবন্ভীব 
যায়স্তে গ্রলয়ো স্ময়ে 
তশ্মিন পদে লীন প্রতবতি 

এবং হি শ্রারামায় রামকুষ্ণায় নমে! নমঃ ॥ ৯ 
সর্বধর্মসমন্থরর লোকশিক্ষানাং 
কলুষগ্প্ত ধর্দং গ্রচারয়েৎ 

এবং ছি শ্রীরামায় রামরুজ্তায় নমো নমঃ ॥ ১০ ॥ 
নিরঞ্জনং নিরাকাররূপং 
তখৈব ভক্তান্‌ মনস্তপ্টিভীঃ 
সাকাররূপং ধরতি 

এতেহি ভ্রীরামায় রাকৃষাক্গ নমৌ। নমঃ ॥ ১১ ॥ 
ঘটে নামল্মরণযাত্রে' | 
পুনহশ্মি ন বিগ্ভতে 


কাস্ডিক, ১৩১৬ মাল |] শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র | ১৪৩ 


পিপিপি 





অষ্টাদশপুরাণং, চতুর্দশভুবনং জ্ঞাতব্য 
কে সরম্বতী চ বিহরতি 
এতেহি শ্রারামায় রামকষ্টায় নমে। নমঃ ॥ ১২ ॥ 


ভক্তিমার্ণ ধরতি, 
কল্যাণকারণ বীজং স্থাপিত হৃদয়ে 
পাঁপপঞ্ষে নিপতিত জনে 

এবং হি শ্রীবামায় রামকষ্ায় নমে। নমঃ ॥ ১৩ & 


ভক্তবাগ্ণ কল্পতক শাখাহি শিব্যবৃন্দং 

পত্র মহাকারণ স্থিতং 

সাঁধকানাঁং হিতার্থে যুগে যুগে অবতীর্ণং 
এবং হি শররামায় রামকষ্ণায় নমো! নষঃ ॥ ১৪ | 

মহাভাবপুর্ণং টচতন্তন্ব ্নপং 

ব্রহ্মাননং আনন্দরূপং 

জগজনগণবিনিন্দিত পরমাত্মনং 
এতেহি শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমে। নমঃ ॥ ১৫ ॥ 


গ্রলয়পয়োধিজলে ভাগমানং 
পদতলে শ্রীলঙ্ষী বিবাজিতং 
্রহ্মা সমুস্ভতং নাতিপন্নং 

এতেহি শ্রীরামায় রামকুষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ১৬। 
অধৈতজ্ঞনপ্রচারং 
ভক্তান্‌ সমুদ্ধারয় কলৌ 
অন্তগতি এৰ নান্তি 

এতেহি শ্ীরাষায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ | ১৭1 
করুণানিধানং 
দনহীনজনাশ্রয়ং 
ষন্য কৃপা ঘাঁচে হরিহরবিরিষ্ষে 

এবং হি জীরামায় রামকফায় নমে। নমঃ ॥ ১৮ 9 
যত প্রসাদাদি সোহহং 
চ্্রন্ধ্যহরিহরনারদং 


১৪৪ তত্ব-মপ্জীরী | [ অয়োদশ ধর্ষ, সপ্তম সংখা? 


শাপলা পাপিশাীশিশি শি পাটি ৯৮৮০৭ এপাশ আলগা পাকা সাক 


প্রকাশস্তে সর্বগোচরং 

এতেহি শ্রীরামায় রামরুষ্গায় নমো(নমঃ | ১৯ 
(নর্বিকল্পতাজ্যং 
অগ্ুকম্পায় সর্বধূন্মান্‌ 
প্রচারয়েৎ লোকহিতারথে 

এবং হি শ্রীরামায় বামকৃষণায় নমো! নমঃ ॥ ১০ ॥ 
দীনজনগতি তব পবমাম্মানং 
যা পদে লীন সর্ধধন্মান্‌ 

এতে হি শ্রীরামাষ বামকৃষ্ণায় এমো। নমঃ ॥ ১১ । 
য্যৈ স্মরণমাত্র 
যায়ন্তে কামকামনাদিরূপং 

এবং হি শ্রীরামায় রামকুষ্তায় নমো নমঃ ॥ ২২ ॥ 
মোক্ষফলং করতঃ 
যে ভজে শ্রীরামকষ্জরূপং 
ধন্মার্থমোক্ষকামঃ হস্তৈভী 

এবং হি শ্রারামায় রামকৃষ্ঞীয় নমো নমঃ ॥ ২৩ ॥ 
অবতারমূলং দশমহাবিদোভী 
আগমনিগম তশ্ত পদে সমুদ্ভূত 
গ্রলয়স্তে তন্ত পদে লীন তবতি 

এবং হি উীরামায় রামকৃষ্ণায় নমে। নমঃ ॥ ২৪ ॥ 
আবোপ্য মুক্তিবীজং 
্থগণজন হৃদয়মধ্যে 

ংস্থাপিতং ব্রঙ্গমন্ত্রমূলং 

এবং হি শ্র/রামায় রামকষ্ণায় নমে! নমঃ ॥ ২৫ ॥ 
মৃত্তি্যস্ত করতলস্মৈঃ 
ব্রহ্মকুত্রে সংস্থাপিত্রং 
তাপীঞজনগণতারণং 

এবং হি শ্রীরামায় রামকৃষ্ণায় নমো! নম$॥ ২৬ ৪. 
ভাসতে বিশ্বং যস্তয গ্রসাদাৎ 
গ্রহ-নক্ষঅখতুরাদি কলমে 





কার্ডিন্ব, ১৩১১ সলি।] রামকৃষ্ণ-সাক্্রাজ্য | ১৪৫ 


লীনমস্ত তন্তপদ প্রান্তে প্রলয়ো সময়ে 
এবং হি ্রীষ্রীমায় রামককফায় অমে! নষঃ ॥ ২৭ 7 
মহা প্রলয়ে। সময়ে 
জগৎ নিরাকারং নিরাঁধাধং 
এবমস্ত্ব বটপত্রশায়ী 
এবং হি শ্রীরামায় রামরুষ্ণা় নমো নমঃ ॥ ১৮ ॥ 
মায় সমন্থিতাঁৎ 
ধরয়তি রামকুষ্জচবপং 
সমাধিযুক্তং বপুং 
তক্তান্‌ উদ্ধারয়তে কলো 
এবং হি শ্রীরামায় রামরুষ্গয় নমো! নমঃ ॥ ১৯ ॥ 
ভগব্দপ্রেমবিহবঙা 
প্রপন্নতে 'মধুরোদিয় 
ভক্তান্‌ হৃদয়ে ভক্তিমুলবীজং 
সংস্থাপিত লীনমস্ত বরহ্মপদে 
এবং হি ্রারামায় বামকৃধণার নমো নম ৩০ ॥ 
স্তোত্র সমাপ্তম্‌। 


রামকষ্-সা ত্রাজ্য । 
( পূর্ব প্রকাশিত ৭৪ পৃষ্ঠার পর ) 
সন্্যাসীদিগের সম্বন্ধে ভ্রাস্ত ধারণ । 
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"কিং সারথে পুরুষ-শাস্ত প্রশান্তচিত্বো 
নোৎঙ্গিগচক্ষু ব্রজতে যুগমাত্রদর্শা 
কাধায়-বন্ত্-বসনো শু প্রশীস্তচারী 
পাত্রং গৃহীত্বং স চ উদ্ধত উন্নতো বা” 
রঃ ললিতবিস্তর । 
সাঁজধজোয় কর্ধচারীগণের সন্থন্ধে সংক্ষেপে ছুই চারি কথা হলি! শেখ 
করিতেছি, এমন সময়ে উহাদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশীভূত ঝনৈক যৃবকেক 


১৪৬ তত্ব-মঞ্জীরী। [ভ্রয়ো্ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা। 





পপ শা পাশিপাশিপাশ্পি পস্পপশ্পাপপাপাাশাপাপাশীশীপাপপাসপপপপাপাললপপা শা শিপ পলা 


কথ! মনে পড়িয়া গেল। আমর! প্রায় সর্ধদ। ভ্রমের অধীন হইয়া সকল 
বিষয়ের ভালটা পরিত্যাগ করিস! ষন্দটী টানিয়্ুলই। তখন ভুলিয়া যাই যে, 
আধার এবং আলোক যেমন পাশাপাশি থাকে, ভাল মন্দও সেইরূপ থাকিতে 
বাধ্য। তাহা না হইলে “ভাল”, “মন্দ, বলিয়া কথা থাঁকিত না। সুধী, 
রাজহংসবৃত্তি অবলম্বন করতঃ ভালটা গ্রহণ করিয়! মন্দটী বর্জজীন করেন, কিন্তু 
দুর্ব্বোধ সেই মন্দটীর শী খোসা! লইয়াই ব্যস্ত। এইরূপ অন্রচিত কার্য্যকে 
প্রশ্রয় না দিয়া, সে সব দূর করিবার জন্ত আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। 
আমিও তৎসম্বন্ধে এ স্থলে কিছু বলিয়া ক্ষান্ত হইব। 

একদিন কোনও শিক্ষিত ধুবকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কখনো বেলুড়ে গিয়াছিলেন কি ?” 

“আজ্ঞে হ।” 

“কেমন দেখিলেন ?” 

“মহাশয় ! আগে বিশ্বাস ছিল, পুর্বে যেরূপ সঙ্গ্যাসীরা কঠোরতা অবলঘন 
করিয়া পর্ণকুটারবাসী এবং ফল-মূলভোজী হইয়া কালক্ষেপণ করিতেন) 
সেখানে গিয়া ঠিক তাহাই দেখিব। কিন্তু গিয়া দেখি যেসবই একেবারে 
বিলাসে ভর । খাট, গদি, বিছান! ইত্যাদি ইতাদি। 

তাহাকে উত্তরে যাহা! বলিয়াছিলাম, তাহ! একটু বিস্তারিতরূপে বর্ণন করি । 
প্রথমতঃ, দেশ-কাল-পাত্রের বিচার আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, 
বাহা চাকৃচিক্যে সর্বদা মুগ্ধ মানব আমরা--পুরাকাল হইতে কণ্টকাকীর্ণ 
বেড়ার গোড়ায় বারি সিঞ্চন করিতে শিখিয়াছি। কিন্তু যাহার জন্ত বেড়া, 
সেযে বহুদিন শু হইয়া গিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান লইতে একেবারে ভুলিয়া 
গিয়াছি। 'পরহিতায়+, 'পরন্খাষ” ব্যন্তমন!, দেশকালপাত্রদর্শী, পরছুঃখভাগী, 
অনশনে অর্থাসনে দরিদ্রনারায়ণসেবাত্রতী, বিশুদ্ধ প্রাণ, শ্রীগুরু-চরণ-নিহিতৈকৃষ্টি, 
কর্তব্যাছুসারী, বাহাড়ম্বরত্যাপী দেই পসাক্ষাৎ নারায়ণের অংশপ্ণণের ক্তিয়্া- 
কলাপ, রীতিনীতি কাঁমিনীকাঞ্চল-সেধী, স্বার্থপর, কলুষিত গ্রীণ, বাস্থাড়ত্বরপ্রিকক 
নগণ্য আমরা কি বুঝিব ? যিনি বুঝিয়াছিলেন, তিলিই তাহাদিগকে অনন্ত- 
কালের অন্ত কোল দিয়া স্বস্তরালে দ্ীয়মান রহিয়াছ্ছেন। একটা. একটা 
করিয়া তিনি তাহাদিগকে এই মর-সংলার হইতে লইক় শিল্ঠা তাহার অমরক্ষোড়ে 
স্থান দিবেল। তখন অন্কতাগান্সন্ত, অরণ্য রেগান সঙহা, হকের অক্ষ 
গায়ে ঠেলার অপরাধে আপরাদী মানব, ভুমি জভ্রন্ধবে নব বলুন ফিক 
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করিয়া ফেলিবে। অপার সংসার সমুদ্রে হাবুডুবু খাইবে, কিন্তু কুলকিনারা 
পাইবে না। যদি কাহাবও, প্রকৃত ধর্মীনুরাগ থাফে, তবে তিনি আঁচরে 
নিন্দাধাদ পরিশ্যাগ করিক়া অমূত আশ্বাদনে নিজ জীবনের সাধ মিটাইয়! 
লউন। প্ররূত লতোর অনুসন্ধানে ব্স্তসমন্ত হউন। 

অন্ঠ একটী মন্ত্ান্ত যুবককে বেলুড় মঠের কথা জিজ্ঞাসা! করিলাম এবং 
উপরোক্ত যুবকের ভ্রান্ত ধারণার কথা বলায়, তিনি বলিয়াছিলেন, “ষ্ঠটাদের 
(সন্গাসীদিগের ) যিনি গুরু তাকে ত দেখিতে হইবে, তার তে জটাজুট 
ছিল নাঁ_পরণে লালপেড়ে ধুতি, চটা জুতো। জামা ইত্যাদি । শিল্তরা আবার 
ভন্ম মাথিয়া ধেশী কি করিবেন?” ইহার কথা শুনিয়া বোধ হয়, ইনি একটু 
কথাট। ভাবিয়াছেন। তিনি জানিগ্নাছেন যে, তীঁহার! স্্যাসী--মনে, বাহিরে 
নয়। নিশ্দুক! তোমাকে আর একটা কথ! জিজ্ঞাসা করি। যখন সেই 
দীন-দরিদ্র সাধুসেবাতৎপর সন্যামীবৃন্দ সুগম সমতলপ্রদেশ হইতে তুষারাচ্ছন্ন 
হিমালয়ের হূর্থম বিভিন্ন দেশে ও জরাজীর্ণ, পীড়াগ্রন্ত, গ্রাসাচ্ছাদনরহিত 
কম্কালমাত্রাবিশিষ্ট গ্রাণীগণের সেবা করিতে গিয়া! শীতে গ্রীষ্মে অসহ্য যন্ত্রণাকে 
আলিঙ্গন করেন, যখন নিংস্বার্থপরতার উজ্জগ দৃষ্টান্ত তাহারা কখনো দৈব- 
দুর্বিপাকে পড়িয়া! মুমূর্ষু অবস্থায় 'নারায়ণ' “নারায়ণ” বলিতে বলিতে নিরাপদ 
স্থানে প্রতাগমন করেন--তথন দ্বিতল প্রাসাদে দাসদাসী-বেষ্টিত, নগ্রপদে 
ভূমিতে পাদক্ষেপণে অসমর্থ, বায়ুবৎ ধাবমান কথার কৃতদাস তুমি, তাহাদের 
ব্যথার ব্যথী হইয়া থাক কি? যিনি অপরের ব্যথার ব্যথী হইতে পাবেন, 
এ সংসারে শুধু তাহারই অপরের দৌষ-গুণ-বিচারের সামান্ত ক্ষমতা আছে 
দ্বীকার করি--নচেৎ শুধু বাক্য-হ্ময-বাপী মানবের কোনে অপার সমালোচনা 
শুনিলে নিন্দাবাদই যে তাহার ব্যবসা, ইহ! নিঃসন্দেহে ধরিয়া লইতে পারা যায়। 

এ সংলারে ভাল মন্দ ছাড়! গঠন হয় না, এ কথ! শ্বতঃসিপ্ধ। অন্নধী কেবল 
মন্দ খু'জিতে খু'জিতে শেষে নিজেই মন্দ হইয়া যায়। এই সম্পর্কে একটা 
গল্প শ্বৃতিপথে উপস্থিত হইতেছে । সেটা এই £__রামের রাবণ বধ শেষ হইল। 
দেবগণ সভা করিয়া রামের অয়ে আনন্দ জ্ঞাপন করিবেন বলিয়া, রাম সমীপে 
উপনীত হুইলেন। তখন রামচন্দ্র দেবরাজ ইন্ত্রকে সম্বোধন করিম! বলিলেন, 
"এ যুদ্ধে বাছার1 নিছত হুইল, ভাহাদের আত্মীয়গথের ছুঃখ মোচন কেমনে 
হইবে?” তজ্ছুবণে 'ইজজদেব যুষ্ধভূমিতে অমৃত বর্ষণ ফুরিলেন। নিহত 
রাম-সেনা "্রাবগ, “রাবণ বপিয়া গাত্সোখান করিধ। ভদষে সাম ইন্জকে 
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বলিলেন “একি করিলেন--আবার রাক্ষণ-সেন! উঠিবে? আবার কি আমার 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে?” তখন ইন্দ্র প্রত্যুত্তর করিলেন, ৭প্রভো, রাবণ-সেন! 
মরিবার সময় মুখে “রামনাম লইয়াই মরিয়াছে তাহার! মুক্ত হইয়। গিয়াছে, 
তাহারা আর উঠিবে না। আপনার সৈম্থগণ মরণকালে মুখে রাবণ নাম 
লইয়া মরিক্নাছিল, তাই তাহাপা এখনও মুক্তি পায় নাই।” দৃরদর্শা সতর্ক 
হইবেন, যেন অপরের মন্দট! দেখিতে দেখিতে তাহাকে ও এইন্ধপ মন? হুইয়! 
মরিতে ন। হয় এবং শেষে মন্দ হইয়! অসম্থ যন্ত্রণার কবলে পড়িতে ন। হয় !! 

যিনি যতই বলুন পবিত্রতার নিকট, তেজন্বীতার নিকট, বিশ্বনীীন প্রেমের 
নিকট সকলকেই মস্তক নত করিতে হইবে । সত্বর না হয়, বিলম্বে। এই 
স্থানে বুদ্ধদেবের একটা কথ। মনে পন্ড়ে। তাহার গৃহত্যাগের অব্যবহিত 
পরে--যখন তিনি কঠোরব্রতাধলম্বী-_তখন শব্বপ্রথম পচটা ভক্ত তাহার 
শিদ্ুত শ্বকার করেন। বুদ্ধ যখন দেখিলেন কঠোরতায় প্রকৃত জিনিষ পাহবার 
পৃক্ষে তেমন সহায়তা করে না, তিনি আর পুর্ববৎ কঠোর অনুসারী না থাকিয়। 
মধ্যপণ্থী*্* হইলেন। বাহদূ্টিপরায়ণ পঞ্চশিষ্য তাহার কঠোরভায় উদাসীনতা 
দেখিয়া! তাহাকে পরিত্যাগ কাঁরল! যখন তিনি বুদ্ধ (1571175০790) হইয়া 
দেশে দেশে ফিরিতেছেন, রাজগৃহ সমীপবন্তী একটা পূর্ব পরিচিত গৃহে সেই 
পাঁচটা শিষ্তকে দেখিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। ইতিমধ্যে পঞ্চশিষ্তের প্রত্যেকে 
প্রতিজ্ঞ। করিতেছেন, তিন গৃহমধ্যে আদিলে কেহ তাহাকে প্রণাম 
করিবে না, বা কেহ তাহার হস্ত হহতে দণ্ড কমগুলু লইবে না, বা! কেহ তাহাকে 
বসতে বালবে না!। কিন্তু বিশ্বপ্রেম স্োতে শিষ্যদিগের প্রতিজ্ঞা, মান অভিমান 
কোথায় ভ।সিয়া গেল! তিন উগাস্ৃত হইতে না হইতে শিষ্যবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধ বৎ 
তাহার পানে তাকাইয়া রাঁহলেন। দেখিতে দেখিতে সকলে তাহার সেবায় 
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পশলা 











সপ্াপািপপাপাপীপাপাপাপপশাপ্পাপপাাশ। শি বিপিপাপীতিতি 


ব্রতী হইলেন। তীহাব তেলম্বীত। তাহাদের শুত্র হৃদয়দৌর্বল্যকে পরাস্ত 
করিল। তাই বপলিতেছিলষ্ী, সামান্ত মানব আমরা । বাহির দেখিয়া কি 
ঠিক করিব? এ কথ! কি তুলিয়! গেলাম যে প্ধর্শস্ত তন্বং নিহিতং গুহায়াং” ? 
যাঈ হোক, অযথা ভক্ক-নিন্না শ্রবণ এবং করণজনিত অপবাধের হস্ত হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবার জন্থ যাহাতে সকলে সাবধান হযেন, আংমবা মঙ্গলেচ্ছ! এরপো দিত 
হইয়া ত্নিমিত্ত এ বিষয়টার অবতারণ1 কব্লাম। 
(ক্রমশঃ ) 
শুঁকৃষ্ণচর্জ সেন গুপ্ত । 


সপ খটি 


স্বদেশ ও স্বাধীনতা । 


আজকাল যেন, প্রায় সকলকে শদেশ ও স্বাদীনতার জগ ব্যগ্র দেখিতে 
পীই) সকলকেই যেল, শ্বদেশে শ্যাধান তা শিস্তাৰ করিবাব জন্য উৎনম্ুষ 
দেখিতে পাই। এ অতি পগুভ লক্ষণ, এ লক্ষণ পরিদর্শন করিয়া আমাদের 
হৃদয়েবড়ই আশার সঞ্চার হইয়াছে । কারণ, মানুষ আপনাকে চিনিতে, 
পারিলে, তখন তাহার। প্রকৃত শ্বদদেশ ৪ তথায় আত্মস্বাধীনতা বিস্তার জন্ত 
ন্বতঃই ব্গ্র হইবে। 

ভাই পাঠক । বল দেখি, আমাদের কোন দেশে স্বাধীনতা লাভ কর 
উচিত ? উচ্ছঙ্খল বুদ্ধিবর্জধিত স্থিরবুপি, ধার্মিক মাত্রই বলিবেন যে, আমাদের 
আধ্যাত্মিক জগতে স্বাধীনতা লাভ করাই সর্বতোভাবে কর্তব্য। আমর! 
যখন এ দেশের লোক নয়, স্থুপজ্ঞানে আমরা এ দেশকে শ্বদেশ বলিয়! 
জানিলেও বাস্তবিক পক্ষে, এদেশ যখন আমাদের নয, তখন আমবা এ দেশে 
স্বাধীনতা লাভ করিয়া কি করিব? আর করিলেই বা সে স্বাধীনতাধন আমর! 
কয়দিন উপভোগ করিব? আমরা ছুই দিনের জন্ত এখানে বেড়াইতে 
'সঁপিয়ছি, দুই দিন পরেই চলিয়া! যাঁইধ, এনপ অবস্থা এখানে স্বাধীনত! 
লাভ করিয়। আমাদের কি ফল ফলিবে? আমি যথন প্রকণ্র্ূগে বুঝিতে 
যে, আমি যাহা সঞ্চয় করিব তাহা উপভোগ করিতে পারিব না, কাল অস্ত 
পরশ্থ' তারিখেই যখন অপর একজনকে সমস্ত প্রত্যর্পণ করিয়া আমাকে 
চলিয়া যাইতে হইবে, তখন এপ লঞ্চম় করিয়া আমার কি ফল লাভ 
হইবে, ভাই ! এরূপ ভাবে সঞ্চয় বোধ হয় বাতুল ভিন্ন অপর কেহই করে ন!! 

ন্‌ ও 


৯৫০ তথ অঞ্জরী। | জয়োদন ধর্ষ, সঞ্তুম শংখা। 


শীতিন্দ এপ তি ৩ পিন সত শি -শ 


আমরা যে দেশের লোক, সেই দেশে যাহাতে আমরা স্বাধীনতা 
লাভ করিতে পারি, সেইবপ চেষ্টা করাই আমারার সকলের কর্তবা, গ্রাণপণ 
করিয়। সেইকপ কাধ করাই আমাদের উচিত। আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাই প্রকৃত 
স্বাধীনতা । এ দেশের স্বাধীনতা ঘোড়ার ডিমের মভ অলীক পদার্থ ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। এদেশে গ্রকৃত শ্বাধীন কে ? জ্ঞ।নচক্ষে চাহিযা! দেখিলে 
সকলকেই পরাধীন দেখা যাঁয়। রাজ প্রজা! সকলেই পরাধীন। পঠিম্পর 
সকলেই সকলের অধীন। যিনি গুবল পরাক্রান্ত রাজশক্কি সম্পন্ন, ধাঁহার ইঙ্গিতে 
সংসারের সমস্ত লোক চলিতে বাঁধা, তিনি প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য মাত্রের অধীন 
না হইলেও কাযাদি ইীন্দ্রয়গণের আমীন! সিনি নরলোকের উপরে 
একছত্র আধিপত্য বিস্তার করিত ৪, ভিনি নিজে সম্পূর্ণ পরাধীন । যে হেতু 
তাঁহার উপরে কাম, ক্রোপ, লোভ, ঘোহ, মদ, মাতৎসযা প্রভৃতি রিপুগণ 
সকল সময়ের জন্য সমান ভাবে আধিগতা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে । তাহার 
ইঙ্গিতে যেমন আমর। চলি, তীহার নিয়োগ অন্কসারে যেমন আমবা নিয়োজিত 
হই, সেইরূপ তিনিও রিপুগণেব ইঙ্গিতে চলিয়া থাকেন, এবং রিপুগণের 
নিয়োগ অনুসারে নিয়োকিত কইয়া থাকেন ডিনি যেমন আমাদের রাম্সা, 
আমাদের প্রভু সেইনূপ রিপুগণও্ ষ্টাতার বাজা, উাভাব প্রভু । অতএব কেহই 
এ জগতে শ্বাধীন নহে, সক্গালইট পরাগীন। ভাই পাঠক বল দেখি, এরূপ 
স্বাধীনতার বালাই লইয়া কাঁভাষ মরিতে। ইচা হয় 

স্বাধীন হওয়া সকলেরই উচি” কিল এ বোশ এরপ স্বাধীন হয়ে কোন 
হুখই নাই। এদেশের স্বাগত, স্ শীনভ ই নহে।  বহিজ্গতে কেহ 
কখন স্বাধীন ৬ইত পারে নাই, প'বিবে না) এ দেশে দীন্দরিদ্র হইতে 
রাজাধিরাজশিরোমপি পর্য্যন্ত যখন সকলেই আষ্শৃর্খলে শৃঙ্খলায়িত, সকলেই 
যখন জন্ম, মৃত, ব্যার্ধি, শোকে জর্জরিত, সকলেই যখন বায়ু, আগর, শীত, শ্তীঘ্ঘ, 
মেঘ, রৌদ্র প্রভৃতির গ্রাভাবে অভিভূত, এমন কি যাহারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মল মুত্রের 
যন্ত্রণায় অস্থির, তাহার! আধার শ্বা্ীন কিসে? এতগুলির অধীনতা পাশে আবদ্ধ 
থাকিয়া যাহারা মনে করে যে, আম্বা স্বাধীন, আমরা পরবশ নহি, তাহার! 
নিতান্ত তম গুণাশ্রিত ভ্রান্ত জীব। এরপ স্বাধীনতার জন্ত ব্যাকুল হওয়। কাহারই 
শচিত নছে। 

স্বাধীনতার জন্ত যেমন বহিজ্জগতে যুদ্ধ সঙ্ঘটিত য়, অন্তজ্দগতেও সেইক্প 
হ্য়। বহির্জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন--এক দেপের র্বাজা অপর 
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এক রাজার রাজ্যে শ্বাধীনতা বিস্তার করিশার ইচ্ছ! গ্রকাশ করিলে তন্দেশবানী 
জনসাধারণ সেই রাঙ্গার ছার পিকুদে বাধ! গ্রদান করিতে উগ্ভত হয়, 
সেইকপ আমাদের মনও যেই বাহা বাসনা পরিত্যাগ কবিকা অন্তর্ঞগতে 
্বাধীনত! বিস্তার করিবার রর 1 গ্রকাশ করে, আমনই মেই দেশবাসী কামান্ছি 
রিপুগণ মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধা প্রধান করিসার উপকেম করে। যে হর্ব 
অস্তঃকরণের লোক, সেনাধা 'প্রীপ্প হইবা নারই ফিরিয়া আগে । আর যে, 
সবল হৃদদের লোক, বে প্রকৃত বীর সাপুক, সে জয় জশদীশ্বর? বলিয়া, তাহাদের 
বাধা অতিক্রম করিয়! তথায় গ্রবেশ কবে । সেখানে উপস্থিত হইলেই ভগবান 
করায় হন। চিনি করায়ত্ব হইলেই পর স্বাধীনতা পা কর। ঘাষ। 

এইকপ স্বাধীনত। বিনি লাভ কবিছে পাছে, তিনিই বাস্তবিক শ্বাধীন। 
এইরূপ স্বাধীনতা ফাহার অঠট ঘটে, ভ্াহাকে আন ভিবিধ দুখে অভিভূত হইতে 
হয় না, তাকে আর কাথাঁপির টৎপীণ/ন উত্পীড়ি এ জইীন্ে হনব না, তাহাকে 
আর বাধ, অগি, মেঘ প্রভৃতির ভ.য ভাত হইতে হয় না। তিনি সকলের 
অতীত হইয়া, সকলকে আম্মবশে রাখিয়। সচ্ছন্দচন্তে, পরমন্থখে কাল যাপন 
করিছে থাকেন। সাধু লৌকে এইবপ শ্বাধীনতাক্েই কৃত স্ব।ংধীনত| বলিয়! 
কীর্তন করিয়া থাকেন। তাহারা বলেন যে, ছই, চারি, দশজন লোকের 
উপর কর্তৃত্ব করার নাম স্বাধীনতা নছে। পরক্রদ্ষ হইতে ক্ষুদ্র বালুকণার 
উপর পধ্যস্ত কর্তৃত্ব করার নামই শ্বাধীনত]। এইবপ স্বাধীনতাধনে ধিনি 
ধনী তিনিই বাস্তবিক নুখী--“সর্বম।তস বশং মুখং” | 

বড়ই সুখের বিষয় বে, আমাদের মধ্যে অনেকেই বভিজ্জগতের স্বাধীনতার 
ইচ্ছা পরিহার করিয়! অন্তর্জগতে শ্বাধীনতা বিস্তার করিবার চেষ্টা! করিতেছেন। 
ইহার! যদি সত্য সত্যই আধ্যাত্মিক জগতে স্বাধীনতার ধ্বজা উড্ভীয়মান 
করিতে পারেন, তাহ! হইলে আর ইুহ।দের বহির্জগতে স্বাধীনতা বিস্তার 
করিবার আকাজ্ষ। হইবে না। কারণ ভগবানে সমস্ত জগৎ বিস্তমান, 
তাই তিনি বিশ্বক্ূপ, সেই বিশ্বক্ষপ যাহার অধীন হইবেন, তাহার অধীন যে 
সমগ্র বিশ্ব হইবে, তাহাতে আর সন্দেছ কি? 

মঙাবীর অর্জুন শ্্বীয় স্বাধীনতা প্রভাবে সর্ব জগদ।ধার শ্ীু্চকে আত্মবশে 
আনিতৈ পারিয়াছিলেন, তাই তিনি ত্রিজগতের উপরে স্বাধীনতা বিস্তার করিতে 
সমর্থ হট্যাছিলেন।” পাঠক ! গুঁকবার মনে মনে বিচার করিয়! দেখুন দেখছি 
ষে, তগরানকে লাভ করিতে পারিণেই পুর্ণ স্বাধীনতা লা করু। ধার কিন) 





১৫২ তত্ত-মঙ্জীরী। [ অয়োদন বম, সপ্তম সংখ্যা? 
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ভাই সকল! এপ আমরা সকলেই বহির্জগতের স্বাধীনতার ইচ্ছা পরিহার 
করিয়া অন্তর্জগতে স্বাধীনতা লাভ করিবার জন সচেষ্ট হই। এ আমাদের 
বিদেশ, বিদেশের উন্নতির চেষ্টা কে করে? যেকরে সেমুর্খ। তাই বলি, 
এস আমরা বিদেশের উন্নতির আকাঙ্ষা পরিবর্জন করিয়া স্বদেশের উন্নতির 
জন্য বদ্ধপরিকর হুই। যদিও আমর! শ্ববেশ পরিত্যাগ করিয়া দুই দিনের 
অন্ত এ বিদেশে বেড়াইতে খআনিয়াছ্, যদিও এই অবগরে "আমাদের দেশ 
শত্রু কর্তৃক আ্আক্রান্ত হইয়াছে, তথাপি আমাদের দেশের রাজার এমনই 
মহিমা যে, প্রাণপণে একাগ্রচিত্তে ক্কাহার দে'ভাই দিলে তাহার নিকটে 
যাইবার পথের সমদ্ত বাধা বিদ্বু অপগারিত হইয়া যায়। ভাই সকল! আব 
জড়বৎ না থাকিয়া, এদ আমরা সকলেই নবীন উৎসাহে উৎদাহিত হইয়| 
শ্বদেশে বাধীনতা বিস্তার কারবার আয়োজন কবি। 
অনেকে হয় ত ভাবিতে পারেন যে, আমাদের এ শ্বদেশ মন্ত্রে কে দীক্ষিত 

করিবে, আর কোন জনই বা! আমাদের এ ন্বাধীনতা লাঁভরূপ মহাকার্ধো 
নেতহপদ গ্রহণ করিবে। ভয় নাই, আগ্রা যদ্দি সকলে মিলিয়। একা গ্রচিত্তে 
ছদেশে শ্বাধীনতা বিস্তার করিবার জন্য উঠিয়া ঈাড়াই, তাহা হইলে তগবান 
নিজেই আসিয়া আমাদের দীক্ষিত করিবেন ও নেতৃত্পদ গ্রহণ করিবেন। 
আমরাও শ্বাধীনতাঁর বিজয়পতাঁকা তন্তে লইরা প্রাণ ভরিয়! হৃদয় খুলিয়! মনের 
আনলে ইহ জগতের অলীকতা! এবং স্বদেশ ও শ্বরাজের মহিম! কীর্তন করিতে 
করিতে বিশ্বনেতীব সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ খািমুখে গমন করিব-- 

“মন 1 ঢল নিজ নিকেভনে। 

সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে ॥ 

বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, 

সব তোর পর কেহ নয় আপন, 

পর প্রেমে ফেন হয়ে অচেতন, 

ভুলিছ আগন জনে। 

সতা পথে মন! করি আরোহণ, 

প্রেমের আলো জালি চল অনুক্ষণ, 

সঙ্গেতে সম্বল গাখ পুপা ধন, 

গোপনে ক্মতি ধতনে। 

কাম ক্রোধ আদি পথে দম্যগণ 


কার্ঠিক, ১৩১৬ সার্ল। ] না। 


সপ পাপা সিস্ট পালা ২০ 
সত পালাল পালা 1 


পথিকের করে সর্বশ্থ হরণ, 
পরম যতনেক্ঈরাথরে প্রহরী, 
শম দম ছুই জনে। 

সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্বধাম, 
শ্রাস্ত হ'লে তথা করিবে বিশাম, 
পথ ভ্রান্ত হ'লে স্থধাইও পণ, 
সে পাগ্ভনিবাসী লনে। 

যদি দেখ পথে ভয়ের আকাব, 
প্রাণপণে দিও দোভাই রাজার, 
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, 
শমন ডরে যার শাসনে ।” 


পপ পশলা পালাসপিকীশি গাছ 


গুকান্তিবর ভ্রীচার্য্য। 


মা। 


গ্রম ম। জীবের ভাগ্যে, ভ্ুঃখ বিনাশিনী ছুর্ণে, 
দেখ বঙ্গে কি রঙ্গ রঙ্গিনি। 

এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, নাহি মা আশার লেশ, 
তুমি মাত্র আঁশ! 'প্রদায়িনী ॥ 

মা গো তব জ্বাগমনে, প্রফুল্ল মানবগণে, 
ছিল যত ছুঃখ তমোরাশি। 

এত যে বিপদ ঘন, ঢাকি ছিল জন-মন, 
দূরগত হাসে পৌর্ণমাদী ॥ 

গ্রলয় পয়োধি মাস্র, তুমি রূপ! বটগপান্র, 
অবলম্ব পরুমপুরষ । 

শক্ষিরূগা সনাতনী, মধুকৈটভ বিনাশিনী, 
যার মেদেঁ মেদিলী উদ্ভব ॥ 

চণ্ডযুণ্ড দুর্নিবার, বধি নাশ ধরা ভার, 
দ্নেব সয় নাশিলে ভবানী । 


১৫৪ তত্ব মঞ্জরী | [ জয়োনবশ,বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা। 
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শৃকণী লোহে লোহিত, নহে বিন্দু তূপতিত, 
রক্তবীজে নাশিতে জনন ॥ 

পতি ভাবি তব হাতে, মরি গেল বৈকুষ্ঠেতে, 
বাঞুণ পুর্ণ করিলে মা তার! । 

থাকিতে তুমি জননি, কি লাছনা ত্রিনয়নি, 
এনে চেয়ে দেখ ভবদার! ॥ 

হদি-পল্পাসন পরবে, আজ মা বসাব তোরে, 
তক্তিপুষ্প করিব চয়ন। 

[মিনতি চন্দন মাখি, রাজ পায় অর্ঘ্য রাখি, 
প্রাণ তরে করিব দর্শন | 

নাভিমূলে কুণ্ডলিনী, জাগাব মা ত্রিনম্ননি, 
সেই মম অকাল বোধন। 

ত্রিকালে ভ্রিভাবে পুজা, করিব মা দশভৃজা, 
দশমীতে'রূপ বিসক্জন ॥ 

ছাঁগাদি মহিষ মেষ, যড়রিপু সমাবেশ, 
একে একে বলি দিব মায়। 

ইন্দিয়াদি গ্রাণ মন, নৈবেদা উপকরণ, 
ক্রমে দিব সে সৰ তোমায় ॥ 

হবে সর্ব তম নাশ, প্রতিমার স্বগ্রকাশ, 
দেখ! দিষে চৈতন্যরূপিনী। 

তবে হবে ঘট নাশ, 'আকাশেতে ছট[কাঁশ, 
মিশাবে মা বিশ্ব বিধায়িনি ! 

দুরে যাঁবে ভ্রম জ্ঞান, একমেবহদ্ছিতী য় ম, 
অহঙ্কার ঘুচিবে তারিণি 

রূপ রস স্পর্শ শব্দ, গন্ধাদি ইন্দ্রিয় লব্ধ, 
ফারে মাগো বিষয় বালে জানি ॥ 

বাশ পেকে তারা, আনন্দেতে মাতোয়ারা, 
হযে সদ1 আলন্দরপিণি 

নিয়ে মা মৃতধারা, বিষের (বিষ তব 
হিরশাস্তি পাবে মা! ভবানি । 


কান্তিক. ১৩১৬ সাজ %] পাওহারী বাবা । ১৫৫ 





মা মাৰ্'লে বীর রসে, নাচিব মা মনোলি।সে, 
দুষ্টংসব হইবে আমার। 
অমনি তুমি মা আমি, দুদ্ধৃত অনুর নাশি, 4 


ধরাভ।র করিবে সংহার ॥ 
জীবানীকান্ত রায়। 


পাওহারী বাবা। 
( পুর্ব প্রকাশিত ৩৩ পৃষ্ঠার পর) 

প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে একবার স্ু্যাগ্রহণ হয়, পাওহারী বাবা এ দিবস 
গভীর নিশিথে গঞ্গা্।ন সামাধা করিয়া নিজ্জনে নদীকৃলে যোগক্রিয়া করিতে- 
ছিলেন। প্রায় রাতিিশেষে একবাক্তি গঙ্গাদান করিতে গ্রবুত্ত হয়; যদিও 
সেই বাক্তি পাওহারী বাবাকে দেখিতে পায় নাই, কিন্তু প্র ব্যক্তির সাড়। 
পাওয়ায় হটাৎ বাবার যোগঞ্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে এবং সেই হইতে তীহার 
শরীর অত্যন্ত অস্বস্থ হই! পড়ে। এই ঘটনার পর হইতে তিনি রাত্রিকালেও 
আর গ্গানাথে বাহিরে আসিতেন না, ন্গানাদি কার্য কুটারের কৃপোদকে 
সম্পন্ন করিতেন। কিন্তু তাহার শরীর সেই হইতে রোগাক্রান্ত হইয়। পড়িল। 

কেহ কথনও তাহার মুখে রোগের বা অসুস্থতার কথা শুনে নাই। শরীরের 
অন্স্থতাবশতঃ বহুক্ষণ সাধারণের সহিত কথাবার্। করিতে কষ্ট বোধ করিলে 
বলিতেন যে, পান বাবার সেবা করিতে হইবে। গৃহাশ্রমীরা যেমন পান 
( অর্থাৎ কুটুন্ব) আসিলে, তাহাকে যত্ধের সহিত সেবা করেন, পাওহারী বাব! 
সেই প্রকার রোগকে দেহের কুটুঙ্ব জ্ঞান করিয়! তাহা অপলোদনের চেষ্টা 
ন1 পাইয়া তাহার সেবা করা উচিত মনে করিতেন। তাহার কি অস্থথ 
হইয়াছে, জানিবার জন্য অনেকে চেষ্ঠা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কাহাকেও 
কোনও কথ! বলিতেন ন। । অনেকে অন্থমান করিয়াছিলেন যে, তাহার কাশি 
হইয়াছে, এবং সেই উদ্দোশ্রে তাহাকে উত্ক্ই মধু ব্যবহার করার কথা বল! হয়, 
তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন যে, এ মধুতে আর প্রষ্মোজন নাই, যে 
মধুর অন্বেষণে দাস গর্তর মধ্যে পড়িয়া আছে, সেই মধুর সন্ধান কেহ বলিয়! 
দিলো কতার্থ হইব। আনুস্থর্তার' জন্য কেছ ওধধের কথ! বলিলে অত্যন্ত 
কুগ্ঠিত হইতেন। 


১৫৬ ভত্তরমর্জরী | [জয়োদল বর্ষ, সপ্তম সংখ্য। 
£ 
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অফ্টম পরিচ্ছেদ । 


বাহার পুধাপ্রভাবে কুর্থা গ্রাম পুণ্যতীর্থে নত হইয়াছিল, যাহাকে 
দেখিবার জন্য, ধাহার মুখের একটী কথা শুনিবার জন্ত কত দুরদুরাস্তর হইতে 
কত লোক কুর্থার ক্ষুদ্র আশ্রমে আপিয়! আপনাকে ধন্ত মনে করিতেন, রোগে 
শেংকে দুংখ বিপবে কুর্থ, ও তদ্িকটবন্ধী গ্রামসমুহেক অধিবাসী নবমারীগণ 
ঘে আাশ্মের ধুলি স্পর্শ করিয়া আঙন্তচিত্তে গৃহে ফিরিয়া! যাইত, তাহারা 
ভাবে নাই যে, পাওহারী বাধ]! এত শীঘ্র ইছলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন। 

পাওহারী বাবা কথনও কাহাকে উপদেশ দান করেন নাই, কখনও 
কাহাকে সুখ সম্পদ বুদ্ধির আশীর্বাদ করেন নাই, কিন্তু গ্রামবাসী প্রত্যেক 
জনের ধারণা যে, তীতারই পুণাবলে, জীচারই আশীর্ধাদে সকলে হুথ স্বাস্থ 
ধন সম্পণ লাভ করিয়াছে, তাহাদের সরল হৃদয়ের বিশ্বাম যাহাই হউক, 
কিন্তু অন্যান গ্রামের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা কুর্থা গ্রামের লোকেরা অনেক 
সরল, সত্যবাদী ও ধন্মপরাগণ দেখিতে পাঁওয়। যায়, তাহার পুপ্যপ্রভাব 
গ্রামবাসীদিগের অন্তরকে যে অধিকার করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা দায় না। 

১৩*৫. সনের ৬ই 'জ্যৈঞ্ঠের কালরাত্রি প্রভাত হুইল, তরুণ অরুণালোৌকে 
পূর্ধাকাশ রপ্রিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনও কেহ জানে না যে, গাজিপুরের 
পুণাদীপ্ত মহাুর্ধ্য এই সময়েই চিরকালের জগ্ অন্ত্রগামী হইবেন। 

এই দিন অতি প্রতাষে পাঁওহারী বাবার ভ্রাতা! এবং ভ্রাতুপ্পুত্র ব্দরিনারায়ণ, 
বারাণপী কলেজের পণ্ডিত ভাগবতাচারী, জনাদিন পণ্ডিত প্রভৃতি পাঁচ ছয় 
ভন ব্যক্তি আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন, সহসা আশ্রম মধ্যস্থ দ্বিতল কুটারের 
ধুম নির্গমন গ্রণালী হইতে শল্প ধুম বাহির হইতে দেখ! গেল, হোমের ধুম 
মনে করিয়! কেহই বিশেষ আশঙ্কিত হইলেন না, কিন্তু ধুম ক্রমে বদ্ধিত 
হইয়া সকলকে ভীত করিয়া তুলিল। এই দিনেই রাত্রি শেষে আন্দা্ 
চারিটার সময় যাহারা আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন, তাহারা ঠাকুর ঘরে চন্দন 
ঘা ও অন্ঠান্ত পৃজার আয়োজনের শব্ধ পাইয়।ছিলেন, এই কারণে সকলে 
একপ্রকার স্থির কবিলেন যে, পাওহারী বাবা ঠাকুর ঘরেই আছেন। অপর 
কুটীরে আগুন লাগায় কেন তানিষ্টের সম্ভাবনা নাই । 

তথাপি বদরিনারায়ণ আশ্রমের পশ্চিমপরাস্স্থিত প্রাচীরের নিকট গিয়া 
ডাকি বলিলেন যে, মহারাঙ! মদি আজ্ঞা হয় তবে এগ নিবাই। দি, 





পাকা নীতি 
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কিন্ত যদি হোমের আগুন হয় তবে আমরা নিশ্চিন্ত হই, কিন্ত কোন 
. উত্তর পাওয়। গেল ন!। 

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই শুভ্র মেঘের ম্যায় ধূমরাশিতে সমস্ত ছাদ ব্যাপ্ত হইয়! 
গেল, এবং নিমিষের মধ্যে অতি প্রবল বেগে সমস্ত ঘর জলিয়া উঠিল, সেই 
আগুল দেখিয়া গ্রনাদী দিংহ, গয়। তেওয়াবী, ভূগুনাথ বায় ইত্যাদি অনেক 
গ্রামবাসী প্রধান প্রধান ব্যকজ্ি আদিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ব্দবিনারায়ণ 
সকলকে জিত্ঞাস! কারলেন, যদ আপনাদের 'নুমতি হয, তবে আমি ছাদে 
উঠিয়া দেখি। সহসা কেহ ছাদে উঠিতে, কিম্বা আশ্রমে গুবেশ করিতে 
সাহস করিতেন না, কারণ পাওহারী বাধার এরূপ মন্থমতি ছিল না। 

প্রজ্ঞলিত অগ্নি আরও ভীধশ হইয়া উঠিল, তখন বদবিনারামণ আর 
অনুমতি অপেক্ষা না করিয়! ব্যস্ত হইয়! সাধু লছ্মীনারায়ণের সমাধি কুটারের 
ছাদে উঠিয়! সম্মুখস্থ ছিতল কুঁটীরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন দেখিলেন 
যে নীচের এবং উপবের সমস্ত ঘবই জবলিতেছে, আর সেই জলম্ত গৃহ 
হইতে দ্রুতগতিতে বাহির হইরা কেশ যেন ঠাকুর ঘরে গ্রবেশ করিলেন । 
তখন বদবিনারায়ণ ভাবিলেন, প্রজ্জলিত গুহ হইতে পাওহারী বাবা দ্রব্যাদি 
ঠাকুর ঘরে স্থাপন করিতেছেন, তখন তিনি উচ্চৈ:স্ববে বলিলেন, মহারাজ, 
ষ্দি অনুমতি হয় তবে এআগ্ন আমরা নির্বাণ করি। কিন্ত কোনও উত্তর 
পাইলেন না, মুহূর্ত পরেই তিনি ঘে অপূর্ব দৃশ্য দর্শন কারলেন, তাহাতে 
সাহার আর বাক্যস্ফকরণ হইল নাঁ_পাগহারী বাবা ঠাকুর ঘৰ হইতে ধীরে 
ধীরে বাহির হুইতেছেন, তাহার সগ্ভ:াত আর্দ্র কেশবাশি আলুলায়িত হইয়া 
পৃষ্ঠদেশ আবৃত করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, সেই তণ্তকাঞ্চননিভ ঘৃতবিলেপিত 
অঙ্গে ঘন্দুধীর! ঝরিতেছে, তাহার সুপ্দর স্থপুষ্ট সুগঠিত দেহ অগ্ক অনাবৃত 
করিয়া কেবল বাম স্কন্ধে পৰিধেয় “ঝুল” (আআলখিল্লা) ধারণ করিয়াছেন, 
পরিধানে কুশ রজ্জু সংযুক্ত কৌপীণ। 

দক্ষিণ হত্তে কমগুলু ধারণ করিয়া ধীর পদক্ষেপে ঠাকুর ঘর হইতে অগ্রি- 
প্রজ্জলিত গৃহের দ্বাদ্দের নিকট আসিয়া! পূর্বদিকে ফিবিরা দীড়াইলেন, ও 
আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন, বদরিনারায়ণ যোড়হন্তে কহিলেন, মহারাজ, 
অনি নির্বাণ করিতে জানুমতি ছিন। এই পময় পাওহারী বাবা একবার 
তাঁহার দিকে ফিরিয়া তাকাইয়াই সেই প্রজ্জলিত গৃহ মধ্যে প্রবেশ কতি- 
বার জন্ত অগ্রসর হইলেন, তখন বদরিনারায়ণের কণ্ঠ হইতে ভীত বিহ্বল 
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অন্ফট ধ্বনি নির্গত হইল, এমন সময় আরও দুইজন গ্রামবাসী ছাদে 
উঠিয়া ব্দরিনারায়ণের কাছে গিয়া দাড়াইলেন, (ইহারা মুহূর্তের জন্ত অগ্রিময় 
গৃহে প্রবেশকালে পাওহারী বাবার কেবল পশ্চাদভাগ মাত্র দেখিতে 
পাইয়াছিলেন। 

দেখিতে দেখিতে হোমকুণ্ড স্থাপিত কুটীরের ভয়ঙ্কর বহ্কি প্রবল বেগে 
যেন আকাশ স্পর্শ করিল, তথন সকলে নিশ্চয় করিলেন যে, জ্বলন্ত গৃহ মধ্যে 
তাহার দেহ ভন্মীভূত হইতেছে, অগ্নি এত প্রবলবূপে জ্বলিতেছে যে, তাহার 
নিকটে কাহারও যাওয়া অসম্ভব । 

পাঁওহারী বাবার প্রিয় সেবক ভূগুনাথ অপর প্রাঙ্গনে ছাদ হইতে লাধা 
ইয়া পড়িলেন। যে প্রাঙ্গন হইতে হোম্কুও স্থাপিত গৃহ প্রবেশ করা 
যায়, তিনি মেই হোমকুণ্ডের বৃহ ঘাব যুক্ত, দেখিয়া কাভার নিকটে উপস্থিত 
হইলেন, সেখানে গিয়া কি দেখিতে পাইলেন ? দেখিলেন, পাওহাবী বাব! 
হোমকুণ্ডের সম্মুখে কলের আসনে উত্তর মুখ হইয়া পদ্মাসনে যোগমগ্ন 
রহিয়াছেন, ও তাহার পবিত্র দেহ অগ্রিশিখাঁয় দগ্ধ হইতেছে | হস্তের অবলম্বন 
"আশা” কাষ্ঠের যোগদগ্ড নিকটে স্থাপিত আছে এবং চতুর্দিকে দৃর্ডের কলস, 
ভাঁও, কপূর, ধূনা প্রভৃতি নানাবিধ হোমের দ্রব্য সকল সজ্জিত রহিয়াছে, ভক্ত 
ভূগুনাথ এই দৃশ্ঠ দেখিবামাত্র অধীর হইয়। উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, তখন 
আরও অন্তান্য লোক সকল সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখিতে 
দেখিতে মহাযোগীর এক্গরন্ধ, বিদার্ণ হইয়া গেল। 

অবশেসে সকলেই বলিিলন যে, তিনি আপনার জিয়া আপনি সম্পন্ন 
কবিমাছেন, ইহ! আর সাধারণের দৃষ্টিপথে স্থাপিত না করিয়া বা অন্ত বাবস্থা 
না করিয় ঘার রুদ্ধ করা হউক । পরে ঠাকুর ঘরে অগ্নি সংযোগ আশঙ্কায় 
বহু লোকের সাহায্যে সেই অগ্নি নির্বাপিত করা হয়। 

পুরাকালের শরভঙ্গাদি খঁষির স্তায় সাধনাস্তে অভীষ্ট বস্তু লাভ করিয়া 
বত হোমাগ্রিতে দেহ বিসর্জনপুর্বক মহাযোগী মছাধাযে চলিয়া গেলেন, 
মুহূর্তের মধ্যে এই নিদারুণ সংবাদ বজাঘাতের গ্তায় নগরে ও দূর গ্রামাস্তরে 
প্রচারিত হইল । দলে দলে নগরবাসীগণ রাজপথ আকীর্ণ করিয়! 'আশ্রমাভি- 
মুখে ছুটিতে লাগিল, শত শত নর নারীর হৃদয় বিদীর্ণকারী ক্রদান ধ্বনিতে 
আশ্রম প্রান্তর পূর্ণ হুইয়৷ গেল, তাহার পুণ্য প্রভাব, ধর্মায়ি।' তাহায় দে 
থাকিতে যাহাদের হৃদয়কে ম্পর্শ করিতে পারে নাই, দেহ বিনরজন দিক যেন 
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সেই অগ্রি তিনি জনসাধারণের সমক্ষে প্রজ্ঘলিত করিয়া চলিয়া গেলেন, 
বিস্মিতচক্ষে ভীতিবিহ্বল হ্ার্ীয়ে নগরবাসীগণ এই দৃশ্য দেখিয়া শ্তত্তিতত 
হইল । যাহারা কখনও তীহার কথা ভাবে নাই, যাহাদেন্র ভাগো আশ্রমে 
গিয়া! একবারের অধিক হয়ত তাহার সন্দর্শন ঘটে নাই, আজ তাহারা 
মন্াহত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল, সকলের মুখে কেবল তাহারই তপ- 
প্রভাব, তাহারই কঠোঁর সাধনের কথা দেহরূপ ব্যবধান ভাঙ্গিয়া তাহার 
ক্ষমৃতা যেন সাধারণের উপব শতগুণে বিস্তার হইয়। পড়িল। কুর্থা ও তন্নিকটবর্তা 
৪1৫টি গ্রামে অধিবাপী সমুদায় নরনারী সেদিন জলম্পশ করে নাই, সকলেই 
সন্তপূ, শোকা্ভ, সকলের মুখে একই কথা--পাঁওারী বাব! আমাকে বড় গ্সেহ 
করিতেন, আমাদের স্ুথ সম্পত্তি যাহা কিছু সকলই তাহাঁব আশীর্ক্বাদে, তাহাকে 
হাঁরাইয়া আজি আমরা অনাথ হইলাম । 

পর দিবস প্রাতঃকালে গ্রামবাসী ও অগ্তান্ত বহু লোকে সমবেত হইয়! 
তাহার ভম্মাবশিষ্ট অস্থি পবিত্র ভাগ) বক্ষে নিমগ্ন করেন । 


নবম পরিচ্ছেদ । 


গৃহাশ্রমী লোকদ্িগের পাঁরলৌকিক শাদ্ধাদিক্রিয়ার স্ায় যতি, জয়ণসী, 
্রহ্ষচারীগণ নির্বাণ লাভ করিলে তাহা'দগেব ৩দাশ্টে ণভাগারা” অনুষ্ঠিত 
হয়, এই ভাগারা এক বৃহৎ যঙ্ঞান্ুষ্ঠান ও জনসাধারণের নিকট এক অপূর্ব 
ব্যাপার । বনু দুরদুরাস্তর হইতে বছ তীর্থবাসী সন্গ্যানী, যতি, পরমহংসগণ 
নিমন্ত্রিত হইয়া আশ্রমপুর্ণ করিয়াছিলেন । অনেক দেশ দেশাস্তর হইতে 
শান্ত্রজ্র ব্রাঙ্মণ পণ্ডিতমগ্ডলী আশ্রমে সমবেত হুইয়াছিলেন, দীন ছুংথী অন্ধ 
আতুর দ্বারা আশ্রম প্রান্তর এমনি পূর্ণ থাকিত যে, সেখানে প্রবেশ লাভ 
দুষ্কর হইয়াছিল। 

যক্তপূরণীন্তে পুর্বব নিয়মাপারে সঙ্গ্যাসী ক্রহ্মচারীগণের পুজা! ও বরণাদি 
সমাঁধ হয়। ূ 

প্রত্যেক নিমঞ্ট্রিত দাধুগণকে নূতন বস্ত্র উত্তরীয় এবং উপযুক্ত পাথেয় 
ক্ষিণাদি দ্বার সকলেন্ঠুই সমূচিত সন্বর্ধন! করা হইয়াছিল । 

লক্ষপৃতি গৃহীব্যক্কির পক্ষে যে অনুষ্ঠান সমারোহ অসম্ভব, একজন 
নিঃসম্বল ফোগীর, নামে আহা অগাধ্য হইল না, ভাগীরার উদ্দেশে যত তু 


১৬০ তর-মঞ্জীরী | [ত্রয়োজশ, বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা । 
ৃ 


শি ৭" 1৯ নি 
পপ পাগল পর শত পাপা লাশ লী পপ সা শি লা ০.০ 








সানা টি 


ময়দা শর্করা গ্রভৃতি নানাবিধ খাদবন্ধ সংগৃহীত হইয়াছিল, ভাগার! শেষ 
হষ্টবার পবেও প্রায় ততই জিনিষ উদ্বত্ত হয় ঈী গ্রান্য জমীদারগণের প্রচুর 
শস্ত ও অর্থ সাহাবা, এবং পাঁওহারী বাবার প্রিয় সেবকগণের সব্বপ্রকার 
ীকাস্তিক যত, এবং অতি দীন দবিদ্রদিতগব সহান্থভৃতি ও ভক্তি দেখিয়] 
সকলেই বিশ্রিত হইম়াছিলেন । অতি দবিদ্রও রিঞ হস্তে আশ্রমে উপস্থিত 
হয় নাই। যাহার যাহ কিছু দেয় ছিল, অতি অল্প সামান্ত বস্তও আন্তরিক 
তক্তিলহকারে 'আঁশ্রমগ্রাগনে রাখিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিল। 

এইনূপে সাত আট খানি গ্রামের জমীদাব হইতে একজন সামান্ত বাক্তি 
পর্যান্ত যাহার যাহ সাধা সে তাহ! কবিতে বিমুখ হয় নাই । 

ভাগারার পরে মাপাধিক কাল যন্তেব উৎত্ত গামগ্রী সকল দীন ছুঃখী- 
দিগের মধ্যে বিতরণ করা হইয়ািণ । 

যদিও পাওহারী বাবা ইহলোক ভইতে বিদাষ লইয়! চলিয়া! গিয়াছেন, 
কিন্ত তাহার সেবাব্রত পূর্বে মতই অক্ষ মাছে, এখনও ভীহাব আশ্রমে 
নিতা সাধু সঙ্জন অতিথিগণের সেবা, দেব দেবী পুজা, ও ব্রতানুষ্ঠান সকল 
পুর্বববৎ সম্পন্ন হইয়! থাকে । 

এখন উষ্ধালোক গ্াকাশের পুর্বে মঙ্গলারতির মগ্গল শঙ্খ ও ভেরী 
ধ্বনিতে বনস্কলীস্থিত ক্ষুদ্র আশ্রম কম্পিভ হইয়! উঠে, এখনও পুর্বাকাশে 
অরুণ-চ্ছট। উদ্দিত হইবার পূর্বে ন্নানান্তে ত্রাঙ্গণমণ্ডলী আশ্রম-প্রা্গনে 
দাঁড়াইয়া সমন্বরে স্তোত্র পাঠ করিয়া! আশ/মব মহিমা বদ্ধন করেন । 

প্রাতঠকালিক পুঙ্গা অচ্চনার পবে শাস্কাদ ধন্মগ্রন্থ পাঠ হয়। মধ্যাহ্থে 
মেবাদি সমাধার পরবে পুনর্বাব সন্কাকালিক পুজা আরতির আয়োজন 
আর্ত হয়, প্রতিদিনই রাত্রিকালে বনুক্গণ পর্য্স্ত রামায়ণ ও মহাভারতের 
শ্লোক সকল ব্যাখ্যান হইয়া থাকে, অধিকাংশ গ্র।মবাসীগণ সন্ধ্যার পরে 
সমবেত হইয়া আগ্রহের সহিত তাভা শবণ করে। 

দেব দেবী পুজা, ব্রতান্ষ্ঠান, শান্ত পাঠ, এ সমস্ত পাশহারী বাবার 
্াকুপ্রত্র শ্রীমান রদরিনাবায়ণ মহাবাজ সম্পন্ন করিয়! থাকেন। ইসি 
আটশৈশব পাঞুহারী বাবার প্রিয়পাহহ ও শিষ্ত। পঞ্চম বর্ষ বয়ংক্রম কালে 
শ্বীম় পিডৃব্য পাওহারী বাবার আশ্রমে আসেন, এবং পাগছারী বাব! ইহাকে 
বং সংস্ৃত শিক্ষা দিতেন, ঘখন একেবারে ছার রোধ ক্রেন. তখন শিক্ষার 
জবন্ত বারাথুলীর সংদ্কত কলেজে রাখাইয়! দিয়াছিলেন। 


কার্তিক, ১৩১৬ মাল।] পাঁওহারী বাবা । ১৬১ 
$ 





শ্রীমান্‌ বদরিনারাক্গণ মহারাজের বমঃক্রম এইক্ষণ অষ্টবিংশ বর্ষ মাঅ। 
অল্প বয়সেই শ্রমশলীলতাগুণেক্টদংস্কৃতে ইহার আশাতিরিন্ত অধিকার জন্মিকসাছে। 

এই যুবক নিম চরিব্র ও অতি তীক্ষ বুদ্ধি সম্পন্ন, ইনি পরিশ্রমশীল, 
কষ্টসতিষুণ, সর্ধরা গ্রস্নচিত্ব, ইহাৰ কোমল প্রফুল্ল মুখশ্রীতে পবির্রতা 
ও ধণ্মানুরাগ প্রকাশিত হইয়! অন্তরে শ্রদ্ধীৰ উদ্রুক করে। 

পাঁওহারী বাবা যদিও প্রাকাশ্টে কাহাকেও কিছু বলিয়া যান নাই কিন্ত 
অন্তরে ইহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন । নির্বাণ লাভের কিছুদিন পূর্বে 
মধ্যে মধো বদবিনারাম্ণ মহারাজকে বলিতেন যে, দাসের গ্রন্থ সকল 
যত্রপূর্বক পাঠ কবিয়া রক্ষা করিও, অবস্থবে নষ্ট করিও না, ইহাদের ভার 
তোমারই উপব রহিল। 

বদরিনারায়ণ মহারাজ কখনও কথনও জিজ্ঞাস! করিতেন যে, শ্বামীজীকে 
অনেক দিন দর্ণন কবি নাই, যখন দর্শন পাইয়াছিলাম তখন আমার 
শৈশবাবস্থা, এখন একবার দর্শন পাইব নাকি? যখনই এই প্রশ্ন করিতেন, 
পাওহারী বাবা নানা র€স্তে সে কথা উড়াইয়া দিতেন, একবার অন্যান্ত 
আগ্রহের সহিত দর্শন প্রার্থনা করিলে বলিয়াছিলেন, তুমি দেখা পাইবে। 
দেহবিসর্জনের যুহ্র্বপুর্ববে সেই অঙ্গীকার পালন করিয়া! শিষ্ের আকাজা 
পূর্ণ করেন। 


অতিথি সেবার ভার পুর্বমত পাঁওহারী বাবার জ্যেষ্ঠ গঙ্গা তেওয়ারীই 
নির্বাহ করিয়া থাকেন । 

প্রায় ১৬ বৎসর কাল পাওহারী বাবার সহবাসে আশ্রম কুটীরে থাকিয়া 
ইনিও জীবনের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন, ইনিও কেবল পুজা অর্চনা 
ও সাধু সন্ত্যাদীর নেবায় সর্বদা নিযুক্ত থাকেন, আশ্রম কুটারে এইট পচ 
অশীতি বর্ষীন বৃদ্ধ ত্রাঙ্মণ যেন মুলি খধির স্যায় প্রতীয়মান হন। 

আশ্রমস্থ উদ্যান কুটীর প্রভৃতির নিয়মাদি শৃঙ্খলা সকল পূর্ববকারই 
মত বর্তমান আছে, কেবল দ্বিতল কুটীর ভম্মীস্কৃত হওয়ার পরে দেই স্থানে 
ছইথানি নুতন কুটীর নির্শিত হইয়াছে, ভন্মধো হোমকুণ্ড স্থাপিত গৃহের 
যেস্থানে তিনি দেহভ্যাগ করিয়াছেন, লেই স্থানে কিঞ্চিৎ দেহভ্ম সমাহিত 
করিয়া একটা সমান্্ি সস্ত নির্মিত হইয্লাছে, গ্রাতঃকালে গ্রামবাদী কত 
নরনারী 'জান্বীর কূলে শীন করিয়া তাহাকে স্মরণপুর্বক সমাধি স্থানে 
আপি! প্রণত হয়| ( জনশঃ ) 


১৬২ তত্ব-মঞ্জরী | [ত্রশ্গোদর্শ বর্থ, সপ্তম সংখা । 
আনন্দ-সঙ্গীত্ত। 
( ১) 


কীর্ভন- একতালা । 


আমরি আমবি (আমাব ) প্রেমময় হরি লীলাদেহ ধরি এল বে। 


(ওরে ) ডুবিল এ ধরা করুণ!-হুফানে (কত) পাপীতাপী তরে গেল ৰে॥ 


(দয়াল নামের গুণে ) বোমকরুঞ্জ নামের বাণ ডেকেছে) 


( বরামরুঞ্জ নামের গুণে) 
( এল) বঙ্গের নিভৃত কুটার উল, দীনা দ্বজগাজ-পবাঁণপুতলি, 
(ওই দ্ীনদবাল দীনের বেশে) 


(উদয় ) গৌর নিতানন্দ অতৈতচন্ত্র রামকৃষ্চে একারধাবে বে ॥ 
(নিতাই গোরা একাধারে ) (ভাবের ভাটি খেলা করে ) 
(শয়ন তরে দেখরে ও ভাই ) ( প্রেমের ঠাকুর প্রেমিক সাজে ) 


সঙ্গোপালে। সঙ্গে সঙ্গোপনে আসি, জীবের ঘবে খরে ঘুরি গেল দিধানিশি, 
(যুগধর্ম প্রচারিতে ) (ওরে এমন দয়াল আবু কে আছে) 
(ও তার ) নয়নেরি নীরে ধরা গেল ভাসি, (ভাবি ) জীবের দুঃখরাশি অন্তরে ॥ 


( এমন দয়াল দেখিনারে ) (ওই জীবের দশা মলিন দেত 


নব অবতার নবধুগে এল, সনদ ধন? দণ্দ সব খুচ গেল-- 
(নব ভাবে ভাবের মেলা ) ( ভাবের অভাব আর ববে না) 


সতা ধর্ম পুন ভবে প্রচারিল, দূরে গেল মোহ মায়া রে 
(জীবের ভাবনা আর নাই রে) ( দয়াল রামকৃষ্ণ নামে ) 
( অভয়দাতা ঞ্র এসেছে) , 
নবভাবে লীল! নবরূপে খেণা, কৃপা বিতরণে নিয়ত বিভোল।, 
(ভাবলে পারের ভয় রবে না) (ও ভাই এমন ভাব আর দেখি নাই রে) 
ঘুচাতে জীবের ভব-ছুঃখ-জ্বালা, এ আকুল পরাণে ভ্রমে রে ॥ 


রঙ 
রা এ পা পপপপপপপা উ পা পাপ টা. প উন-০ 4 টপ আপ পাপ পাপীিপিশি পিপি 





প্াাশীপেিপীপ পাশ পশলা শাপীপীপীল পাশ শশা 


* প্রথম ছুইটী ভ্ীত্রীয়ামকৃফদেবের জল্মোৎসব উপলক্ষে রচিত । তৃতীয় গীতটা মাক্্রাজ মঠন্বামী 
্ীরামকুঙ্গানন্দ মহারাজের ধর! কাত্তিক তারিখে সালিখায় শুভাগমন উপলক্ষে রচিত । 
সাঁলিখার ভক্তবৃন্দ তাহাকে লইর! ঠাকুরের বিবিধ প্র্সক ও বার্তনাঁদি করিয়| পর্নম আনন্দ 

উপভোগ করিয়াছিলেন । ঠাকুরের বিবিধ প্রকার ভোগরাগ ও ভক্ত সেবাও হইয়াছিল। চতুর্থ গীতটা 


ঈঞ্রসরন্তী মাতীর স্বতি। রচগিতা জীব দেবেশ্রুনাঁধ চত্রবস্তাঁ, বি, এল 


কান্তিক, ১৩১৬ স্মা্ণ।!  আনন্দ-সঙ্গীত | ১৬৩ 
টিটি: রিডার টিকার রা 
(ওই জীবের ছংথে দুঃখী হয়ে) (দয়াল রামকৃষ্জ আমার ) 


জ্ঞান ভক্তি মুক্তি লঙ্কা বিরলে, কাঙ্গালের হরি ডাকিছে সকলে, 
( সাধের ঠাকুর সেধে ডাকে ) (ও তার নয়ন জলে বয়ান ভাসে) 
(ওরে) পাপীতাপী তোরা আয় চলে, ( প্র) চরণকমলে মজ রে॥ 
( বদি অনায়াসে পারে যাবি ) ( ওরে ভ্রিধিববাঞিতত পদ) 
( এমন দিন আর হবে না) 
(যদি) ব্রিতাপ যাতনা ভুড়াতে বাসনা, রামকৃষ্ণ নাম লহরে রসনা, 
( এমন সাধেব জিনিস সেধে নেনা ) ( ওবে ভ্রিতাপ জাল! থাক্‌বে নারে ) 
( ওবে) জনমে মরণে ও রাঙ্গাচবণে পুলিকণা হয়ে রহরে। 
(এমন জনম আর হবেনা রে) 
(মীন ' সনম সফল হে) ( দয়াল রামকৃষ্ণ পর্দে) 


ও 


চি 
সিন্ধুড়া-_-ধামার | 


দয়ার মূরতি ধরি এল নরনারায়ণ, 

কপার দুয়ার খুলি (দানে ) করিতেছে আবাহন। 

অতল গভীর ভাব প্রেমনুধা পারাবার, 
(তাহে) ডুবিলে বারেক আর, কেহ ন! উঠিতে পারে, 

সংসার ভুলিয়ে ঘায়--পিতা মাতা আগ্তজন। 

প্রেমঘন রূপ ধ'রে, ওক্ত-ভূঙ্গ সঙ্গে ফিরে, 

ত্যাগী-রাজ-রাজেশ্বর, মরি শোভা অতুলন ! 

জীব-চিত্তা অনিবার, প্রেষে তার একাকার, 

নাহিক আপন পর, ছুনয়নে অশ্রধার, 

সতত আপনহারা, দীনে করি দরশন। 
(তার) ধুগে যুগে যাওয়া আসা, জগঞ্জীৰে ভালবাসা, 
(তার) অপরূপ রূপথানি জ্ঞান ভক্তি সন্মিলন, 

জয় জয় প্রেমলীলা, জয় জয় ভক্ষমেলা 

জয় নররূপে খেলা, জয় ভবার্ণব-ভেল।-- 

জপ জয় রামকৃষ কাজাল-দীন-শরণ। 


শ্পপাপপত পি পাপা শীপশীশি্িপীশিিশপাপপস পশলা শশা শিশিরে শট 








১৬৪ তত্ব-মঞ্ডরী | [ত্রয়োদশ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা। 
টিরিররিরিরেরেরারারার ররর রর ০ 


সস 








( ৩ ) 
কামোদ--তেওরা । 


এস ম্হাযোগী গুরু অন্ুবাগী আজি এ দীন-কুটীরে | 
ডুবে যাই মোরা অতল গভীর তোমারি প্রেম-সাগরে ॥ 
গুক-পদে দিলে জীষন যৌবন, 
খরু-সেবা-ব্রতে ব্রতী আজীবন, 
মুখে অনিমিষ গুরু গুণগান, গুরুধ্যান সদা অস্ত্রে । 
প্রেম ভক্তি সেবা ভর! হৃদপুর, 
তা!গাশ যতীশ সন্্যামী ঠাকুর, 
নিভ্যসিন্ধ মুক্ত ভক্তেগ্্র গ্রভুব, ডুবু ডুবু (তার ) নানসাগরে | 
দক্ষিণ ভারতে ভিথারী সাজিয়ে, 
জনে জনে গুরু নাম শুনাইয়ে, 
ভক্তিতত্ব থরে ঘবে বিলাইয়ে, আনিলে হীগুরু-দয়ারে। 
আদর্শ চরিত এভবে রাখিলে, 
অপরূপ পেবা জীবেরে দেখালে, 
পথভ্রাস্ত মোরা রাখ পদতলে (যাহে) তরে যাই ভবছুন্তরে। 


(৪ ) 
অগ্নি বাঁণি বীণাপানি জ্ঞানপিন্ধু তবঙ্গিনি ! 
এস বস রসনায় বেদ নিশ্ধাল্য মালিনি ॥ 
প্রীকরে বাজায়ে মোহন বীণে, 
মধুর রাগ রাগিণী গণে, 
গ1গিয়ে মাল। সপ্তরনুরে সা-রে-গা-মা-পাধানি ॥ 
কঠ হতে তব হ'ল বিনির্গত, 
বেদ বেদীস্ত শান্তা কত মত, 
নেহারি ধর! হুল চশকিত ওম] অবিগ্ভ! বিনাশিনি ॥ 
বিশাল তব হৃদয় আকাশে, 
জ্ঞান তান সদ নপ্রকাশে, 
এ মীন হৃদি খোর তামমে) লাশ জ্ঞান সঞ্চাপ্সিনি ॥ 


অক বনানিরিরোটিওী 


জীভীলামকুণঃ | 
শ্রীচরণ ভ্বস। | 


তন্তব-মগ্ররী। 





অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৬ সাল। 


চি ৮৮ পোপ ০ ৮৮৮ পপ পাপী 


য়োদশ বর্ষ, অটম সংখা 





হিন্দুর-স্বাবলম্বন। 


"]) 91016 100017০7091)০9, 16 109 9199 ) 

[00 91 ৮7৮ 1100 0৮070) ৮000 6015 95৩, 

নয় ৪6০৩ 1 10110 10119088109, 

[0100৩ 06 96923000600 1৭ 21000 019 9]0া.৮ 
0016 60 17261)677737%6৩, 


আমর! আজকাল দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক কাগজে; বক্তার 
ধক্ততার এবং গ্রন্থকারের গ্রন্থে স্বাবলম্বনের যে ডাক্‌, হাক শুনিতেছি, 
তাহার মুলে কি বর্তমান আছে, একবার খুঁজিয়। দেখা কর্তব্য। যেমন 
গ/ছেৰ অবয়ব্ট! শুষ্ক বা সবল দেখিয়া! তাহার গোড়ার শুক্ষতা বা সরসতার 
সত্য নির্ধারিত হয়, এই জআাতিটার৪ উন্নতি বা অবনতির মুগদেশে একটা 
সত্য বর্থমান রহিগনাছে। সেটা আমাদিগকে খুঁজিয়। বাহির করিতে হইবে। 
বহু বৃক্ষলতার মধ্যে একটী গোলাপ গাছকে দেখিতে পাইয়া সুধী স্থির 
থাকেল ন। তিনি সব গাছপালা সরাইয়া দিয়া গোলাপের গোড়াটা আগে 
দেখিয়া লয়েলু। কেননা গাছটী শুষ্ক হইবার উপক্কম হইলে সেই গোড়ার 
বারিলিঞ্চন করিতে হইবে। আমাদের জীরনেক্স নানা শাখ! প্রশাখার 
মধা ছুইতে সেই জাতীয় জীবনের মুপটা নির্দেশ ফরিদা রাখা কর্তহ্য। 


১৬৩ তত্ব-মপ্তীরী | [ অয়োদশ দর্ধঃ অই্ম সংখা । 


লন জা জগ কাপ শা পাশা ০ পা ৩প 2২০4 শপাশিসী পলা পি 





শপ শপ 


তাহা হইলে তাহারই উন্নতি কল্পে জীবন বিসঞ্জন করিলে দেশের 
উদ্নতি হইবে । বঙ্পা বাছুলা যে, গাছের পাতায় বণ ঢাপিলে গাছ সজাব 
থাকতে পারে না, গোড়ার জ্ল দিতে হয়। কিন্তু আজকাল অনেকে শ্বদেশ 
সেবা করিতে যাইয়া সেই গাছের পাতাতেহ জল ঢালতেছেন। বাক্যাস্তরে 
বলিতে গেলে, তাহার! দেশের উপর গালিধর্ষণ, আকণ্ঠ বক্তত্তা 'প্রদান এবং 
অন্যান্ত বাহিক কার্ধ্যকে জাতীয় জীবনের উন্নতিপ সহায় ভাবিগাঞ্ছেন 1 
তবে এই পধ্যন্ত বলিতে পারি, ভাই, গাছের পাতায় জলঘিঞ্চন কর ক্ষতি 
নাই, কিন্তু গোড়াটার কথা যেন ভুলিও না। 

শ্বাবণ্থন শক্তির অপেক্ষা রাখে । যার শক্তি নাই, সে আবার শ্বাবলন্বনের 
কথ! মুখে ধরে কেন? আগে শক্তি সঞ্চয় হোক, তারপব শ্বাবলম্বনব কথা । 
ছূর্বলের কথ! বায়ু ভইতে নির্গত হইয়া! বাযুতেই বিলীন হয়। বর্তমান 
ধর্ম শক্তি সঞ্চয়ে। সব্ল ব্যক্তি 'যম্‌ দেশস্‌ শ্রতে, কুাতে বাহুপ্রহাপা 
ভ্ভিতম্ঠ ; কিন্ত 0019 আছ 05050150001, 0000 05 লাংিতান00০ তবে এ 
শক্তি নিহিত কোথায়? ব্রহ্গচর্ধো । প্রঙ্গচর্যা কি? শারীরিক এপং মানসিক 
শক্তির যাহাতে অপচয় না হয়, তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা । প্রথম চেষ্টা বিন্দুধারণ। 
আঙ্গকাল তই বক্তৃতা শুনি, কতই বক্তা পড়ি, কত লোকের সঙ্গে 
আলাপ করি, কিস্তুর্জাতীয় জীবন মে কোথায় পড়ে আছে, কার উন্নতিতে 
যে জাতিটার উন্নতি হতে পারে, সেটাতো। বড় কাক মুখ থেকে শুনি 
না। কেবগ লে গুলি পড়ি স্বামী বিধেকানন্দেব বক্তৃতায় এবং দেখি তাৰ 
শিব্য প্রশিষ্য বুন্দে। আজকাল হচ্ছে 1৮0৮ 91 0৮111926101) ৰা সভ্যতার যুগ। 
সেজন্ত পিতামাতার বড়ই লজ্জাবোধ হয়, ছেলেকে কি করেই বা বলেন 
যে, অমুক থারাপ অভ্যাসটা ছেড়ে দে! কিন্তু হে ভারতীয় পিতামাতা, 
হে শ্বাবলম্বন!কাজ্ৰী নর্নারি, ছেলেকে একবার তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়। 
দ্রিতে পারিবে কি-_ঘে ক্রন্গচর্ষ্যেই একমাত্র মন্্ত্ব বর্তমান, অন্ত কিছুতে 
নাই? শান্ত কঠন্থ করিলে, 15099] 9০০৮ 211]602 ইত্যাদি 
কবিপুঞ্জের কবিতাকুজে বাদ করিলে শ্বাবলম্বন পাইবে না। পাইবে শুধু 
্রঙ্মচর্ষো ) পাইবে খাওয়া, পরা, শোওয়া এবং সঙ্গ হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক 
হইলে; পাইবে যখন প্রাণে প্রাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিনে যে'“মন্ধণং 
বিদ্দুপাতেন, জীবনং বিদ্দুধারণাৎ। স্বামী বিবেকানন্দ ধে বলিয়াছেন. 
'ভারতমাডা একশত বলি চান। তার অর্থকি? এক সমতল বকাট, চরিঘ- 


অগ্রচায়ণ, ১৩২৬ গাল । ] হিন্দুর-শ্বাবলম্বন | ১৬ 
হিলিটি রাযি ডি 

ভীন, জড়বাদী (81251180156) নয়, পঞ্কস্ত এক সহস্র চরিজ্রবান ধর্ ্রাণ 
(30700080156) যুবক । খ্বামজী তাহার বক্তার একস্থলে বলিয়াছেন-- 
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এর মন্ম্র্টা এই, আমরা ধরে বিশ্বাস করি আর নাই করি, কেবল জাতীর 
জীবনের জন্ত আমাদিগকে বিশ্বাস করিতেই হইবে । আমরা যে জাতির 
নিকট যাহ ভাল পাইব, তাহা গ্রহণ করিয়া! নিজের ভাগারপূর্ণ করিতে 
ছাঁড়িবনা। কিন্তু এএকুভায়া'র দলে গিয়া যেন ধর্শ (57116901165) কে 
উড়াউয়া নাদিই। এমন কি, আমরা সর্বদা সতর্ক থাকিব যাহাতে যেখান 
হইতে যাহা! পাইব, তাহা ধর্্বেরই অন্ততুক্ত করিয়া লইব। এই সব বা 
শুনিয়া মনে হয়, ভগবান বুঝি এই হতভাগা তমসাচ্ছন্ন দেশে স্বামী বিবেক1- 
নন্দের মত একখানি কুর্যাকান্তমণিকে ভাতে ধরিয়া]! দেশের তমোদুর করিবার 
ংকল্প করিয়াছেন। আঞ্ষেপেব কথা বলিব কি, এমন অনেক দূরদর্শী 
হিরণ্যকশিপুশ্বভাবপ্রাপ্ত পিতামাতার কথা শুনিয়াছি, যাহাদের ছেলে ধন্মপ্রাণ 
হইয়াছে প্টনিলে প্রাণটা আই ঢাই করে! আমার মনে হয় ইহারা হিনু বলি! 
পরিচয় দিবার যোগা নহেন। কেনন। হিন্দুব গ্রতি কথায়, প্রতি ধমনীতে ধর্ম 
শ্রোত প্রবাহিত হইতেছে । ধিশ্মধর্ম কলে ছেলে বকে যাবে ইত্যাদি 
বিল্লাতীয় ভাব যাহার! ধারণা করিতে পাবে, তাহাদিগকে ভারতের দেশসভূত 
মা বলিয়া আর কি বলিব? বিদেশীও বোঝে যে, ভারতের শগ্নে, শ্বপ্সে, 
জাগরণে, সমাজ এবং রাজনীতি ইতার্ষিতে ধণ্খ ছাড়া কথা নাই 249- 
£201]07 ( মোক্ষমুলাঁর ) কে একবার জিজ্ঞাসা কর! হইয়াছিল, “আপনি ত 
ভারতগত প্রাণ, একবার ভারতে চলুন না কেন? উত্তরে পঙ্গিতপ্রবর 
বলিলেন,_-“আমি দুর হইতে দেখিতে পাইতেছি+ ভারতে সর্ধদ| ষক্ঞ হইতেছে, 


পা ০০ পাপন শা লাক সপ পাক 
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সেই যন্ঞগ্রিব ধুমে ভারতাকাশ সর্বদা সমাচ্ছর! আমি সেখানে যাইবার 
উপধুক্ত পাত্র নহি। তাঁতের কথা ভাবিযই পিত্র হইতেছি।” 
হে শ্বাবলত্বনবাদী হিন্দুজ।তি! তোষায় একটা গুরুতর কথা বলিবাঁর 
আছে । বলি, চক্ষে একবার তোর অঞ্জন লাগাইয়া, হৃদয় হইতে সাম্প্র- 
দায়িকতা, সংকীর্নত। এবং মাতদর্যাজনিত দুর্বগত| দুর করিয়া শুনি৪, একট! 
নবন্ুর ভারতে এবং ভারতেতর দেশে ঘন ঘন ধ্বনিত হইতেছে, সেট! 
ভারত হুইতে সর্বাগ্রে উত্থিত হইয়াছে, বুঝি সুচণ1 কারতেছে, ভাবহকেহ 
সারের গুরুপর্দে বরণ করিবে। সেস্থুরকাহাকেও গালি দেয় না, কাহাবও 
নিন্দা করে না, কাহাকেও অমানুষ বলে লা, শুধুণলে “হে মানব, উন্নত আছি, 
উন্নততর হইও।” সেই শ্ুুরটী যুগান্তর-উপস্থিতকার] দাবদ্র ব্রা্াণর 
পুতকণঠনিঃশ্যত। সেত্রাঙ্গণকে কেহু,অবতার, ফেছ আচাধ্য, কেহ দিদ্ধপুধ্ষ, 
কেহ বা অবতারসমষ্টি বলিয়া নির্ধারণ করিতেছেন। সে সব এখন যাক্‌। 
দেখুন হিন্দুষ্থানে শ্বাবলগ্ধনের বাত।সটা তাহার সময় হইতে অগ্ঠাবধি দিন 
দিন কেমন খরতর বেগে গ্রবাহিত হইতেছে; দেখুন তিনি যথন অবতীর্ণ 
হইলেন তখন উদার মতাবলঘ্িনী ভিক্টোরিয়া ভারতের অধিশ্ববী) তখন 
পাহিতাক্ষেত্রে মধুহ্দন, বঙ্গিমচন্ত্র, বিগ্বাসাগর ইত্যাদি, রাজনৈতিক ক্ষেত্ে 
স্থবেক্রনাথ, নাবোাী, গোখেল, তিলক ইত্যাদি! ধর্মক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ, 
€কশবচন্জ্র, ভগবানদাস বাবাজী, বিজয়কৃষ্ণ গোক্ষামী এবং শিবনাথ শাস্ত্রী 
ইতাদি। ইহাদের মধ্যে কেহু সেই অগ্থিতে কীপ দিয়াছেন, কফেছ না তাহার 
আভাস পাইয়াছেন। আবাক্ক সাত সমুদ্রপারে পগ্িতজী মোক্ষমূলার তাহার 
গুণগান করিতে ছাড়েন নাই) হথক্সদরশশী ভাবুক! একবার নিজে প্রাণে 
প্রাণে অনুভব করিয়া ভোমার ভাইবন্ধুরদগকে এ গুড রহস্যে প্রবেশ করাইতে 
পারিবে কি? আর একটা কথা) জামকৃষ্ঞের পুর্বে এবং রামকৃঞ্জের 
পরে দ্বেশের ষে বিভিন্ন অবস্তা, সেটা একবার তুলন। করিতে ইচ্ছ। 
হয় কি? স্বাধীনজাতি বর্তমান ভারতকে আদর করে, জানিতে পারি" 
মাছে ভারত অসভ্যপুর্ণ ন্। এমন কি যদি প্রক্কত সন্যতা শিক্ষ/ করিতে 
হয়, তাহা হইলে ভারতকেই শিক্ষকরূপে গ্রন্থ করা যাইতে পাবে। গু 
কথাটাঞ্ড আজ বৈদেশিক উল্লতজাতি শ্বাকাছ করে? শুধু শ্বীকার কর! নর, 
বর্তৃ্ন ভারতের পাদদেশে শিক্ষার্থ উপবিইখ! বলি শর স্ব কাহার প্রভাবে ? 
দ্বা্াধিরা্ছ অশোক বন ০8] ক্ষরিয়া যেখানে খু. পুের$ করিগ্ে 





অগ্রহায়ণ, ১৩১৬৪সষ্ম।] হিন্দুর-স্বাবলগ্ঘন । ১৬৯ 


লিপ পাশাপাশি 


গারেন নাই, আজ সামান্ত কয়টা ভিক্ষুক সগ্যাসী সেখানে ধর্শাগুরুরূপে 
সাদরে গৃহীত হইয়াছেন ছি এসব ঘটনার রহস্ত কোথায়? আমর! নীরব 
থাকিলাম। পাঠক পাঠিক। ধীরে স্থিরে তাহার গবেষণাক় প্রবৃত্ত হউন । 

উন্নতি করিতে হইলে সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি সমগ্র ক্ষেত্রে 
ঘুরিন্ে হইবে মানিলাম। কিন্তু উন্নতি করিবে কা*র? হিন্দুজাঁতির। বলি, 
এ জাতির তো একটা গঠন চাই? গঠন কি দিয়া হইবে? ভার্তমনিষিগণ 
বলেন, সুধু ধর্ম দিয়াই [হনর প্রাণ আপিবে। শুধু ধর্ম দিয়াই এ জাতির 
গঠন হইবে। গেরিবলডি কি বশযাণন্ছন, মেটুসিনি কি বলিয়াছেন, মর্লি 
কি বিয়াছেন, হাহা চিন কি? ভাবতের উন্নতি করিতে হইলে বিদেশীর 
কথায় চলিবে না। এটা কুসংস্কার নয়। কথাটা হচ্ছে, তারা না হয় তাদের 
দেশের নাভী টিপিয়া ওুঁধধ ঠিক করিয়াছে । কিন্তু একই ওষধধ কখনও 
সর্বত্র প্রপুজা হইতে পারে না। তাই.বলিতেছিলাম, এ দেশের যে ভাক্তার-_ 
জীতীয় জীবনের ব্যারামট। কোথায়, তাহা বে জানিতে পারিয়াছে, শুধু জানিতে 
পার! নয়, জানিতে পারিনা) তাহার উন্নতি কল্পে আপনার শোপিত পর্য্যস্ত 
হান করিয়ছে, আমরা তীহার--সেই বিবেকানন্দ স্বামীর কাট! আগ্রে গ্রাহা 
করিয়া! কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব না কি? বর্তমান জঅমস্তায় তিনি কি 
বলেন শোনা যাক্‌,11016 09 09 ৮৮০0 00001062005 090079 ০8 108৮) 
178 11701%, 0106 3০৪]]% 06 01 ০৮০1,90025, 20. 609 01707%19019 ৪£ 
7000611200০ 01511196192. 06 01১99 1 ৮০৪ 001 006 ০৭ 
0:৮00০0সচ, ৪৮80 006 00: 0116 1907070981)1960 996910 3 1০0: ৮0৪ ০00 
0১10900য 0080 1৮৮ 109 101)02900) 109 098 ৪ ০:৭৪, 1700৮ 1703 2৪ ৪ 
17080, 109 1093 ৪, (60, 005 1055 9097000 09 808705০2005 0 
(০6৮, ০ 60০ 0১01070687500 ঘো 1089 050 19800090, ৮9 19 & 
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মনটা! হচ্ছে, বর্তমান আমাদের সামনে ইউরোপীয় নব্যপ্রণালী ভারতীয় 
পুরাতন প্রণালী এই ছুইটার সংঘর্ষণ উপাস্থত। কা'কেই ব' ছাড়ি, কা'কেই 
ব। ধরি? ্বাহিজী বলেন, বাপু! ঘরের ছেলে, ঘরের ভাত খাও, ৰলবখন্‌ 
হইবে | পরের ভাতে. আর্কীজ্ঞাটা ভাল নয়। ভারতের সমস্ত গ্রহণ 


১ ১৬৬ পপ 
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১৭৩ তত্ব-মগ্তরী | [য়োগশদ্র্ষ, অইম সংখ্যা। 
€ 


মে ৯০ 


কর, বিদেশের গুলো বধ্জন কর। নিজের হাতের রাল্না যেমন মিষ্টি, অপরের 
হাতে রান্না কি তেমন মিষ্টি লাগে? এখন হিন্দুর্গীধারপ অপেক্ষাকৃত অজ্ঞতা- 
ছন্ব হইলেও তাহার গভীর গবেষণাসাপেক্ষ মনুষত্ব গাছে, বল আছে, বিশ্বাস 
আছে। বিদেশীর এলোমেলো কতকগুলো নিয়ে মন্থিক আবর্জনাময় করিবার 
কি প্রয়োজন? তা”র সঙ্গে আবার এসারগর্ভ কথাটুকু৪ আমাদিগকে মনে 
রাখতে হবে যে "যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং ব্চনং বালকাদপি |” 

এইবার আমরা হিন্দুর প্বাবলন্বন সন্বপ্ধে আর ছুটে! একট! কথা কহিয়া 
প্রবন্ধের উপলংহার করি । শ্বাবলশ্বন শ্বাবলম্বন করিয়া যেমন আগোটা 
ভারতবর্ষে রব পড়িয়াছে, ভগবান করুন যেন ব্রল্গচধ্য ব্রহ্ষচর্য 
করিয়াও সেইরূপ ধ্বনি ভারতের উত্তর দপ্ষিণ পর্ধ পশ্চিমে ধ্বনিত হউক । 
ভাই! শম্তকে “বেড়েযা' “বেড়ে যা” বলিলে সে বাড়িয়া যায় না। সাজ 
দিলে আর “বেড়ে যা” বলিত্বে হয় না, মে আপনিই বাড়িয়া যায়। ভারত 
জীবনের বর্তমান সার ব্রহ্গচ্ধ্য | শ্বাবলম্বনের ধূ্ঘা উঠাও, ক্ষতি লাই) 
কিন্ত ভাই জানিও তোমার অবলগ্বনট। ফেবল ব্রল্গচর্ধ্য | এই ব্রহ্মচরধ্যকে 
বাদ দিয়া আর যাহা কিছু ধরিতে যাবে, দেখিবে তুমি ধূম মা মুষ্টির 
অন্তর্গত করিয়াছ । মনুষ্যোচিত কর্দের ব্বস্থ। কখন? যখন আমরা মানুষ 
হইব। কিন্তু অহরহ কতই ন্ুকুমীরমতি বালক ষে বীর্ধ্যক্ষয় করিয়া 
মনুষ্যত্ব হারাইজ। মর্কটবূপ ধারণ করিতেছে, তাহাৰ খোজ আমরা কয়জন 
রাখি? ভাই, শ্বাবলম্বন প্রাপ্তি বা জাতীয় জীবন গঠন বড় সামান্ত কথা নছে। 
রামচন্দ্রের সেতুনন্ধষের চেয়েও এর গুরুত্ব বেশী। জাতীয় জীবন তে। 
ভগবান্‌ গঠন করিয়া দিবেন, তবে তুমি আমি কাখবিড়ালীর কর্ম ছাড়ি 
কেন? কাঠবিড়ালী যংসামার্ট কর্ম করিয়! ভগবানর আশীর্বাদভাজন 
হইপ্লাছিল। আমরাও জাতীয় জীবন নিম্দদাণে যৎসামান্ত শক্তিক্ষয় করিয়া সেই 
আশীর্বাদ হইতে বঞ্চিত হই কেনঃ প্রার্থনা করি, হে ভারতীয় ভানক 
জননি! একবার চরিত্র হীনতার করালগ্রাপ হইতে সন্তান সস্ততিগণফে 
রক্ষা] করুন; হে অগ্রজবৃন্, আপনারাও সহোর্দরগণের দাগিত্ব অস্থভব 
করুন! হে ঘন্ধুবর্গগ আপনারা একবার নিঞ্জ নিজ বন্ধুদিগের চরিত্রগঠনে 
সহারত] করুন এদায়িত্ব যে আপনাদিগকে একদিন সেই সর্বানিয়স্তার 
নিকট বুঝাইয় খালাস গাইতে হইবে, এইটা সর্ব শ্মরণ রাখুন। এবং 
প্রত্যেক হিনদুস্থানবাসী আবাল-বুদ্ধ-বনিতাগণকে ক্সামা লন্ধোখন করিয়া 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ স্মল্। ] বেদান্তের আভাষ। ১৭১ 


$ উরিরিরিরিা রিনা চিরারীরিরারিরানার 
বলিতেছি--ছে ভারতবাদি! যদি দ্বাবলম্বনের মুখতোগে ইচ্ছ৷ থাকে, 
জানিও “57107000 191)0)0 0179 261০7. অ1]] 019” (ধর্ম ব্যতিরেকে 
জাতিটা মতিয়া যাইবে ), কার্যে দেখাও তুমি ব্রচ্ছচর্ধযান্ত্র ধারণ করিয়] 
পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট হইতে পারিবে, ভুলি৪ না 'শনীর পভন কিন্বা 
কার্য্যের সাধন” আদাদের মূলমন্ত্র, প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া লও যে তোমার 
সামাজিক গুরু অযোধ্াপতি রাঁম, রাজনৈতিক গুরু ত্বারকপতি কৃষ্ণ, 
এবং ধার্মিক গুরু কামিনীকাঞ্চনত্যাগী জগং্পতি রামকৃষ্চ ; এবং 
ত্যাগীবর শ্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত কর্মক্ষেত্রে দাড়াইর] তাহাব সহিত 
সমন্বরে তাহার সেই উপনিষদের প্রতিধবন জাগাইয়া বল “উত্তিষ্ঠত, 
জাগ্রত প্রাপা বরানিিবোধত” 4090) 48]: 800. ৪০] 290 ৮1] 9109 
28] 28 26801)00.” ও শান্তি; শান্তি: শান্তি: | 





কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত। 


পর 


বেদান্তের আভাষ। 
প্রথম প্রস্তাব । 


শিষ্য । মহাশয়, আপন সে দিন আমাকে বেদান্তের গুটিকতক 
মোটামুটি বিষয় বুঝাইয়া দিবেন বলিয়াছিলেন। সকলেই আজকাল বেদাস্থ 
বেদান্ত করে, আমি কিন্তু উহার একটী বর্ণও জানি না। যদি আপনার 
অবকাশ হয় তাহ হইলে অগ্ভই আরম্ভ করিলে আমি কৃতার্থ হইব । 

গুরু। এর আর রুতার্থ অকৃতার্থ কি, বাবা । আমি আহলাদের 
. সহিত এ সন্বন্ধে যাহ? জানি, সংক্ষেপে তাহা তোষাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব, 
তুমি অবহিত হইয়া! শ্রবণ কর। বেদান্ত কাহাকে বলে জান ত? 

শিষ্য । আজ্ঞা, ন1। 

শুরু । তবেশুন। বেদের অস্ত অর্থাৎ শিরোভাঁগকেই বেদান্ত বলে। 
বেদের প্রধানতঃ দুইটা অংশ-_কর্ম্মকাণ্ড শু জ্ঞানকাণ্ড। যাগবজ্ঞার্দির ধিবরপার্দি 
ধে অংশে আছে, তাহাকে কর্মকাণ্ড বলে, এধং একমাত্র সারবস্ত ব্র্থীতো 
জানিলেই কৈবলা ব* মুকিগাভ, হয়, ধে অংশে এই কথ! আছে, তাহাকে 
উপনিষৎ ব! বেদান্ত বা পানকাও ধলে। 





১৭২ তত্ত-মঞ্জরী | [ত্রয়োদশ ব্য, অষ্টম সংখ্যা। 


সপকিপকিপপপপাপাস্পাপপাপীশিপপাাপিাসপীপাললা লা এ এপাশ ৮ -শলিপি ০০ ৮৮৬৫৯ আপ 


শিব্য। তাহা হইলে বেদাস্তবাদীর মতে ব্র্ছই একমাঞ্জ সারবস্ত আর 
সকলই অসার ? 

গুরু । শুধু অনার নহে; ব্রহ্ম ব্যতীত আর যাহা কিছু দেখি, সে সকলই 
অদৎ বা অস্তিত্বরহিত। আমরা কেবল আমাদের অজ্ঞানবশতঃ এইবপ 
দেখি । তবে /একটী কথা আছে। যদিও বেদাস্তবাদীর মতে প্ররুতপক্ষে 
একমাঞ্র ব্রদ্ষই বন্ধ আর সকলই অবস্ত, ব্রঙ্দ বাতাত আর নানা পদার্থ 
কিছুই নাই (“একং সৎ বিগ্র। বগুপা বস্তি”) তন্রাপি ত্তাহাদিগের মতে 
যতক্ষণ ন] ব্র্ধ বিভ্ঞাত,। বা বিশেষদ্ীপে জ্ঞাত বা অনুভূত হ'ন, ততক্ষণ 
লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার অনুমোদিত লান1 পদার্থ ও তদববোধক বা 
তদ্জ্ঞপক শব্ধ বাবর করিতে হয়, ব ব্রঙ্গক্ূপ এক অন্থিতীয় বস্তরতে 
নানাবধ বস্তু আরোপ কার হর, ইহাকেই ব্বোস্তে অধ্যাবেপ 
বলে। যেমন ঈষৎ অন্ধকারে সন্মুথে পতিত রজ্ছ্বত সর্পত্ব আরোপত 
বা অধ্যারো(পিত হয়, এবং [কিছুক্ষণ ভাল কারয়া দেখিলে সপত্ব জ্ঞান 
অপবািত বা তিরোহিত হইয়া প্রাকৃত রজ্জুজ্ঞন অধাঁশট্ট থাকে, সেইঞ্জপ 
যতক্ষণ না ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয় ততক্ষণ ব্রদ্দান্ৈত জ্ঞান হয় না। এহ 
ভেদজ্ঞান' বা নানাহজ্ঞন অজ্ঞান বা অবিগ্যানানত, পারমাথিক নহে। 
ইহা ক্রমশঃ বিশদ হইবে। 

শিষ্য। অধ্যারোপ কাহাকে বলে এবং কাহার উপর কাহার 
'অধ্যারোপ হয় এবং এই নানাত্ দর্শনেরই বা কাসণ কি? 

গুরু | অধ্যারোপ কাঞ্াকে বলে বুঝবার ৯০৭ বেদান্তঙুত পদার্থ কয় 
বুঝ | বেদান্তে বলে পদার্থ দুহটা, দৃক বা ড্র?! ও দৃগ্ত, কেহখা এছ ছুইটাকে 
[চিৎ ও জড়, কেহবা চিৎ ও অচিৎ এবং অপর কেন্্বা আগ্ম ও অনাত্ম 
এইরূপ আখ্য! দিয়। থাকেন। ইহার মধ্যে একমাত্র আত্মাই ডরষ্টা। ব 
সকল র্ষয়ের সাক্ষী, তিনি চৈভন্যমন্ধ বা চৈতন্াশ্ব্ূপ এবং দৃশ্য পদার্থ 
ঘলে অজ্ঞান বাঁ অবিদ্তাকে এবং অবিগ্ভার অস্তিত্বের ক্তাপক ও অখিগ্যার 
কাধ্য এই জগত্প্রপঞ্চ। এই আত্মাই বস্ত, তিন সকলই অবস্ত এবং এই 
বস্তর উপর অবস্তর আরোপকেই অধ্যারোপ বা অধ্যান কছে। অধ্যাসই 
নানাত্ব জ্ঞানের কারণ এবং অধ্যাসের অবপাদেই, অর্থাৎ এই আরোপিত 
নানাছজ্ঞানে তিরোছিত হইলেই, এক অদ্ধিতীয়, নিত্য, শুদ্ধ। বুদ্ধ' ও মুক্ত- 
স্বভাব বর্গ বস্ত অবশিষ্ট থাকেন, তখন আর কোন তেদজন খাকে ন। 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ সাল।  বেদাস্তের আভাস। ১৭৩ 


শিষ্। নানাত্ব জ্ঞানের কারণটা আর একটু স্পষ্ট করিয়। বলুন । 

গুরু । অইৈতবাদীর স্কতে নানাহ জ্ঞান ও ন্যবহাীর অপারমার্থিক ব! 
'বিদ্ভাজনিত,। এবং এক অন্ধিতীম্ বস্ত্র উপর নানা উপাধি পরস্পরা 
আরোপ বাঅধ্যাস বপতঃ এইরূপ হইয়া থাকে। সাক্ষাৎ ও পরম্পরা! 
ঘটিত পর পর নানাবিধ অধ্যাস বা অধ্যারোপ বশত: সেই ঢুইটা দৃক এ 
দৃশ্য পদার্থ নানাবিধ রূপ ধারণ করে। পণ্গিতেব! বলেন যে, শাস্ত্রে যত প্রকার 
প্রমাণ গ্রমেহ ব্যবহার আছে, তৎনমস্যই এই অপ্যান অবঙগ্ধন করিমই 
নিষ্পন্ন হইগ্রা থাকে । কিন্তু এহ ভেদজ্ঞানের কারণীভূত অধ্যাপ 'অপসা- 
রিত হইলে আব দে নানাবিধত্ব থাকে না, তথন সকলই দলেই এক 
অদ্বিতীয় বস্্তে বিলীন হয় এবং এই একত অন্ুভূতিই পারমার্থিক, অর্থাৎ 
পরমার্থ সত্য । | 

শিষ্য! অধ্যাস বা অগ্যারোপটা ভাল বুঝিলাম না। বস্ততে অবস্ধ 
আরোপ কিরূপে হয়? 

গুরু । অধি আবোপ কিন! উপর আরোপ; অর্থাৎ অধিষ্ঠানে বা সম্মুথে 
অবস্থিত বস্ততে অনস্্ব বা অসৎ নস্কর আবোপ বা অবভাপ বা মিথ্যাজ্ঞান ; 
অর্থৎ যে বস্ত যাহ। নহে তাহাই বোধ হওয়া; যেমন শুক্তি বা ঝিমুককে 
রৌপ্য মনে করা। তোমার সমক্ষে বৌপ্যব নাম গন্ধ নাই অথচ ঈষদ- 
দ্ধকারে ভ্রমজ্ঞান বশতঃ শুক্তিট! বৌপ্যথণ্ড মনে হয়, অর্থাৎ রৌপারূপে 
অবভাগিত হুয়, যাহা রৌপ্য নহে তাহাকে রৌপ্য মনে কর! হয়। সুতরাং 
বস্ততে অর্থাৎ সত্য অধিষ্ঠানে অবস্তর, কিন। 'অসতোর আরোপ বা অধ্যাস, 
ইহা অধ্যারোপ পদের অর্থ। ইহা! দ্বারা এই বুঝা! যাইতেছে যে, সত্য ও 
মিথ্যার মিথুনীভ।বের অবভাদ বাভ্রমজ্ঞানই অধ্যারোপ বা অধ্যাস সংজ্ঞার 
অর্থ । শুর্তিনূপ অরধিঠানে রজতাভান বা! রজতের ভ্রমজ্ঞান আরোপিত 
হইতেছে, কিন্তু বিশেষরূপে দর্শনের পর প্ররুত বস্তর অর্থাৎ শুক্তির, 
সাক্ষাৎকার হয় এবং তদনস্তর রজত ভ্রান্তি নিবৃত্বি পাইয়। শুক্তিরূপ দ্মধি- 
্ানের সত্যত্ হৃদয়ঙ্গম হইয়া! থাকে। ইহার প্রক্িয্া এইরূপ; এইই 
(গুক্তি না জানিয়া) রৌপ্য এই রৌপ্যাদি অকিচ্ছিন্ন চৈতগ্ত-নিষ্ অজ্ঞান 
প্রথমে স্বীয় আবরণ” (22610087970) শক্তিধর! শুক্ত্যাদিকে "আবৃত 
করিয়া শ্ববিষ্গীতভূত করে, পরে স্ব বিক্ষেপ (0:০1০০৮০)। শক্তিত্বারা শ্বরপূকে 
কি প্রভৃতির উপর বিক্বিপ্ত করিয়া গুভ্ধি প্রভৃতির বজত্বরপে , বিরত 

০ 


১৭৪ তত্ব-মঞ্জরা। [অগোদশ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা। 











(2707097906 017086) বা রূপের অপ্রকৃত পরিবর্তন সাধন করে এবং তথম 
উক্ত শুক্তিকা গ্রতৃতি রজতদ্মপে প্রতিভাসমান হইতে থাকে । এইরূপে 
বরহ্গান্থগ মায়া বা অবিষ্তা সংজ্ঞক অজ্ঞান স্বীয় আবরণ শক্তি ধার! ব্রহ্ম 
বস্তকে নিজ বিষয়ীকৃত করিয়। আবরণ করে এবং তদনস্তর বিক্ষেপ শক্তি 
ছারা শ্বন্দপকে তছুপরে বিক্ষিপ্ত (])০)9০9) করিয়া হার প্রকৃত রূপের 
বিবর্ত সাধন করে; সেই ব্রহ্মবপ্তই মহত্ত্ব, অহস্কারতত্ প্রভৃতি পঞ্চবংশতি- 
তত্ব বা আফা শাদিরূপে অবভাসিত হুইয় থাকেন । 

শিষ্ঠ । বস্তর লক্ষণকি এবং এই জগতপ্রপঞ্চ কিন্ূপ অবস্ত? 

গুরু। যাহার ব্রিকালে, অর্থাৎ ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে, অপায় অর্থ।ৎ 
ধংশ নাই তাহাই বস্ত। এই ত্রিকালীনপায়িত্ব কেবলমাত্র এক বস্ততেই 
দৃষ্ট হয়, আর কোথাও নহে; সুতরাং ব্রহ্ষই এক অন্বিতীয় বস্তু; আর সকলই 
অর্থাৎ অজ্ঞানাদি ও তাহার কার্ধযজাত জগত প্রপঞ্চ, অবস্ত। তবে একটী কথা 
আছে; এই জগৎ প্রপঞ্চের পারমাথিক সত্যত্ধ না থাকিলে ৪, যতক্ষণ জীবের 
সংসার দশা থাকে, ততক্ষণ এই জগত্প্রপঞ্চের ব্যবহারিক ( 093)61)61028] ) 
সত্য! স্বীকার করিতে হয়। 

শিদ্চ। এতক্ষণে অধ্যারোপ প্রক্রিয়াট। বেশ বুঝিয়াছি। কিন্তু আমার 
জিজ্ঞান্ত এই যে, অধ্যারোপ সর্বত্র একই প্রকার কি বিতিন্বস্থলে বিভিন্ন 
প্রকার হইয়। থাকে !? 

গুরু । অধ্যারোপ চারি প্রকারের হইয়া থাকে, যথা সাদি অধ্যাঁ 
রোপ, অনাদি অধ্যারোপ, তাদাত্্য অধ্যারোপ ও সংসর্গ 
অধ্যারোপ | সাদি বস্তুতে অবস্তর আরোপফে সাদি অধ্যারোপ 
বলে, যেমন শুক্তিতে রজতত্ব অধ্যাস বা রজ্জুতে সর্পড় অধ্যান। অনার্দি 
বস্ততে অবস্তর আরোপকে অনাদি অধ্যারোপ বলে; যেমন ব্রক্ষ বস্ততে 
অজ্ঞান ও অজ্ঞানধশ্দ আরোপ; ঘবন্তকাল জীব ও জগৎ ততকাল এই 
ধ্যাল চলিয়া আলিতেছে ও থাকিবে; ম্ুতরাং এইরূপ অধ্যাস অনাদি ও 
অনস্ত। অবস্থকে বস্ত বলিয়! নির্দেশ করিলে তাদাতআ্য বা তন্রপতা 
অধ্যারোপ হয়ঃ যেমন “এই আমি” অর্থাৎ এই য়ে শরীরী পুরুষ দীড়া- 
ইয়া রহিয়াছি, “এই আছি” যেন এই দেহটাই “আহি।” এ স্থলে প্রন্থত 
'ামি যে জাত্মা, তাহার অস্তিত্ব বাঁ ভাব দেছের উপর আরোপিস্ত হইক্ষেছে ? 
সু্ক্াং ইহ! তাঁদাত্বয বা তব্রপত! জধ্যারোগ। বসতি নিকট সন্ধ ঘশঃ থে 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৬দলি।] . দত্তের আত ষ। ১৭৫ 


স্পা পপি পাপ কাপ 


অধ্যাস হয় তাহাকে সংস্র্গ অধ্যারোপ কষছে, যেমন “আমার দেহ”। 
প্রকৃতপক্ষে দেহটা আমার নহে; প্রকৃত যে “আমি” তাহার আধার মাত্র। 
এই চারি প্রকার অধ্যাস সাধারণতঃ দূ হয়। কিন্তু সংসারে আর একপ্রকার 
অধ্যাসও দেখা যায়। তাছাকে আহার্ধ্যাধ্যাস বা আহার্ারোপ 
বলে। শাস্ত্রবিধি উদ্ভাবিত ইচ্ছান্থারা যে অধ্যাস প্রসাধিত হয়, ভর্থাৎ একের 
ধর্ম অন্যে আরোপিত হয়, তাহাকে আহার্ধ্যারোপ কছে; যেমন শালগ্রাম 
শিলাতে বিষুতব আরোপ । 

শিষ্ষা। অধ্যারোপ ও অধ্যাস একই; ইছার আর কোন নামান্তর 
আছে কি? 

গুরু । হা, আছে বৈকি। বেদান্ত পুস্তকে অধ্যায়োপের এই কএকটী 
পর্য্যায়ান্তর দৃষ্ট হয়) যথা-_-আরোপ, ভ্রান্তি ৰা ভ্রমজ্ঞান, অধ্যাস, বিপর্ধ্যাস 
ও [িপর্য্যয়। 

শিঘ্চ। জগতপ্রপঞ্চ কথাটা অনেকৰার গুনিলাম) জিনিষটা কি? 

গুরু । এট! আর বুঝতে পারলে না বাপু! আত্রঙ্গস্তঘ্বপর্যযস্ত, অর্থাৎ 
রহ্গা হইতে ছুর্বাগুচ্ছ পর্যান্ত যাহা কিছু দুষ্ট হুয়, সমস্তকেই জগতপ্রপঞ্চ, 
প্রপঞ্চ, সংগার ও জগৎসার বলে। এ সমস্তই অবিদ্যাসম্তৃত বলিয়া! জানিবে। 
ইংরাজী দর্শনে ইহার সংজ্ঞা! 0937)08, 

শিষ্য । ইহার আর প্রকার ভেদ নাই? 

গরু। আছে বেকি। স্থুল ও বৃশ্ে কারণদমূহের সমঠিকে মহা প্রপঞ্চ 
(9992)08) নাম দেওয়া হইয়া থাকে। ৰাস্থপ্রপঞ্চ (009010০0৪77 বা 
001৮0:89) ও আস্তর গ্রপধ (001017091) বা 0081) ) তাহারই অবান্তর বিভাগ 
(90001518107 ) ফ্াত্র। “বিরত্পবনতেঞ্রোতবভূনঃ% বা আকাশ, বাধু, অগ্নি, 
জল ও পৃর্থী, এই পঞ্চভূত ও তঙ্জন্য ব্রঙ্গাপ্ড এবং ত্নত্তর্গত চতুর্দশ লোক, 
যথা--ভৃভূবিঃন্ব্মহজনস্তপঃ সত্যং ( এই উর্ধলোৌক সপ্তক) ও অতল, বিতল, 
তল, তলাতল, মহাতল, রসাতল এবং পাতাল (এই অধর্পোক সপ্তক) 
এবং তগিষ্ঠ অরায়ুল, অস্ত, শ্বেদজ ও উদ্ভিজ্ঞ এই চতূর্ধিবধ ভৃতগ্রাষ হা স্ুল- 
শরীর, এই নফল যথাযোগ্য বিবিধ নাম, রূপ (0০0), খপ, ধর্ম ও শক্তিক 
জাশ্রয়ীতৃত *সমন্তই *বাহ্যপ্রপৃঞ্চ ব৷ বহির্জগত (:০৯০:০০০০০ )। অক্গ- 
ময়াদি পুঞ্চকোয, শরীয়ত, অন্থিত প্রভৃতি ছয়গ্রকার ভাববিকার, ত্বক, 

ংস প্রত্থৃতি ষটুকোষ, অপনামাপিপাস (ক্ষুধা, পিগালাদি) ছয় উরি 


১৭৬ তত্ব-মপ্তীরা । [অয়োদশ বর্ষ, অষ্টম সুংখ্যা। 


দিপা পাক পাপাপাাপাসিত শাাপপপাপীদা পাটি বিশ পিপিপি 





পাশিলীললপাত | পপ +তপািশি শালা 





শ্োতোদি পঞ্চ জ্ঞানেজ্িয় ; বাগাদি পঞ্চ কশ্মে্দিয়। গ্রাপাদি পঞ্চ বায়ু; অনু 
আদি অগ্ঃকরণ চতুষ্টয়; সংকল্পাদি অন্তঃকরণ বুত্তি চত্তুষ্টয়ঃ জাগ্রদাদি অবস্থা- 
আয় এবং তন্যাপার ও তপভিমানী বিশ্ব, তৈজ্স এবং প্রাজ্ঞ; লমাধি, 
মৃচ্ছ! ও মরণ; কামাদি অরিষড়বর্গ; সাধন চতুষ্ট় ; সান্বিকাদিত্রয় ; সুখ দুখে, 
ও অজ্ঞানাদি (ক্রুশপঞ্চক ; মৈত্রাদি চতুষ্ট্, যমনিয়মাদি যোগাঙ্গাই্টক; 'প্রতাক্ষা্গ 
প্রমাণ চতুষ্টর্ এবং রোগারোগ্যাদি সমুদায় যথাযথ বিবিধ নাম রূপ, গুণ, 
ধর্ম ও শক্তাদির আশ্রয়ে আন্তর প্রপঞ্চ (50192099030) ) বা 
আন্তর জগ কহে। ইহার মধ্যে অনেক কথা সংক্ষেপে বলিবার জন্য 
“আদি” ও পপ্রস্ৃতি” শবের সাহায্য লইয়াছি, সে সকল ষথাস্থানে সম্পূর্ণ করিৰ » 
বাস্ত হইও লা। 

শিব্য। আজ্ঞা, না। আমীর ব্যন্ত হইবার কিছুই নাই; আপনি যখন 
আধস্ত করিরাছেন, তখন আমি নিশ্য় জানি আমি যতক্ষণ না বুঝিব, 
ততক্ষণ আপনি বিরত হইবেন না। বেদাস্তের কথা বলিতে তো আপনার 
ক্লান্তিবোধ নাই। ৰ 

গুরু।. বাবা, জগতে যদি কিছু থাকে তো! তাহ! বেদাস্ত ; বেদ বলিতে 
জ্ঞান, তাহার অন্ত, অর্থাৎ চরম হইল বেদান্ত । এই বেোদাস্তের কথা বলিতে 
আবার ক্রান্তি। তবে এক্ষণে মান ও মাধাহিকের সময় হইয়াছে, এখন 
এই পর্য্যন্ত থাক । আবার সন্ধ্যার পর আরম্ভ করা যাইবে। 


শিষ্য । যে আজ্ঞা। 
€ক্রেমশঃ ) 


শ্রীনগেন্্রনাথ সরকার । 


প্পিসপাদী 


বিজয়া-দশমী । 


জয় হুগে?। জয় ছুর্ণে! জরদুর্গে! মা! আজ বিজয়া দশমী। বৎসরের 
অতি শুভদিন। মনা! আজ প্রাণ ভরিয়। “জয় ছুর্গা” *জতুর্গা" বল। 
আজ মনের সাঁধে মাতৃনীম জপ কর, অস্ত্রে মাতৃরূপ ধ্যান কর। আরজ 
উদর্গ। নাম গুণ গানে বিভোর হইরা নৃত্য কর; এই বলিয়। জনৈক স্ষক 
থাকিতে আাগিলেন-- 
“বলরে শ্ীহূর্দা নাখ। 


রগ হুর্গ হুর্দা বলে পথে চলে ঘা, শৃল হবে মহাদেব ধলা? কেন ভা 
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শঙ্করী হইয়! মাগে! গগন্ধো উড়িবে, মীন হয়ে রব জলে নখে তুলে লবে॥ 

নখাঘাতে ব্রঙ্গময়ী যাবে এ পবাণী, সে সময়ে দিও রাঙ্গা চরণ ছু'খানি ॥ 

যখন বলিয়ে মাগে! শিব সন্নিধানে, বাজন নুপুর হয়ে বাজিব চরণে ॥ 

তুমি সন্ধ্য। তৃমি গায়ত্রী, তৃমি মা সকল; 
তোমা হতে ব্রহ্মা বিষু, দ্বাদশ গোপাল ॥৮ 

মায়ের সাধক সম্ভানগণের আবাহনে আগন্ভাশকি জগজ্জননী গুরসমা হইয়া 
তীহাব শ্রীঃচর্গামূর্তিতে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী দিবসত্রয় সম্তানগণের নিকট 
যেন বিশেষ ভাবে সাক্ষাৎ উপস্থিত। মায়ের কৃতি সম্তানগণ যেন বংসরাস্তে 
মাঁকে সাক্ষাৎ সমীপে পাইয়! 'এই কয়দিন মানব সাধে "নানা উপচারে প্রাণ 
ভরিয়! পুঙ্জার্দি সমাপনপুর্কাফ আপনাদিগকে কতার্থ জ্ঞানে আনন্দে নিশির্দিন 
যাপন করিতেছেন। এদিকে নবমীর নিশাশেষে পুরোক্কিতগণ মায়ের মঙ্গল 
আবব্ধিক করিতে লাগিলেন । বাদকগণ যথাসময়ে শব স্ব যন্ত্র বাঁজাইয়। তাহা 
চৌদিকে ঘোষণা করিল। দেখিতে দেখিতে মহানবমী নিশির অন্তর্ধান হইল 
ও বিজ্য| দশমীর নুপ্রভাত। নহবৎ বাদকগণ প্রভাতি বালাইয়া সকলকে 
জার্গরিত করিতে লাগিল। 

আজ বিজয়! দশমী । পুজাবাঁটাতে আজ সন নূতন ভাব। যে মাঝে 
গত দিবসত্রয় কত যাত্ব, কন উপচারে, ভক্তিভাবে পূজা করা হইল, আজ 
কিন! সেই মাকে পুঝোহিত বিসর্জন দিবার আয়োজন করিতেছেন। সাধকের 
দৃষ্টি প্ীদিকে পড়িবামাত্র তাঙ্কার প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল। সাধক দেবী 
প্রতিমার দিকে চাহিয়া মায়ের আপাদ মন্ক নিরীক্ষণ করিতেছেন আর 
ভাবিতেছেন যে, মা) কি সতা সত্যই সন্তানকে ফেলিয়া শ্বধামে যাইবেন ! 
নানা । তা হইতেই পারে না। তীহার উচ্ছা নয় যে মাকে এখন ছাড়ি 
দেন। যাহাকে পাইয়া এত আনন্দ, তাহাকে সহজে ছাড়িয়া দিতে 
কাহার প্রাণ প্রস্তুত হয়! কিন্ত তিনি যে মায়াময়ী মহামার়্া! কৌশলে 
সন্তানকে ভূলাইয়া যাইবেন। 

বিজয়া-দশমীতে মায়ের পুজাদির আজ শ্যতন্ত্র ব্যবস্থা । দখি কমা প্রত্বত। 
পুরোহিত যখাপময়ে যথাবিহিত, মন্ত্রে তাহা মহামায়া জগদস্বাকে নিবেদন 
করিবেন অবং ব্রশ্মমযী মাকে তার গ্রতিপান্ত প্রতিমা! হইতে বিগার দিবেন 
সাক এইতৃষ্টে যার সুখের দিকে চাহিয়া আছেন) লেক যুগল হইতে 
অশনাক। বঙ্িতে লাগিল। সহসা! মদের আবেগে দাকে ধলিতেছেদ- 











১৭৮ তত্ব-মঞ্জরী । [ অন্ধোদশ বর্ষ, অষ্টম সুখ্যা। 


নামা! তুমি এখন যাইতে পারিবে না। মাগা! কোন প্রাখে তুমি 
ছেলেকে কাদাইর! শ্বধামে (কৈলাসে ) যাইবে? মাগো! এ ঘর কি তোর 
মির নয়? যদি এ ঘর তোর মনোমতনা হয়, ইচ্ছামন্্ী মা! করুখ- 
কটাক্ষে এ মনির তোর মনোমত ক'রে নেন! মা। এ অধম সম্ভতানকে আর 
কাদাস নে ম!। এইরূপ বলিতে বলিতে সাধক মায়ের মুখের দিকে এক 
দৃষ্টে চাহিয়। রহিলেন। এদিকে পুরোহিত হথাবিধি মাঁকে দধি কড়ম1 নিবেদন 
করিয়। দিলেন এবং যথাসময়ে দেবীর বিসজ্জন ক্রিয়া সমাপন করিলেন। 
সাধকের দৃষ্টি মায়ের শ্রীমুখমণ্ডলে, আর (কান সাড়া শব নাই, যেন তন্ময় 
হইয়! মাতৃর্ূপ দর্শন করিতেছেন । সাধকের তখন বোধ হইতে লাগিল, ম! 
ঘেন অস্তরীক্ষে শিবলোকে যাইতেছেন এবং তাহার € সাধকের ) দেহ হইতে 
তাহার মন প্রাণ শ্বতন্ত্র ভইয়! মায়ের পাঁছু পাছু ছুটিতেছে। তাহার এবন্িধ 
বন্থ! দর্শনে মা দ্াড়ইলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধনপুর্বক কহিতেছেন-_ 
বাবা! কেন পাছু পাছু আসিতেছ? তোমার মনোবাঞ্চ! ত পূর্ণ করিয়াছি। 
গত তিন দিবস তোমার পুজা! গ্রহণ করিয়! তোমাকে কৃতার্থ করিয়াছি। 
আজও দধিকড়ম! গ্রহণ করিয়াছি । এই দেখ এখনও আমার হাতে 
গাগিরা রহিয়াছে । যখন বিসঙ্জন মন্ত্রে তোমার পুরোহিত আমার বিদায় দিল, 
তখন মে তাৰে আর কিরূপে থাকি, চ্ুতয়াং এখন শিবলোকে যাইতেছি । 
বং! তুমি ক্ষোভ করিও না। আমি ত তোম! ছাড়! নাই; আমি ত 
তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আছি। বৎস! আমিকি আমার সম্তানগণকে ছাড়িক্! 
থাকিতে পারি! সর্ধত্রই আমার অবস্থান। সন্তানের আমাক যখন সত্য 
সত্যই দেখিতে যার, না দেখা পাইলে যখম তাহাদের প্রাণ অত্যন্ত আস্থির হয় 
এবং চতুর্দিক শূন্তময্ন বোধ করে, তখনই তাহারা! আমার প্রত্যক্ষ দর্শন পায়। 
ধী দেখ, কৈলাসবাসিরা আমা বিহনে অধৈর্ধযয। আমার দিকে তাহার! 
উৎফুল্প নয়নে তাকাইয়! আছে। এ দেখ, সদাশিব আগ্ততোষ কৈলাসবামিকে 
পূর্বাহ্ন আমার আগমন সংবাদ ঘোষণা করিয়া! সান্বনা দিতেছেন, এব্ঃ 
অনিনে আমার সস্তানগণকে মহাসিন্ধি পান করাইবার ভন্ত আহ্বান করিতে- 
ছেন। যে পিদ্ধি পূর্ণবিশ্বামে পান করিলে জীবের সর্বসিদ্ধি লাগ হয়। 
কতএব হস | এখন গৃহে যাও এবং তথার'যাইপা আমার আর আর লত্তান- 
গণকে এই গুভ সম্মিধন সংবাদ এদান কর এবং শিরপ্রয এহানিছি প্রসার 
স্বরূপ গ্রহণ ও বিতরণ করিয়া ধর্ত হ৪। মা অভয় জাবার গভা। দি। বলি 
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করিয়াছিলে, তাহ! পুর্ণ হইয়াছে । আবার হৃদয়ে আমার দেখ পাইবে।” 
এই বলিভে বলিতে দেবী অধৃশ্ত হইলেন। সাধকের তথন চমক ভাঙ্গিল। 

শ্ত্রীরামরঞ্চলীলায় গুনিয়াছি, যখন মহাভক্ত মথুরানাথ জগন্ধাত্রী 
পূজার পরদিন দেবী প্রতিমা নিরঞ্জন উপলক্ষে বরণাদি সমাধ। হইবার পর 
অত্যন্ত অধৈর্য হওত রোদন করিতে করিতে রামকৃষ্ণদেবকে বলিয়াছিলেন, 
*বাবা! আমার মা চলিয়া যাইতেছেন, আমি কেমন করিয়া তাহ] সহ্া 
করিব ?”” দয়াল ঠাকুর তথন মথুরবাবুর বক্ষোপ্র হম্তার্পণ করিয়া বলিয়া" 
ছিলেন “ভয় কি, আনন্দময়ী মা তোমার হৃদয়ে আছেন।” 

সময় কাহারও হাত ধরা নয়। দেখিতে দেখিতে বিজয়-দশরমীর অপরাহ্ৃকাল 
সমুপদ্থিত। পুজাবাটীর দিকে চাহিয়া দেখ, যদিও তথায় বালক বালিকাদের 
কোলাহল বর্তমান, তথাপি অন্তরে যেন নব অ্রিয্নমান। যেন মহানন্দপুর্ণ 
হাঁট ভাঙ্গ ভীঙ্গ। পুর্রবাঁসি রমশীগণ ভক্তিভব্জে তেত্রিশ কোটী দেবদেবী 
মণ্ডিত মহিষিমর্দিনী দূশতুজ! হর্গা প্রতিমাকে নান! ভাবে বরণ করিতেছেন, 
-ও মনে মনে কত কি প্রার্থনা ও আবদার করিতেছেন, কেহ কেহ সাশ্রনয়নে 
মায়ের কানে কানে বলিতেছেন "মা! আবার এসো মা! এমনি করে 
আলো করে আবার এসো মা।” মাধেন প্রত্যক্ষ তাহাদের কথা শুনিয়! 
ভ্রিনয়্ন কমলের ভাদ ভান সকরুণ কোমল দৃষ্টিতে যেন তাহাদিগকে বরদানে 
সাত্বন্না করিতেছেন। মাঙ্গলিক বরণ ক্রিয়াদি সমাধা হইলে প্রথানুযায়ী 
দেবীগ্রতিমা বিসর্জনার্থে বাটী হইতে বাহির করা হইলে যেন পুরী এক- 
কালীন শুন্ভ বোধ হইল। চতুর্দিক খঁ! খ৷ করিতে লাগিল। 

এদিকে নরযানবাি প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে বাটীর এবং পল্লীর আবাল-বৃদ্ধ 
বনিতা। প্রায় সকলেই নবলাজে সুসজ্জিত হুইয়! কেহ অগ্রে কেহ পশ্চাদনু- 
শয়প করিতে লাগিল। মায়ের কৃতী লম্তানগণ দ্থানীয় প্রচলিত প্রথানগুলায়ে 
তাগীক্নথী বক্ষে নৌকা উপয় নানা বিচিত্রবর্ণ পতাকাদি বেঙিতত চস্ত্রাতপ 
লে মাকে বসাইয়। চান ব্জন করিতে করিতে বিচরণ করিতে 
লাগিলেন ! বাঁদকগণ দর্শকগণের মনোরগ্রনের জন্ত তালে তালে নানার 
বাস্ধ করিছে লাগিল। যেন অপরাহ্কের অবশ্থস্তাবি প্রতিমা! বিপঞ্জন 
তার উদ্দীপরকারি জিরহানগা অন্তরিত হইয়া আননাদরীয় আনন্দ নবভাবে 
সন্ধানগণেক্ মধ্যে বিকশিত হই উঠিল। যেন বোধ হতে লাশিল, 
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সন্তানেরা মায়ের সহিত কৈলানধামে (শিবালয়) গমন কঙ্ছিতেছে । তাই 
এত আনন্দ । 

এখন ভাগীরখীকুলের 'অপুর্ব শোভা | ঘাটে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জনসমূহ 
বিবিধ সুন্দৰ বসন ভূষণে বিভূষিত ভ্ইয়া প্রফুলিত মনে কোথাও কাতারে 
কাতারে শ্রেণীবদ্ধভাবে দগ্ডায়মানপূর্বক ভাগীরথীকুল অলগ্কৃত করিতেছে ও 
গঙ্গাবঙক্ষে বিচরণশীল দেনী গ্রতিমানি দর্শন ও তদবিষয়েই কতই জল্পনা কলনা 
করিতেছে । কত যুবকবৃন্দ নৌধ।নে তান লয়ে গান করিয়া বেড়াইতেছে। 
চতুন্দিকে আনদ্দেব আোত। সন্ধা। সমাগমে গ্নান-ঘাট-তটে কর্মী ব্রাহ্মণ 
সন্তানগণ সায়ংকালান সন্ধাববন্দনাদি করিতেছেন ও মায়ের এই আনন্দময় 
বিজয়োৎ্সব দর্শন স্থ অনুভব করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে ভাগীরথীবক্ষ 
বিচরণশীল নৌকাসমূহোজলিত আলোকমালায় বিভূষিত হইয়া অপূর্ব শ্রীধারণ 
করিল। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ আূতিবাতিত হইলে অধ্যক্ষগণ নৌকা হইতে 
বথ।নিঘমে দেবী প্রতিষাদি জাহবা সলিলে বিসঙ্জনপুর্বক পৰি ব্রঙ্গবরিপূর্ণ 
দেবীঘট লইয়! নব শ্ব গৃহে প্রত্াগমন করিলেন ও ঘথাস্থানে তাহা রক্ষা করিয়! 
সাইটান্দে প্রণামপুর্বন্ধ সকলে শ্রীহ্র্গা নাম লিথিতে লাগিলেন । পুরোহিত 
পু্াবাটীর' উপস্থিত সকলকে শান্তিজল নিবেদিত সিদ্ধ ও মিষ্টান্ন প্রদান 
করিলে তাহার পরস্পর তাহা গ্রহণ ও আদানপ্রদানপুর্বক আনন্দ প্রকাশ 
ফ্রিতে লাগিলেন। আঙ্গ হিন্দুর গৃহে গৃহে এক অপর্ধ আনন্দ। আঅগণন 
তারকামণ্ডিত মহানীগ চন্দ্রাতপতলে শাবদীয় নিশানাথের সহথান্ত জোযোৎক্গা- 
ঘাত জনপদ, নগর, পল্লী এই শুভযামিনীতে যেন আননে' ভালমান। এই 
শুভ বিদয়া-দশমীর গুভ দশ্মিলন বিশদরূপে আশ্বাদ করিবাকস দ্বপ্ত প্রতি 
গৃছে গৃহে পরম্পর কলে সকগকে স্থানীয় গ্রচলিত, যথাকীতি আলিঙ্গনে 
বিমলানন্নান্ুভব, শুরুজনবর্গকে প্রণামান্তে পদধুলি গ্রহণ ও তাহাদের 
আলীর্বাদ লাভ কনিয়! শুভনিশি যাপন করিতে লাগিলেন। কোথাও দা 
যুবক্বৃদণ নুরমংযোগে সময়োপযোগী সংগীতালাপ করিতেছে । কোথাও বা 
জুরাপানাত্যানগণ আজ আনন্দে কারণবারি পানান্তে গ্রাপ খুলিয়। শক্কি- 
নিপ্নক গান করিতেছে । জনৈক মাতৃভক্ত কারণপানে গ্রফুদ্ধিত ইন 
উপরাক্ক পুক্সাবাটীতে স্উপন্থিত ক্ইয়া সকলকে ঘথানীতভি নম্বর, 
খআলিজলে ও সিদ্ধি পানাস্তে মাতৃনাম গান করণরতে করিতে জগল্গাতাক্ষে তাহার 
চিন্ববাক্ছিভ শিবলোকে সপ্তমী, অষ্টমী, লবদী, এই ভিম্মিবেক পর়যে্' হপদুক্জা 
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মূন্তিতে আগমন করিতে দেখিয়া! আনন্দে কাহার উদ্দেশে গাছিতে লাগিলেল-- 
“কে! মা এলিগো, গিবে দাদার বেটা 
( আমাক্স উম! এলিগো ), (আমার শ্যামা এ্রলিগো ) 
দোনো ছোকর! বি সাথ, দোনে ছুকরী বি লাখ, 
আর এক ব্যাটা ঝুল্পি কাট! কামড়ে নিল টুটি॥ 
ওকে ! ম। এলিগো, গিলে দাদীর পেটা ॥ 

দিকে সাধক চতুর্দিকে এই অপরূপ আঁনন্দোসবের মাঝে উল্ত 
পীত শুনিয়া! যেন উন্মত্ত হইয়া! উঠিলেন। তীহায় হৃদয় মান্খে এক ভাবের 
উৎস থুলিয়। গেল। একবার বা! ভাবাবেশে হাদিতেছেন, একবার বা ম! 
মা! বলয়! নৃপ্ত্য করিতেছেন। এক একবার ভাবিতেছেন তিনি কোথায়? 
"শিবলোকে” না ভূুলোকে” ? মধ্যে ঘধ্যে মায়ের আশ্বাস ও আনেশ বাণী 
যখনই ন্মকনণ হইতে লাগিল, তখন আর স্থির থাকিতে না পারিয়। "জয় ছূর্গ|,” 
পষ্রুর্গ।” বলিয়] নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে 
তিনি. কথঞ্চিং প্রর্কৃতিস্থ হইলেন এবং উক্ত গাম্নক মাতৃতক্তকে ভক্তিভাবে 
আলিঙ্গন করিম! মাতৃপুণানুকীর্ডন করিতে লাগিলেন । শ্রোভূমগুলী এই অনৃষ্টপূর্ব 
ধ্যাপার অবলোকন করির1 জপনাদিগকে ধন্যজ্ঞান করতঃ স্ব ন্ব তবলে গ্রস্থান 
হরিতে লাগিলেন। সাধক একাকী শ্রাছুর্গামগুপে দেবীঘট সমীপে উপবেশন- 
পূর্বক হৃদয়মাঝে হর্গা-মৃত্তি ধ্যান করিতে করিতে ভাব সমাধিতে মগ্র হইলেন । 

ধন্ত লাধক ! তুমিই ধন্য! তোমাকে বার বার নমস্কার! ধল্য ভোমার 
মাধনা ! ধন্য তোমার প্রাণের টাল! যেটালে জ্গল্পাভার গতি বন্ধ হম্ব। যে 
টানে জগন্মাত! পুত্রকে অতয় দিল! বলেন যে, “আমি ত তোমা ছাড়া নই, 
. আগিত তোমার সঙ্জে সঙ্গেই আছি।” “আমি কি সম্তানগণকে ছাড়িয়! 
থাকিতে পারি?” পসর্ধত্ই আমাল অবস্থান ।” মা! অর্ত-লীবকুল-দুর্গতি- 
হাজিবী ছর্গে! বিশ্বগ্রসবিনী জগদন্ধে! তুমি তোমার সম্তানগণকে ছাড়িয়া 
'কেয়থ ক্ষরিয়া! থাকিবে মা! তুমি তক্মার পাতান মা নও । তুঙ্গি ঘে আপনার 
মা উস্রীরামক্চদেহ বলিতেন যে, তুমি "আপনার হতেও আপনার |” 
মাগো! এ অহন লস্তানকে আশীর্ববাদ কর, যেল পর্দা হদরে এই বিশ্বাস দু 
প্রাণন্ধক থাকে ॥ধে, “ভুরি মা আপনার হইতেও আপনার, বনাম চ্ষু দাও মা, 
চ্ছপান্জ বা)! ফাহাতে দেখিতে '$ অগ্ুভব করিতে পারি যে মা, তুমি আনাদের 
ঈঙ্গে লজেই ক্মাছ ) তোমাক কোল ছাড়া এক মুহূর্ত ৪ নই। জয় মা দুর্গা। এস 
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ভাই বন্ধু আজ সকলে মিলিয়া প্রাণ ভরিয়া বলি, জয় মা আত্তাশক্তি সনাতনী 
বরাভয় গ্রদার়িনী চণ্ীক1! জয় মা জগজনপালির্না, ব্রদ্ষময়ী গগদঘ্থা । জয় ম! 
ভবভয়বিনাশিনী মহিষাঞ্রমর্দিনী দশ হুজ| ইহুর্গ। | অঙ্গ উহর্মা, উছগ।, হর্গা | 

সীসেবাদাল। 


পটকা 


নিন্দা । 


আমর! কোন অভিপ্রাপ়ে,। কোন উন্দেগ্তে এ কর্পাময় সংলার ক্ষেত্রে 
আনিয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি? আমরা কি শুধু ত্রিতল অক্রাপলিকাত্যন্তরে 
খট্টাঙ্গোপরি কাশ-পুষ্পসঙ্কাশ স্থকোমল শয্যাপরি শয়ন করিয়া! পরের দোষ 
চিন্তা কমিব|প জন্য আসিয়াছি? আমরা কি বেখনে সেখানে যার ভার 
নিকটে না ভাবিয়া না চিন্তুয়া পরের কুত্সা কীর্তন করিবার জন্ত আপগি- 
মাছি? এসংসারে কি আমাদের পরের দোষ গুণের নমালোচন। ছাড়! 
আর কোন কর্ধই নাই? আছে, কিন্ত সেটী আমাদের উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা 
নাই। কারণ, আমরা সন্বগুণ পরিবর্জন করিয়া রঃ ও তমঃগুণের আশ্রর 
লইয়াছি। সন্বগুণাবলন্্বী লেকই আপনার স্তায় এ জগতের যাবতীয় প্রাণীকে 
দেখিয়। থাকেল, তিনি এ সংসারের কাহাকেই নিজের হইতে পৃথক্‌ দেখেন না। 

আমরা পরের নিন্দা কেন করি? কেন আমাদের হৃদয়ে সর্বদা! পর 
নিম্থার ইচ্ছা প্রণোদিত হয়? কেন আমরা সতত পরের দোষ অন্বেষণ 
করিবার জন্য ব্যাকুলাস্তঃক রণে ইতস্ততঃ প্রধারিত হই? ইহার কারণ এই 
যে,আমরা নিজের চিনিতে পারি না। নিঞ্জের দোষ আন্থলন্ধন করিতে 
জানি না। ভতামসিক লেকের প্রধান লক্ষণই ইহাই যে, সে সংসারের সমস্ত 
লোৌককেই নিজের হুইতে স্বতন্ত্র দেখে। যেব্যক্তি 'নিংঞজর হইতে অপরকে 
বিতিশ্ন দেখে, সে তাহার প্রতি নিন্দাবাপ বর্ষণ ব্যতীত মন্তকে যষ্টি প্রথার 
করিতেও বুষ্ঠিত বাঁ পশ্চাৎপদ হয় ন।। সংলারে যত ছুক্ার্য্, বত লোক 
অছিতকর কার্য, সমস্তই রঙ ও তম গুণাশ্রিত লোক সমূহ্র দ্বারা সঙ্ঘটিত' 
হয়। নিলা! যে অতিশয় গহিত কার্ধ্য তাহা! মনু মাই জানে। এইন্ধপ 
পাপ কার্যে যাহার রুচি জঙ্গে, সেধে নিতান্ত মুঢ় জীব তাহা জানীমাতই 
গ্বীক1র করিয়া খাকেন। 

সংলারে দোষ নাই কার? কে নির্ফলিত? আমন! একথা--নিঃলনেছে 
হলিতে পারি যে, অল্প বিদ্বয় দোষে লফষেই দোষী, র্যারীনমত নির্দোষী 
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পপ পপ পপ 
এ সংসারে খুবই বিরল। হেনিন্দুক! তোমার মতে যে কুৎসিংৎ, আমার 


* চক্ষে সে অতি স্থন্দর়। তুমি বাহার নিন্দা করিয়া নীচ অন্তঃকরণের পরিচয় 
প্রদান করিতেছ, অপর একজন তাহারই প্রশংসা করিয়া তাহারই বশোগান 
করিয়! দিক প্রতিধ্বদনত করিতেছে । ইহার কারণ কি? ইহার কারণ 
এই যে, তষি চোমীর নিজের গ্োষ অনুসন্ধান করিতে জান না। মানুষের 
নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে অপরের কুত্সা করিবার বাসন! সমুদ্দিত 
কয় না। যে পরের দোষ কীর্তন করিবার জন্য সর্ববন1 লালায়িত, গে কখনই 
নিজের দোষ নিজের ত্রুটি অশ্চুন্ধান করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় না_ 
প্পরণিনা! করে যেই, পরছিদ্র খোজে সেই। 
আত্ম-দোষ সেই কতু দেখিতে না পায় ॥" 

তবে একথ! ঠিক যে, মানুষ যে পর্য্যন্ত শ্বীয় দোষ আলোচনা করিতে শিক্ষা 
না করে, নিজ দোষ অন্বেষণে রত না হয়, সে পর্য্যস্ত কিছুতেই সে নিজ চরিত্র 
গঠন করিতে সমর্থ হয় না| 

আজকাল আমাদের ধারণা ইহাই বে, পরের নিন্দা করিতে পারিলেই 
খুব বিজ্ঞতা প্রকাশ পায় । শিক্ষার দোষে আমরা পরনিন্দাকে এতই 
ভাঁলবাদিতে শিখিয়াছি যে কোথাও যর্দি কেন্ব কাহারও নিন্দা করে তাহ! 
হইলে তথায় আমর! চিত্রপুবলিকাঁর মত নির্নিমেষ নয়নে মৌনাবলম্বনপুরর্বক 
হরিকথা! শ্রবণ করিবার ন্াম় একাসনে উপবেশন করিয়া শ্রবণ করি। 
চুধীবৃন্দ! বুঝুন, আমাদের বুদ্ধি বিদ্যার দৌড় কত দূর । হছে পরনিন্দুক ! 
তোমার মতে চলিলে অবশ্র তুমি সন্তোষ হইতে পার একথা শ্বীকার করি, 
কিন্তু তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি এই যে, তুমি কি এ জগতের 
আদর্শ জীব? তোমধিতিকি কোন দোষই নাই? ভুমি কি শুদ্ধশান্ত, পরছ্গ 
পবিত্র নির্ঘগ চরিত্র সম্প্ন মাযুষ? তুমি হয়ত ছুই চারি, দশজন মূর্থ লোকের 
মধ্যে বিজ্ঞত। প্রকাশ করিবার জনা লন্ভাকে গোপন করিয়া বলিতে পার 
ঘে হাঁ সতা সত্যই আমাতে এ সমস্ত গুণ বিদ্যমান আছে, আমি বাস্তবিকই 
পরম তৈয়াশী। কিন্তু জ্ঞানী লোফে বলিবে যে, তুমি বখন সদা সর্বদা! পর 
নিন্দা .করিগা কুদ্র হৃদয়ের পরিচক্জ প্রদান কর, তখন তুমি এ জগতের 


অন্থিতীয় নিকট জীব $ 
পনি! লৌকে কেন কয়ে? এই গ্রন্থের উত্তরে ইহাই বলা যাইতে পায়ে 


যে, নিশার, পরনিন্না করিবার পুর্কো ইহাই মনে করে খে, অপয়ো 
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নিন্দ! করিতে আমার সচ্রিক্রা। অপরকে হই চারিট। টিটি দিলে আমার 
গ্রধানত্। অপরের প্রতি দুই চারিটা বচন বিনর্ঠসপুর্বক বিদ্রুপস্থচক কথ 
বলিলে মূর্খ লোকের মধ্যে অমার খুব পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইবে। অনেক স্থলে 
নিন্দাকারীর এপ চাতুর্যামূলক অভীষ্ট সিদ্ধও ছুইয়! থাকে, কিন্তু সর্ধনক্র নহে। 

আজকাল অনেক নগণ্য ছাম্‌ পন্পরায় বলিয়া থাকেন যে, নিন্দার কাজ 
করিলেই লোকে নিন্দা করিয়। থাকে । জিজ্ঞাসা করি ভাই! নিন করাটা-- 
কি-_কুংসিৎ কার্যা নহে? সেট! কি বড় তাল কম? আমরা নিঃসন্কুচিত 
চিত্তে বলিতে পারি ধে, এ সংসারে যত প্রকার পাপ কাধ্য আছে তন্মধ্যে 
বিশ্বাসঘাতকতা ও পরুনিন্ন7া করাই সমধিক মন্তাপাপ। জীব-জননী বসুন্ধর 
বিশ্বাসঘাতকের এবং পরনিন্দুকের ভারবহন করিতে অদমর্থষ তাই তিনি 
সর্বদাই ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন যে, সবে ভগবন! আমি 
আমার পৃষ্টস্থিত যাবতীয় পর্ধত এবং সপ্ত সমুদ্রকেও ততদুর ভার বোধ 
করিতেছি না, যতদূর পরনিন্মুকের ও বিশ্বাসঘাতকের ভার বোধ করিত্তেছি--- 

“ন ভার! পর্বতোভার! ভার ন সপ্ত সমুদ্রাঃ। 
নিন্দৃকম্ত মহাভার৷ ভার! বিশ্বাসঘাতকাঃ ॥৮ 

হে ভূ্ারহরণ!। তুমি অচিবরে আমার এই অসম্থ ভার হরণ কর। দেখ, 
অহংমদে মত্ত পরনিন্দুক! তুমি ভ্রমান্ধকারে নিপতিত হইয়া! সুধালাভ করি- 
বার আশায় কি গরল সঞ্চয় করিতেছ। 

সারে যে, নিন্দুক হয়, তাহার হাত হইতে সঙ অসৎ এমন কি ভগ- 
বানেরও [নফ্চতি পাইখার উপায় নাই। যে নিজে অসৎ সে সংসারের 
প্রত্যেক লোককেই অসৎ বিবেচনা করে। সে সাধুকেও ষে চক্ষে দেখে, 
অসাধুকেও সেহ চক্ষে দেখে, তাই সে উভয়কেই সমান ভাবে নিন্দ। 
করিয়া থাকে । এরূপ হওয়াটা আশ্চর্যা নয়, কারণ যাহার ষে প্রকার 
ত্বতাব, তাহার সেই প্রকার শ্বভাব সবই মাল ভাবে প্রকাশ পায়, যেমন 
বিষ্টাভোজী কুকুর, ব্রাঙ্গণ ও চঞ্জালের বিটা [নির্বিচারে সমভাবে ভোজন করে| 

হে বপদ্ধস্বভাব নিন্াকারন! আমরা যেন না হয়, শুকর স্ষড়াব 
সম জজ দীব। আমরা কখনও সংসারের ধৃলাকাদ1 গায়ে মাখিতেছি, আবার 
কখ্ণও তাহা ধৌত করিতেছি, তাই তুমি ধৈধভাব পরিদর্শন ' করিয়। 
আমাদিগকে নিন্দা কর। কিন্তু যাহারা দাধুবাক্ি, ধাহারা শুংলারের তন 
কা! হইতে দূরে সরিষা দাঁড়াইস্াছেন, ধাহাদের অন্র্থল ডান, ছলে 
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বিধৌত হুইয়। গিগ্লাছে, তীহাদিগকে স্ৃপদর্শী মোস্বান্ধ জীক তুমি, কেন 
নিন্দা কর? তোমার নিন্নাবাণ হইতে কি কাহারই বক্ষ! পাইবাঁর কথা 
নাই ? ভগবান নিক্ষে কি আজকাল দোষ গুণের বিচার করিতে অসমর্থ 
হইয়াছেন? ইাঁভাই! তাই কি তুমি আমানের কার্যকর সমালোচনা করি- 
যার জনা শ্বগর্থীথে জলাঞ্জলি দিয়া এই অন্নকইগীড়িত ভারততৃূমে আগমন! 
করিয়াছ ? যা হউক, এ জন্মে তুমি সকলের নিকটেই প্রশংসার । 

ভাই নিন্দুক! তোমার মঙ্গলের জনো একটী কথা বলি যে, তুমি আর 
যাকে তাহাকে নিন্দা করি9, কিন্তু নিজ জীবনকে তৃচ্ছ জ্ভান কবিয়া, নিজ 
বিপদকে অগ্রাহা করিয়া, ধাহায়া ভগবত জ্ঞানে পরের সেবা পরের উপকার 
করিতেছেন, তাহাদিগকে নিন্দা করিয়া নরকের পথ প্রশস্ত ও পরিক্ষার করিগুনা! 1 
ভগবানের এরূপ অভ্িগ্রীয় নহে যে, তুমি কাতাদিগকে লিলা কা বিদ্রুপ কর? 
সাধারণ লোকের নিন্দা করা অপেক্ষা সাধু্নের নিন্বা সমধিক পাঁপ। 
তাই নীতিশান্্রকারেরা সাধুলোকের কুৎসা করিতে নিষেধ করিয়াছেন-_ 
গন নিন্দেৎসাধুনাং প্রাজ্ঞ: 1” সাধুলোকের নিন্দা করিয়া আত্মজীবন কল- 
ধিত করা ভিন্ন কোনও লাভই নাই। সাধুলোকের নিন্না বা তাহাদের 
কার্যের সমালোচনা কর! ন! করা উভয়ই তৃল্য কথা, কারণ তীহারা' অনু 
যন্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়া কার্ধা করেন না। তাহারা আত্মাকেই ভগবান 
জ্ঞান কষেন এবং আত্ম-বৃদ্ধিকেই ভগবৎ-প্রেরিত বুদ্ধি বোধ করেন, তাই, ভীতাবা 
আত্ম-বুদ্ধি অশ্নুসায়ে কার্ধ্য কবি থাকেন--"আত্মবুছধি গুভকরী,* তাহারা লোক 
বৃদ্ধির অতীত) তাহাদের বুদ্ধির এক কণা পরিমাপ বুদ্ধি, তোমার আমার আছে 
কিন সন্দেহ । সাধু লোকের বুঙ্ি যখন দেবতারা পর্যাস্তও বুঝিতে আসহর্থ, তখন 
অতি ক্ষুদ্র অতি জব্ষন্য নিকৃগী জীব পর-নিদ্দুক তুমি, তুমি বুষিবে কিরূপে ? 
"লোকোত্বরানি চেতাংসিফোহছি বিজ্ঞাতৃমর্থপি,” তবে যদি ফোনকালে গুরু 
কুপাবলে তোমার এই ন্বতাবের পরিবর্তন হয়, যদি ভোঁষার প্রকৃত সন্ধৃখণের 
উদয় হয়, তাহা হইলে তন বুঝিতে পারিবে ষে, কাচত্রমে কাঞ্চনের অনাদয় 
করিয়া কি অনায় কর্ম করিয়াছি! 

সাধুজোক ঢু প্রতিজ্ঞ, তাহা যে সন্ভর হাদয়ে ধারণ করিরা সতপখারা 
হইয়াছেন, সে সঙ্কর কিছুতেই প্রিত্যাগ করিবেন না। যেন্ধপেই হউক, এখন 
কি যি) জীবদ পগক্ষারিয়! সে সঙযয় সিদ্ধ হু, তীহায়! তাহাই কজিবেল। 
এক্প খুবস্থায় লিধা ধরিলে, ছে নিন্দুক! তোমার কোন অতীইই পুর্ণ 





১৮-৬ তত্ত-মপ্ররী | [ অয়ৌদশ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা? 





হইবে না। আর নিন্দার যোগাই বা তাহারা কোন কার্ধা আচরণ করিয়া 
থাকেন যে তীহাঙ্গের কুৎসা কীর্তন করিয়! রসনার লালসা নিবৃত্ত কর? 
যাহারা সাধু তাহাদের সমস্থই সৎ,ক্সসৎ কোন পদার্থই ক্টাহাদের নিকটে থাকিতে 
পারে না। আলোক হালিলে যেমন গৃহাতাস্তবন্থ অন্ধকার দূরীভূত হয়, সেইবপ 
সৎ পথারোহছণ করিবামাআ্রই মানুষের হৃদয় মল্দিয়ে সচ্চিদানন্দ আলোক প্রজ্লিত 
হইয়া উঠে, সে আলোক জলিলে তথায় আর কোঁন অসৎ ভাঁবই থাকে ন1। 

সাধু লোকের চরিত্র আলোঁচন৷ করিবার পুর্বে বিশেষ বিচার করিয়া 
দেখা আবশ্ক যে তাহার নিন্দাকারীর নিজের চক্ষেই দোষী না জগৎবাসী 
সকলের চক্ষেই দোষী, এই কার্ধাটী বিশেষ জ্ঞাঁন সাপেক্ষ । সংলারে যাহার! 
বিশ্বনিন্দুজ কয় তাঁহারা স্বভাবতই জ্ঞ'নাদ্ধ। ভাঙার যদি জ্ঞান চক্ষুবিহীনই 
না হইবে, তাহা হইলে তাহারা পরনিন্দা বিশেষতঃ সাধু নিন্দা করিয়া! মহাপাপ 
সঞ্চয় করিবে ফেন ? 

ভাই নিন্দুক! তোমার ছিতের জনা বপিতেছি যে এখনও সাবধান 
হ৭। তুমি আর সাধুগণের ভয়ের কারণ হও নাঁ। "সাঁধুনাং দুর্জনাডয়ং” 
তুমি এই যুহূর্দে পরনিন্দা পরিবর্জন কর, কে ভাল, কে মনা, এ অনুসান্ধিৎসা 
পরিহার কর। তুমি আর ব্রণান্েধী মক্ষিকার নার পরের দোষ খজিয়া 
খর্সিয়া মহৎ জ্ার্ষা সম্পাঁদনে সমর্থ ছল্টভি মনুষ্য জীবনকে অধংপথে পতিত 
করিওনা। লোকে প্রথমে বুঝিতে না পাবিয়! সংসর্গ দোষে কুপথে চলিয়া 
যায় বটে, কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইলেই অবণ্ত ভালমন্দ বুঝিতে পারা যায়, 
বুঝিতে পারিলে আঁ সে পথে যাওয়া উচিত হয় 1, সেস্বান হইতে প্রান্ত বৃত্ত 
হওয়াই বুক্ধিমানোচিত কার্ধা। তাই বলি, ফিরিয়া এস, আসিয়া যে সমস্ত 
সাধুবুন্দকে নিন্দাবাণে জর্জরিত কবিয়াছ, তাহাদের চরণেশরণ লও । অব্য 
তাহারা তোমার কৃত সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিবেন, যেহেতু ক্ষমাই তাহাদের 
একমাত্র ধর্ম "ক্ষমাসারাহি সাঁধবঃ 1” তুমি যে ফোনজপেই হউক যদি তাাদের 
অন্থগ্রন্থ লাভ করিতে পার, তাহা হইলে, তীহারা জ্রিক্গত বিনিশদিত প্াম্টাদকে 
দেখাইয়া দিয়া তোমার জন্ম ও.জীবন সার্থক করিয়া দিবেন । তীহ্াে 
দেখিলে তোমায় পরনিন্দা করিবার প্রবৃত্তি মার্জারদৃ্ট মৃধিকের ন্যায় দৃক 


পলায়ন করিবে। 
শ্রিকািত্র ভ্টীচার্ধ্য । 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৯"ম।ল (] প্রার্থনা । ১৮৭ 


প্রার্থনা । 





ওগো, 


কিআছে আমার 
দিতে উপহার 
তোমার অতুল পদে, 
তবু নিরবধি-_ 
এ আকুল হৃদি 
তোমারে পূজিত কাদে। 


ডগ্ন হ্ৃদিয্স্বী 
ছিন্ন গ্রাণতস্ত্রী 
কেমনে গাহিব গান! 
তবু ঘাজে ধী়ে 
হৃদয় কন্দরে 
তোমাক মাঁহুমা তাম। 


যদিও খ্বশিত 
মন অধিরত 
বত স্বার্থ অন্বেষণে, 
তব সুখ-স্থতি 
করে অনুভূতি 
প্রতি পদ মঞ্চালনে। 


অলস নয়ন 
যে দিকে যখন 
লালল1 বিলালে চা, 
তোমার মধুর 
লাবণ্য লহর 
লগে দিকে উজ বার 


প্রশংল! কর্তন 
করিতে শ্রবণ 
কর্ণ অনুঙ্গণ ধায়, 
তোমার আআশেষ 
কল্যাণ আদেশ 
নাহি গুনিবারে পার। 


১৮৮ তত্ব-সঞ্জরী। | য়েদশ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা? 


পিপি 





আমি অন্কুকপা, 
বুদ্ধি মম ক্ষীণা, 
বুঝিনা স্বরূপ তব, 
এই মাত্র জানি, 
দেখেছি অবনী, 
তোমার কপায় দেব। 


অসীমের পথে, 
অনন্তের পদে, 
কিবা উদ্দেশ্ত মহাঁন্‌, 
গস্তব্য কোণায় 
জীবন যাত্রায় 
জানি নাছে বিশ্বপ্রাণ। 


ভুমি খ্ুবতারা, 
আমি পথহারা, 
স্থপথে চালায়ে নেও, 
রিপুজয়ী শক্তি, 
ভবপদে ভক্তি, 
সৎ অন্ুরক্ি দেও। 


শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ডী ৷ 


্ী্রীরামকুফোৎসব | 


বিগত €ই অগ্রহায়ণ ইংরাজী ২১এ নবেম্বর রবিবার জগন্ধাতী পৃজার 
দিন শ্ীললীরামকুষ্ণ-সেবক মহাত্স। রামচচ্ধ্রের জন্মোথসৰ উপলক্ষে কাকুড়গাছী 
যোগগ্ভানে কাঙ্গালী ভোজন ও জীীরামরৃঞ্জোৎসব হইয়াছিল । এতঢুপলঙ্গে 
অনেক ভক্ত সমবেত হই! সমস্ত দিবস ঠাকুরের নাম কীর্ঘনাদি করিয়াছিলেন। 
প্রায় চারি পাচশত কাঙ্গালীকে পরিতোধন্ধপে গ্রলাদ বিতরণ কর! হইয়াছিল। 





আগামী ১৬ই পৌষ শুক্রবার ইং ১৯১ আঃ ১লা জানুয়ারীয় দিন কটকে 
কালীগলিস্থ বর্ধমান বান্সগ্রালাদে তগবান্‌ শ্রীঞ্ীরামন্কধদেবের কল্পতন্ক উৎসব 
হইবে। প্রাতঃকাল হইতে রাক্ি দশঘটিক! পর্য্যন্ত ভোগ, আরতি এবং 
পৃজাদি চলিতে থাকিবে । রাত্রিতে বিশেষ পুঁজ।দি হইবে । বৈকালে .'ারিভ্র- 
নাবান্ণগণের বথাঁসম্তব লেবাও কৃত! হাইবে। আমাদের সবিনহ (নিবেদন: 
আপনার! লঘান্ধবে যোগান ঘনিয়া ধাধিত কম্িহেন। 


ভীহীবামকৃমঃ 
শ্রীচরণ রস! । 


তত্ব-মঞ্জরী। 








পৌধ, সন ১৩১৬ সাল। 


শত শা শা পিপি 


আয়োদশ বর্ষ, নবম সংখা 


বন্দনা । 
বঝিঝিট-খাম্বাজ--মধাম।ন | 


কে তুমি ম। করুণাবূপিপি ! 

কাজালে করিলে কূপ! শুনায়ে আশার বাণী॥ 

বড় ছুখী বোলে কি মা, সম্তানে করিলে ক্ষমা, 
শত অপরাধে তারে, দিলে দা এপাহু'খানি॥ 

এত দয়, এত ক্ষমা, চোখে জল আসে যে মা, 

্রিয়ে শরীমৃত্তি শ্তামা, রামকৃষ্ণ বলি আমি )-- 
খুলে দাও এই আঁখি, তোমাতে ম। তীরে দেখি, 
অথবা তুমিই সেই মা, গুকরূপা হে জননি ! 


সেবক-শ্রীহারাণচজ রক্ষিত। 


১৯০ ্ত্ব-মঞ্জরী । $অয়দিশ বর্ষ, নবম সংখ্যা। 


চা 


টা ৬০৮৮০ শিপ 
পাপা ্লপসপাা পাপা ৮৮ লি ভা পা্০০াপাাপাপািপিপশি পিপিপি শি পি শশীকলা পিল শি তি 


পওহারী বাবা। 
দশম পরিচ্ছেদ । 
( পূর্বৰ প্রকাশিত ১৬১ পৃষ্ঠার পর ) 


পওহারী বাবা আজীবন ব্রক্ষচর্যাব্রতধারী আচারী বৈষ্ণব" শ্রেণীভুক্ত 
নিাপরায়ণ মহীযোৌগী ছিলেন। ইনি বিশিষ্টান্ৈতবাদী ছিলেন । প্রত্যেক 
মনুষ্যকেই একমাত্র ভগবানের অংশ মনে করিয়া প্রণৃত হইতেন। কখনও 
কাহাকে শিষ্যত্বে বরণ করেন নাই। একবার বাবু রামেশ্বর প্রসাদ নামক 
কারস্থজাতীয় একজন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্শাচারী তীহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
করিবার জন্ত বিশেষ আকুল হন, কিন্তু পওভারী বাধা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন 
না, তাহার ভক্তি ও আন্থবাগে আবন্ধ ইয়া আজিমগড়নিবাসী পঞ্ডিত রাম।- 
চারীজীর দ্বারা নিজে উপস্থিত থাকিয়! প্রযাগে তাহাকে দীক্ষিত করাইলেন । 
রামেখর প্রসাদ সে সময়ও বার বার বলিফ্াছিলেন যে, রামাচারীজীর 
সহিত আমার কোন সম্বপ্ধ নাই, আমার শুরু আপনি, আপনার অনুমতি 
পালনের জন্ত রামাচারীজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতেছি । বাবু রামেশ্বর- 
প্রসাদ অত্যন্ত তেজন্বী সংশ্বভাব ও ত্যাগী-পুরুষ, এবং পওহারী বাবার অতি 
শ্রি-দেবক | ইনি এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিয়। পেন্সন লইয়া! সংসারা শ্রম 
পরিত্যাগপূর্ব্বক বারাণসী ধামে সাধন ভজনে নিরত আছেন। 

পওছারী বাবা কখন কথন এই ধর্মমত প্রকাশ করিতেন যে, পূর্ব্ব জন্মের 
কৃতি অনুসারে ও ঈশ্বর কৃপায় মন্তুয্য, যখন বর্ণ এবং ভ্যাশ্রম প্রাঞ্ধ হই 
আপনার ধর্শে নানা গ্রকার সদানুষ্টানপুর্বক সম্পূর্ণরূখে অন্তরের মলিনতা ধৌত 
করে, তখন সেই বিশুদ্ধ অন্তরে তত্বজ্ঞানের উন হয়, গেই তববজ্ঞানে নিষ্ঠা 
ও পরাকাষ্ঠ। প্রাপ্ত হইলে সংসার কালিমা ধৌত হইয়! যায়, অর্থাৎ মায়! ভ্রম 
'আসক্কি বিদূরিত হইয়া অন্তর ধর্ম-নাধনের পবিত্র ক্ষেত্র্ূপে পর্দিণত হয়, এবং 
আত্মজ্ঞান ধার! পরমাত্মীকে অনুভব করিয়! তৃপ্তি ও আনন্দলাড করে । 

ভিনি আরও বনিয়টছেন,-- 

দেবভাব সমুহের প্রেরক যিনি, মায়! এবং ভ্রম ও ত্তাহারই প্রেরিত এবং 
জীব তাহার অংশ। আপনাকে অকিঞ্চন জানি আর সমন্ত, ত্রন্দাওকে 
ঈশ্বর গ্রেরিত ভাবিয়া, স্বস্বরূপ (যাহাকে ঈশ্বরের অংশ বলা যায়) পর-্বন্নপে 
( ধাহাকে পরমেশ্বর বাঁ ত্র্ধ বলা হয়) চিন্তসংযোগ করিলে তৃপ্তি ৩ মুক্িলাগ্ত 
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হয়। গৃহী ব্যক্তি সর্বদা দীন ঠ:খা ত্রাঙ্গণ অতিথি সাধু সন্্যাসীর সেবা ঝরিয়! 
মুক্তিলাড করেন। 

পওহারী বাবা কখনই আচার্যাবূপে শিক্ষা দিতেন না। কথার ছলে মাঝে 
মাঝে উপদেশ বাক্য কহিতেন। 'মনেক অনুনয় বিনয় করাতে শেষে এইবরূপ 
সাধনের যুক্তি প্রকট করিয়াছিলেন 7-- 

সাধক ত্রহ্ষবাচক ও শব্ধ দীর্ঘ ও উচ্চ ব্যাহরণ ( উচ্চারণ ) কবিবেন। প্র 
সময়ে অন্তরে মহাতেজোসয় (কেটীন্তধ্য প্রত) সর্ধপ্যাপক শ্বরূপে ডুবিয়া 
থাকিবেন। এইরূপে নাদ দ্বার! ধ্যানমগ্ন হইয়া, সাধক আত্মহারা হইয়! 
ব্রহ্মময় হইতে চেষ্টা করিবেন । 

কোনও তত্বজিজ্ঞান্থ প্রত্ধ করেন যে, ধ্যান কাহাঁকে বলে, আমরাত চক্ষু 
মুদ্রিত করিলেই অন্ধকার দেখি । 

পওচাবা বাবা বলিলেন, বাহারা চক্ষু মুদ্রিত কবিলে বাহিবের চিন্তা সকল 
বিশ্বৃত হুইয়া কেবলমাত্র অন্ধকার দেখেন, তাহাদের সণ্যত মন জাধনের উচ্চ 
ভূমিতে নীত হইয়াছে, কারণ অন্ধকারের পরেই জ্যোতির প্রকাশ হয়, 
অসংযতচিত্ত ব্যক্তির! চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বহিজ্ঞগতেরই নব নব চিন্তা মানস- 
ক্ষেত্রে স্জন করিয়! থাকে । 

পওহারী বাবা লকল ধন্ম্সম্্রনায়স্ত সাধুগাণের পতি পরম ভক্তি প্রদর্শন 
করিতেন। সর্বপ্রকার ধর্মগ্রন্থ সম।দবে পাঠ করিছেন, ভিনি হিনি, তৈলঙ্গি, 
সংস্কতি, ও বাঙ্গালা ভাধায় পারদর্শী ছিলেন। নববিধানে সমাজের আচার্য 
মহাত্মা ৬ শ্রীকেশবচন্জর সেন, পরম্তক্তিভাজন ৮ প্রতাপচন্্র মজুমদার, অন্ধাম্পদ 
মহামহোঁপাপ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাঁম ভট্টাচার্য্য, শরন্ধাভাজন পণ্ডিত শিবনাথ 
শান্্রী ও শ্বামী বিবেকানম্ত গ্রভৃতি অনেকেই পওহারী বাঁবার দর্শন লাভার্থে 
আলিয়। তাহার নিকট ধর্ম্মালাপ করিতেন, তিনিও সকলের প্রতি সমান ভক্তি 
ও সমাদর প্রকাশ করিতেন । 
পওছারী বাবা শৈশবকাল হইতেই শান্তম্বভাব ও কোমল প্রকৃতি ছিলেন 

ব্লিয়! তিনি যে একবারে ক্রোধশূগ্ত ছিলেন তাহ! বল! যাক্গ না, কিন্তু অনাধারণ 
সাধন বলে সেই ক্রোধ দমন করিয়াছিলেন। বহুদিন পূর্বে যখন তিনি 
কুটীয়ের ধার রোধ করেন্খ নাই, তখন একটা কৌতুককর ঘটনা হয়। বখেন। 
দিনে প্লখের উপর বাইক রখ টানা হইতেছে আর তিনি রথের 
গপ্টাৎ গমন ফরিতেছেল, কিন্তু দর্শক বুনো সবল আকর্ষণে রখ 
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হেলিয়া যায় ও ঠাকুর মাটিতে পড়িয়া গেলেন, তখন আবার ঠাকুরকে রথে 
বসাইয়! পওহারী বাব! দর্শকবুন্দকে দ্রুতগতিতে রথ টানিতে নিষেধ করিলেন, 
কিন্তু তাহাদের আগ্রহ নিবাবিত হইল ন!, প্রবল উৎসাহে আকর্ষণ করিবা- 
মাত্র পুনরায় ঠাকুরমহ রথ ভঁমে পতিত হইল। তখন তিনি ক্রোধ সন্বরণ 
করিতে পারিলেন না, উপস্থিত লোঁকদিগকে কহিলেন, বাবা সকল রথরজ্জু 
পরিত্যাগ করিয়া শীত কুঠার আনয়ন কর, এবং এই মুহুর্তে রথ কাটিয়া খণ্ড 
থণ্ড করিয়! ফেল। যদিও দর্শকগণের মধ্যে প্রায় সকলেরই বিশ্বাস যে 
রখরজ্দু আকর্ষণে যুক্তি ও রথের বিনাশে মহাপাতক সঞ্চারিত হইবে, তথাপি 
সেই মহাতেজা খধিধাক্য হেলন করিতে কাহারও সাহস হইল না, সভত্র 
অন্তরে যন্ত্রৎ তাহারা কুঠার আনয়নপুর্ধক রথ কাটিয়া ফেলিতে উদ্যত 
হইল । এখনও রথের উপর ঠাকুরের বসিবার সিংহাসনে কুঠারাঘাতের চিহ্ন 
বর্তমান আছে। 

তখন পওহারী বাবার জ্যো্ট ভ্রাতা গঙ্গা তেওয়ারী অনেক মিনতি করিয়া 
কহিলেন যে, মহারাজ! আপনি আজি ক্রোধবশে যাহ! করিবেন, ততৎসন্বন্ধে 
লোকে আমাকেই দৌষী বলিবে, আপনার দোষ কেহ শ্রহণ ব্রিবে না, 
আপনার নিকট ক্ষমা! চাহিতেছি, রথ বিনষ্ট করিবেন না,. কিন্ত তিনি কোন 
কথাই গ্ুনিবেন না, তখন গঞঙ্গ। তেওয়ারী একটী ঘটিমাত্র হুন্তে লইয়া! আশ্রম 
পরিত্যাগ করিয়া! চলিয়! গেলেন । 

গঙ্গাতেওয়ারী আশ্রম পরিত্যাগ করিলে, পওহারী বাব রথ বিন 
করিবার সংকল্প ত্যাগ করিয়া জেঠ্যের অন্ুসঞ্ধীনে সকলকে গ্াবৃত করিলেন, 
সমস্ত গ্রাম অন্বেষণ করিয়া তা্ার সন্ধান মিলিল না! যদি তিনি গঙ্গায় 
ভুবিয়। গিয়া থাকেন, এই আশঙ্কায়, জলে লাল ফেলিষা দেহ অনুসন্ধান কর! 
হুইল, কিন্তু কোথাও তাহাকে পাওয়া গেল না, গঙ্গাতেওয়ারী একেবারে 
পদত্রজে অযোধ্যায় চলিয়! গিয়াছিলেন 1 সন্ধান পাইরা সেখান হইতে তাহাকে 
জৌনপুরস্থ প্রেমাপুর গ্রামে তাহার বাস ভবনে আনয়ন কর! হয়। প্রান 
*।৭ মাস কাল পরে পওহারী বাবা লোক প্রেরণ করিয়। তাহাকে আশ্রমে 
ফিরাইয়া আনেন । 

পওহারী বাবা যখন প্রীন্গ সার্ধ চারি বংসরকাল ধার রুদ্ধ করিয়৷ সাধন 
ভঙজনে নিরত ছিলেন, তথন তিনি আশ্রম অভ্যস্তরে ফোন প্রকার খাদ্য ভ্র্য 
গ্রহণ করেন নাই, এই দীর্ঘকাল অনশনে কিছপে তাহার শরীর রক্ষা পাই! 


পপ 


ছিল, সাধারণের বিল্ময় জন্মিতে পারে। এসন্বদ্ধে একটী কথা উল্লেখ কর! 
যোগ্য বোধ 'হইল। ধপতৃবোর পরলোক প্রাপ্তির পরে যখন তিনি তীর্থ 
সকল ভ্রমণে বাহির হয়েন, তখন বদরিকা শ্রম তীর্থাভিমুখে গষনকালে এক 
বন-বেষ্টিত পর্বত শৃর্ে একজন যোগী পুরুষেব দর্শন লাভ করেন, তাহার দেহ 
জরাব্যাধিগ্রস্ত ও নয়ন দীপ্তিহীন হুইয়! আসিতে ছিল, সেই ধোগীয় চরণে 
গ্রণত হইলে, পওহারী বাবাকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, কোথায় যাত্রা 
করিবে? পঞ্হার বাবা ব্দরিকাশ্রম দর্শনের অভিলাষ জ্্রাপন করিলে মেই 
মহাত্মা) নলিলেন, যদি তীর্থ দর্শনে বিশেষ আবশ্যক ন। বোধ কর, তবে আমার 
জ্রাজীণ ব্যাধিগ্রন্ত দেহের কিছুদিন সেবা কর। গ্রকুল্পচিত্তে পওহাবী বাঝা ষোগীর 
সেবায় নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু অধিক দিন থাক! প্রয়োজন হইল না, ১৫২০ 
দিবলের মধ্যেই যোগীর দেহ ত্যাগের সময় আদিল, তখন যোগী পঞরহারী বাবাকে 
আশীর্বাদ করিয়া কতক গুলি ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারক শিকড় প্রদান করিয়া যান। 

পওহারী বাবা গিরণার পর্ধতে গিয়া কি প্রকারে এক ম্হাযোগী 
পুরুষের দর্শশ লাভ করেন, সে সন্বন্ধে তিনি পাঞ্জাবী বাবা নামক একজন 
সাধুর নিকট এইরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

গিরণার পর্বতে আরোহণ করিয়া পওহারী বাবা সেখানকার যোগী 
সন্ন্যাসীদিগের নিকট শ্রবণ করিলেন যে, এই পর্বত শূঙ্গে এক প্রকাণ্ড গহ্বন্ন 
আছে, তন্মধ্যে এক মহাপুরুষ অবস্থান করেন, কিন্ধ গহ্বর দ্বার হইতেইস্ 
সকলেই ফিরিয়৷ আসে, কেহ তাহার দর্শন পায় না। 

এক দিন তিনি সেই গহ্বরের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন, পথিমধ্যে আরও 
দুইটী সন্ন্যাসীর সঙ্গ লাভ হইল, তাহারাও মহাপুরুষের দর্শন লাভার্থ পওহারী 
বাবার সঙ্গী হইয্ুলন। প্রায় দিবা অপরাহ্নে তিন জন গহ্বর দ্বারে উপস্থিত 
হইলেন, তখন সঙ্গী সন্ধ্যালী দুই জন পওহারী বাবাকে দূরে অপেক্ষা করিতে 
বলিক্া আপনারা গহবর মধ্যে প্রবেশ করিলেন কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই 
তাছ্ারা বাহির হইয়া আমিয়া বলিলেন ধে, আমরাত মহাপুকুষের সাক্ষাৎ 
পাইলাম না, গহ্বর যধ্যে ভীষণ ব্যান গর্জনের ন্যায় শব পাইলাম, ইহার 
গভ্যন্তরে হয়ত ব্যাপ্রের আবাস স্থান আছে, খন পওহারী বাবা বলিলেন 
যে, একবার গিয়া দেখিতে ক্ষতি নাই, মৃত্যু ত একবার হইবেই, ত| ব্যাঘ্রের 
চন হউক, ধা যেঞ্রকারেই হউক হইবে। আমি একবার ভিতরে, 

করিব, আপনারা এইখানে একটু আমার অপেক্ষা করন। 





১৯৪ তত্ব-ম্ীরী | [ত্রয়োদশ বর্ঘঃ নবম সংখা! ! 


৮ 
এশা পিীশিপশ শিট ০০ শপ পাশা? পাশা টিপাপিশপপা পপ পাশপাশি এ পতি পাশপাশি 





পওহারী বাবা গহ্বর মধ্ো প্রবেশ করিয়া চারিপিকে চাহিলেন, খোর 
অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না, এবং বাদ্র গঞ্জনও শ্রুতিগোতর 
হইল না, তখন তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হুটতে লাগিলেন, কিছু দুরে গিয়া 
একটু ক্ষীণ আলোক স্তাহাব দৃষ্টিগোচর হল, আলোকের নিকটবর্তী হইরা 
দেখিলেন, সেখানে অতি দীর্ঘ এক খণ্ড প্রস্তব পড়িয়া! আছে, তছপরি দীর্থাকার 
এক যোনী পুরুষ নিড্রিত; যোনীর পাদদেশে উপবেশন করিয়া তাহার পদ 
সেবায় নিধুক্ত হইলেন, সন্ধা! উত্তীর্ণ তইয়া গেলে যোগীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, 
তিনি পওহারী বাবাকে দেখিয়া ধলিলেন, তুমি কেমন করিয়া এবং ক্ষ 
আভিগ্রায়ে হেথা আসিয়াছ ? তখন পগহাবী বানা বলিলেন, আমি আপ- 
নারই নিকট উপদেশ লইতে আসিয়াছি, তিনি আবাল জিজ্ঞাসা করিলেন, 
গহ্বরে প্রবেশকালে হোৌমার কোন বিদ্ব হয় নাই? পওহাবী বাবা বলি- 
লেন, আমার ছুই জন সঙ্গী প্রথমে প্রনেশ কিয় ব্যপ্ৰ গঞ্জন শুনিয়। ফিরিয়া 
গিয়াছেন, কিন্তু আমিত কোন শব্দ শুনিতে পাই নাই । তখন তিনি কমগুলু 
হন্ডে গুহার নিকটস্থ একটী ক্ষুদ্র নির্বব্ণী হইন্তে জল এবং দাঁড়িথ্বের নায় 
একটী ফল আনিয়া পওহারী বাবার সদ্ুখে স্থাপিত করিয়া! বলিলেন সে, 
তোমার শরীর যদি ক্ষুধা তৃষ্াায় খিশ্প ভইয়া থাকে, তবে ইভা গ্রহণ কর। 
পঞ্হারী বাব! আনন্দিত চিত্তে সেই ফল তক্ষণ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করি- 
গ্রেন। ফলের কিয়দংশ আহারে তাহার ক্ষুধ! তৃষ্ণা] দূর হইল, সে ফালের 
আকার দাঁড়িত্বের মত হইলে৪ উভা দাড়িস্ব ফল নহে, তেমন সুমিষ্ট শুশ্বাু 
ডূধিকর ফল তিনি কখনও থান নাই। কমণগ্রলুস্থিত ললপানান্তে হুম্থির 
হইয়! বসিলে তখন তিনি পুনর্ধার আদেশ করিলেন যে, ওই নিকটস্থ 
নির্ধরিণীতে গিয়া ক্বান করিয়া আইস, গানাস্তে পওহারী বাশ যখন নিকটে 
জাপিয়া উপবেশন করিলেন, তখন তাহাকে ছুই চাঁরিটি উপদেশ দান করিয়া 
সাবধান করিয়া! দিলেন যে, আমার উপদেশ পালন করিও, উপকার পাইবে, 
কিস্ত সকলফে বলিও ন!, এবং এখান হইতে চলিয়া যাও, ফিত্রিয়া আলি€ 
মা, পর্বতের উপরে অমেক সাধু সঙ্গ্যালী ধূনী জালিয়! অবস্থিতি করেন, 
তাহাদের কাছে তুগি নির্ষিিগ্ে থাকিতে পারিবে । 

পওহারী বাবা বলিলেন, আঁষি আয় ফোথাও ধাইব না, এইখানে আপনা 
লেবা করিব, কিন্তু তিনি বলিলেন, এখামে রাত্রিবাসের আদেশ নাই, তুয়ি গা 
প্রস্থান কর, তখন পরহারী বাঁধা সেই মহাপুকুতের টরণ, লপর্পপুধাক কধুলীন 


পৌহ, ১৩১৬ স্য। পওহারী বাবা । ১৯৫ 


গ্রহণ করিয়া গহরর হইতে বাহির হইলেন, তখন চারিদিক অন্ধকার, ঘোর! 
রজনী, বাহিরে আসিয়! সঙ্গী সন্্যালীন্যয়ের অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু সন্গ্যাসীরা 
বন্পূর্কেই সেস্থান হুইতে চলিয় গিয়াছিলেন। 

তার্থ দর্শন বিষয়ে পওহারী বাবা বলিতেন যে, পদব্রজে পর্যটন করাই 
বিষেয়। আয়াসলন্ধ ধনে প্রেমাধিকা জন্মে, বহুদিনে বু কষ্টের পরে 
অন্রাষ্টবস্ত লাভ হইলে অনীই দেবতার প্রতি অনুরাগ বুদ্ধি হুয়। 

তীর্থ স্থানে গমন কালে গ্রকৃতির নব নব বিচিত্র শোভার মধ্যে তীর্থ যাত্রীর 
ভগবদ্দর্শন লাভ হ্য়। 

তীর্ঘযাত্রা কালে গন্তব্য পথে কত সাধু মহাত্মা সন্যাত্রীর সঙ্গলাভ হয়, 
এবং তীর্থ দর্শনের পূর্বেই যাত্রী মহদুপকার লাভ করির! থাকেন। 

পুর্ববে যখন তিনি দেবমুর্ি সকল সুজিত করিতেন, তখন তাহার প্রিষক 
সেবক রামেশ্বর গ্রসাের প্রতি অলঙ্কার নিশ্বীণের ভার পড়িত। আট আন! 
মুলোর রৌপ্যে দশ টাকা মজুরী পড়িয্বা যাইত। বহুবার তাহ! ভাঙগিয় 
পুনঃ নিম্নাণের আদেশ করিতেন । 

পুরাতনের প্রতি তাহার বিশেষ অনুরাগ বা শ্রদ্ধা লক্ষিত হইত। খআশ্রঙ্গ 
অভ্যন্তরে লানাবর্ণের নানা প্রকার শ্ষটিক নির্মিত দীপাধার ছিল, সকলি 
অত্যন্ত মলিন অবস্থায় পাওয়া গেল, যজ্ঞের পর তিনি সেসকল বোধ হয় 
ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু সেই দীপাধারের কতকগুলি গোলক দেখিয়। 
সকলেই বিশ্মিত হইয়াছিলেন, উক্ত স্ফটিক গোলক ভগ্ন হুইয়া শতথণ্ডে 
বিভক্ত হইলেও তিনি এমন করিয়। তাহ! সংযোজিত করিয়াছিলেন যে, হৃক্ষ 
হজ্জে স্টিক খণ্ডকে কেহ যেন গ্রন্থি বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। 

তাহার নিকট $একটা বহু পুরাতন ঘড়ি ছিল, কতবার কত অর্থ ক্ষ 
করিয়া! তাহার সংস্কার করান হইয়াছিল, কিন্তু সেই পুরাতন সামান্য ঘড়িটীর 
পরিতর্তে নৃতন্ন একটী ঘড়ি ঝুখিবার কথ। বলিলে বলিতেন, উহারই দ্থাক্জ 
দাসের কার্ধ্য নির্বাহ হইবে। 

পওহারী বাবার নির্বাগ লাভের পরে, যখন আশ্রমাভ্যস্তরগ্থ কুটারের ছার 
উন্মুক্ত করা হয়, তখন দেখ! গিক্লাছিল যে, দেব দেবীর মৃত্তি সকল ও সিংহা- 
লনার্দি অভি যলিন অবস্থায় পতিত আছে, বছকাল হুইতে যেন কেহ তাহাতে 
হা ছে নাই), হাম কর” যায় যে তিনি যজ্ঞ সমাপনের পলকে দেবমুতি 
সকল ও িহাদনাফি, কখনও স্পর্শ করেন নাই। 


১৯৬ তত্্ব-মঞ্জরী | [ত্রয়োদশ বর্থ॥ নবম সংখ্যা । 





শাাপাপিশাপপীপসপাপপ্রাত 
পনি 


পওহাবী বাবা ক্ষুপ্র কুটীরাভ্যন্তরে এত শিল্পদ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল যে, 
তাহাকে একজন অসামান্য শিল্পী বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। 

কুঠার, খনিত্র, কর্ণিক হইতে ছুরী, কাচী, হচ পর্যন্ত নানাবিধ যন্ত্রাদি কুটীর 
ধা গুঢুব পবিমাণে সঞ্চিত ছিল, তাহার যখন .যাহা খ্রয়োজন হইত 
অপিকা'শ শিজ ভস্তেই সম্পন্ন করিনা! লইতেন। কুটীরাদি ভগ্ন হইলে তাহাও 
হৃহন্ডে নির্মাণ বা সংস্কৃত করিয়া লইতেন। কোন বিষয়ে ক্রট সহা করিতে 
পারিতেন না। যেকোন জিনিষ হউক নিখুঁত না হইলে তাহার মনোমন্ত 
হইত না, বহুদিন পুর্বে যখন আশ্রমের অভ্যন্তরে কৃপ নির্শাণ হয়, তখন 
কৃপের উপরিস্থিত প্রন্তর তিনি পুষ্পপত্রের ন্যায় বিচিত্র করিয়া থোদিত 
করিতে আজ্ঞা দন, কিন্ত সেই খোদিত প্রস্তর প্রস্তত হইয়া আসিলে তাহ! 
মনোমত হয় নাই বলিয়া! পুনরায় প্রস্তর আনাইম়া নিজ হস্তে পুষ্পপত্রার্ি 
চিত্রিত করিয়া সেই মত প্রস্তরে খোদিত করিতে আজ্ঞা কবেন। 

পওহারী বাবার ধন্দনিত বাহা ছিল, এবং তিনি নিজে যে ভাব প্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন, তাহার জীবনেও তাহা অন্ভি উজ্জ্লকণে প্রতিফলিত 
করিয়া হুন্দর দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। বর্ণাশ্রমানযা্সিক সীমাবদ্ধ শাধন 
পথে চলিতে আরম্ভ করিয়া, কখন ভ্রষ ক্রমেও সে সীমা, সে রেখা লঙ্ঘন 
করেন নাই, কিন্ত সাধনের উচ্চাবস্থাম্স উপনীত হুইয়৷ তিনি সকলি এক সমান 
দেখিতেন। ক্ুত্রা আোতংম্বিনী যেমন সন্কীর্পথে প্রবাহিত হইয়া অকুল 
জলধিতলে পড়িয়া আপনাকে হারাইস্তা ফেলে, তিনিও তেমনি সংযতচিত্বে 
লীমাবন্ধ পথ অতিবাহিত করিয়া নিজ শ্বরূপকে অর্থাৎ নিজ আত্মা, যাহাকে 
ঈশ্বরের ব| ব্রদ্ধের অংশ বলা যায়, পরস্বরূপে ঈশ্বর বা পরব্রদ্ষে মিলিত 
করিয়া! সকল সীম! রেখ। ব্ণাশ্রম বিশ্বৃত হইয়াছিলেন। «সেখানে পৌছিয্ন! 
তীছার সকল ভেদাভেদ ভাপিয়া গিয়াছিল। সর্ধ জাতির প্রতি সমান শ্রন্ধ!, 
সর্ধ জীবের প্রতি সমান প্রীতি, এক পীর্বজনীন প্রেমে তীহার হায়পুর্ণ 


হইয় নিয়াছিল। 
(ক্রমশঃ ) 


[সরাসরি 


ভারতের ধর্ম । 


এই লেই প্রাচীন ভারতভূমি, যেখানে ন্তান্ত দেশের পূর্বেই, জানের 
বিকাশ হইয়াছে। সেই ভারতভূমি, থে ভুমি মৃদ্িকী ঝোঠতম মহাঁীগণেন 
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গদরেণু সংস্পর্শে পবিত্র হইয়াছে । এই সেই ভূমি, যেখানে ধর্ধ ও ফড়দর্শনের 


সর্ধোচ্চ আদর্শ সকল এঞ্জ সময়ে জগতের সমস্ত জাতির নিকট আদরনীর 
হইয়াছে, এই সেই ভূমি যেখান হইতে ধর্ম ও দার্শনিকতব সমূহ বন্যাকারে 
প্রবাহিত হইয়। সমস্ত জগতকে প্লাবিত করিয়াছে । আর এখান হইতেই, 
সেই প্রকার তরজের অভ্যুদয় হুইয়া মৃতকল্প মানব জাতির ভিতর জীবন 
ও তেজ সঞ্চার করিবে । এই সেই ভারত_-যে ভারত শত শত শতাব্দীর 
অত্যাচার, শত শত টরদেশীক আক্রমণ, শত বিধর্িগণের শঠতা ও শত শত 
প্রকার রাঁতিনীতি আচার বাবহারের বিপর্যায় সহ করিয়াও আপনাব বিশেষহটুকু 
বজায় রাখিয়াছে। এই সেই ভারত--বাহা নিজ অবিনাশী শক্তি ও জীবন 
লইয়া পর্বত সদৃশ দৃঢ়ভাবে আজও দগ্ডায়মান। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট 
আত্ম! যেমন অচ্ছেষ্ঠ, অপাহ্, স্থির, অচল, অব্যক্ত, বিকার-রাহিত্য ও অমৃত- 
স্বরূপ, আমাদের মাতৃভূমি ভারতও তদ্রপ। 

ধর্মই আমদের দশ্সিলন ভূমি, এই সম্মিলন ভিভিতেই আাদিগের 
জাতীয় জীবনের ভিত্তি স্থাপনা করিতে হইবে। ইউরোপে রাজনীতিই 
জাতীয় একতা-ভিত্তি; কিন্তু এসিক্লার ধর্শাই এ এঁক্যের মূল ও ভিন্তি। 
আবার এই ভারতে আমরা দেখিতে পাই যে, জাতি কি সমাজ যে কোন 
বিষয়েই কোন গেল উপস্থিত হয়, ধর্ম্সম্মিলনকাবিণী শক্তির নিকট স্মস্তই 
বিলুপ্ু হয়। আমর! দেখিতে পাই ও জানি, ভারভবাসীর ধারণা ধর্ম হইতে 
উচ্চতর বস্ত আর কিছুই মাই। ইহাই ভারতীয় জীবনের যুলমন্ত্র, ইহাই 
ভারতীয় জীননের চরমপন্থা; আর ইহও আমরা অবগত আছি, স্বল্পতম বাধার 
পথেই কার্ধ্য করিতে সক্ষম | 

এখন দেখ! যাউক, কার্্যক্ষেত্রে নামিতে গেলে, সনাতনধর্মীকে পুনজ্ভাবিত 
করিতে গেলে, আমাঁদিগের আগে কি মাল মসল্লার দরকার হইবে? গ্রথমে 
ধর্দের দিকটা! দৃঢ় না করিয়া অন্ত কোন বিষয়ে চেষ্ট! করিতে গেলে ফলে 
পঞুশ্রম হইবে মাত্র। কোন ক্ষেত্রে বেড়! ন! দিয়া, ভাল ভাল আম কাঠালের 
গাছ লাগাইলে যেমন গরু ছাগলে ন্ট করিগা ফেলে, তদ্রপ ধর্বেড়। শক্জর ন! 
করিতে পারিলে ফলে সর্বনাশ হইবে । ওহে নবীন-ধন্্গ্রবর্তক, তুমি কি 
ভুলিয়া গিয়াছ-__তোমার লমস্ত কর্ম্মই যে ধর্ম? তৌমার জীবনে ধন্ম, মরণে, 
ধর্ম, ভূমি ধাহা কিছুকর, সবই তোমার ধর্ম । ধর্ম ছাড়া জগতে কিছুই হইতে" 
পারে না| জল ঠ1৩1-জলের ধর্মই ঠাও1। লুতরাং যাহ! কর, দেখ, সবই: 
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ধর্ম । এ ধন্ম সান্মলনই আমাদের তবিষ্যৎ সেতু । ধর্দ মেরুদণ্ড করিয়া 
কাধ্য কবিতে হইবে। মেগ্ৰণ্ড যেমন শখীরকে দৃষ্ভাবে ধরিয়া রাখে, ধর্্মও 
সেইন্দণ জাতীয় জীবনকে দৃঢ়ভাবে বাণিয়া রাখে । যাদ সেই ধর্শ-সন্মিলনকে 
মেরুদণ্ড করিয়া দাড়াইতে পাব, তবে দেখিবে যে, তাৰ সঙ্গে সঙ্গে অগ্ান্ত 
বিষয়ে উন্নতি আপনাপনিই হইবে । সামাগ্ক কথায় আছে “বস্তে পাল্লে 
পোবাব যাম্গা হয়” যা তোমর| লক্ষান্র না হহয়া ধন্খীন্মিলনকা'রণী 
শক্তিকে লক্ষ করিয়া দাঁড়াইতে পার, তবে যায়গা! অবগ্ঠই জুটিবে। যেমন 
রক্ত সতেঞ্জ থাকিলে দেহে কোন প্রকার রোগের বীজাণু প্রবেশ করিতে 
পারেনা, তেমান ধর্মবানে বলীয়ান থাকিলে, পন্মসম্মিলন বশ দৃঢ় থাকিলে, কেহই 
'মাদিগকে পথভ্রত্ট করিতে পাবিবে না। ধম্মহ জাতীয় জীপনেব শোণত- 
লবপ । বশ্ত না খকিলে যেমন দেহে বল থাকে না, তেমনি ধন্মপাশ্মলন- 
কাবিণী শক্তি না! থাকিলে জাতীয় জীবন দু হয় না। 

আবার যদি এই ধরন্মখবপ শোণিত গ্রবাহ চলাচলের কোন বাধা না পায়, 
যদি উহা! বিশ্তুদ্ধ ও সতেজ হয়, তবে সকল বিষয়ে কল্যাণ 1 বিশুদ্ধ হইলে 
রাজনৈতিক, সামাজিক বা অন্ত কোনবপ সমাজের বাহাপোষ, এমন কি 
আমাদের দেশের ঘোর দুঃখ দাবিদ্রা দোষ সকলই সংশোধিত হইবে । যদি 
শপীর হইতে রোগের বাজাণু পরিত্যক্ত হইল তবে সেই বিশুদ্ধ সতেজ রক্তে 
অন্ত কোন কুসংস্কার প্রভাতি দু'ষ* বাহাবস্ত কি করিয়া প্রবেশ করবে? যত 
দিন শরীর সতেজ থাকে ততদিন উহার শরীরে প্রবেশ কবিতে পারে ন1। 
যথন দুর্বল হয় তখনই এ বাঁজ্জাণুগুলি শবীরে গ্রবেশ করিয়া উতৎ্কটরো'গ 
উত্পাদন করে। সুতরাং ব্যাধি প্রতীকারেব মুল কারণ কি দেখিতে হইবে 
ও রক্তেব মলিনত| বিবি করিয়া সতেজ ও শক্তিশালী করিবার চেষ্টা 
করিতে হইবে। মলিনতা বিদৃরিত করিবার একমাব্র উপায় শক্তিসঞ্চার। 
রক্তকে বিশুদ্ধ করা, শরীরকে সতেজ করা, মনকে একাগ্র করা ও আমাদের 
যে কুলকুগডলিনী শক্তি লুক্কায়িত রৃহিয়ছেন তাহাকে বিকাশ করা। তাহ! 
হইলে দেখিতে পাইবে যে ধর্মই আমাদের তেজ, ধন্মই আমদের বীর্য । 

আমরা এই ধন্মের বন্ধনে চিরাবদ্ধ। যদি এই ধর্থরন্ধন ছিল করি তবে 
আমাদিগের জাতীমত্ব ও আমাদিগের অস্তিত্ব চূর্ণ বিচণ হইয়া লোপ পাইবে। 
ছুতরাং আমাদিগের আমতীয় জীবনম্বর্ূপ যে ধর্ম, উন্থাকে দৃর্ট করিতেই 
হুইবে। তোমরা যে শত শত শতাব্দীর অত্যাচার, উৎপীড়ুন সহ করিয়া 
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এই ধরাধামে আজও দাঁডাইয় মাছ, সেকার জোরে? সেকেবল তোমাদের 
ধনু সম্মিলনকারিণী শক্তিৰ জোবে। তোমাদের পূর্ব পূর্র্ব পুরুষগণ এই ধর্ম 
রক্ষাব জন্য সকলই সাহসপুর্বক স'হয়াছেন- এমন কি তাঙারা শার্মর জন্য 
প্রাণকে ও ভেয় বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন । এই দেই ভাবতভমি, যেখানকার 
নারীগণ সতীত্ব ধর্ম বক্ষ! কবিবাব জন্য চিতানলে নিজ প্রাণ বিসজ্জন করিয় 
সতীত্ধন্্থ বক্ষ! করিয়াছেন । এ বিষয়ে চিতোর জলন্ত অক্ষরে জগতেব নিকট 
সাক্ষা দিতেছে । 

আমাদিগের ধর্মসন্মিলনকাবিণী শক্তিকে জীবিত রাখিবাৰ জনা উঠ। 
তোমাদের পূর্ধব পুর্ব পুবষগণের কীত্বিস্তস্তাক পাঁরণ কবিয়া কর্মক্ষেত্রে 
উত্তীর্ণ হও্ড। শান্ত্রকাবেরা গাহিয়াছেন “যেনান্ত পিতরো যাতাঃ যেন ধাতাঃ 
পিতামহাঃ। তেনম যায়াৎ তাং যার্গং তেন গচ্ছম্‌ নরিষ্াতে।” যে পথে 
পিতৃগণ গমন করিয়াছেন, সেই পূর্বপুরুষ পরীক্ষিত পবিত্র পথে পদচাবণ। 
করিতে পাপম্পর্শশঙ্কা নাই, দোষ নাই, অপচয অপকারের ভয় নাই। 
তবে কেন ভাই-_মহাঁজনঃ গতস্ত পন্থা৮-মহাজ্মন্‌ এব্ঞ্চিগণ যে পথে গিয়াছেন 
সেই পথে উত্বীর্ণ হও । দেখিবে দেশে সোণা ফলিবে । আমাদের মলিন, দীনা, 
দারিদ্রাপূর্ণণ ভাবত তাভা হইলে আবার শন্ত ঠ্যামলা, স্বজল! নফল! হইবে । 

জাতীয় উন্নতি কবিতে হইলে, স্বদেশের উন্নত্তি কবিতে হইলে, ম্বসমাজেব 
উন্নতি করিতে হইলে, স্বপল্লীর উন্নতি করিতে হইলে অগ্রে ধর্মপ্রাণ জীবিত 
কর। ধর্মসম্মিলনকারিণী শক্তি ব্যতীত কোন উন্তিই হইবে ন!। তোমর। 
ধর্মুকে পুনজ্জীবিত করিবার জন্য উঠ; আর ঘুমাইও না, শুন তোমার পূর্ব 
পুর্ব মহায্মা খষি গাহিতেছেন “উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্ত ববানবোধতঃ1” 

আজ জগতকে দেখাও যে তোমার ধর্খেতে বিশ্বাস আছে । আরো 
দেখাও ষে ধর্মকে পুনজ্ঞীবিত করিবার শক্তিও তোমার আছে। তোমাতে 
মব শক্তি আছে--তুমি সব করিতে পার। বিশ্বাস করিও না যে তুমি ছুর্ধুল। 
সব শক্তিই তোমার ভিতরে । তোমারই আজ ধর্থ-সশ্ম্িলনকারিণী শক্তিকে 
জাগাইবার লময়। হে নবীন কর্ণধার, আজ এই গুভদিনে, শুতক্ষণে, স্ুবাতাসে 
পাইল তুলো, সুবাতাসে পাইল তুলিতে পারিলে অনেক পথ অগ্রসর করিয়া 
ছিবে। মলে রেখো? ধর্ম বিনা তথ নাই। 

রক্ষার দেবব্রত ॥ 





২ ৩৩ তত্বমঞ্জরী ।  [আঁোদশ বর্ষ, নবম সংখ্যা । 


সা পপ শশা পিেীশীশীগী টাশিপীিিািিপোিপিশীপপিশিশী। 





বেদান্তের আভাব। 
( পুর্বব প্রকাশিত ১৭৬ পৃষ্ঠার পর) 
দ্বিতীয় প্রস্তাব । 
অবিষ্ভার স্বপ | 


শি | এক্ষণে আপনি ধাহাকে অজ্ঞান বা অবিদ্য! বলেন, সে জিনিষটা 
কি, আমাকে বুঝাইয়া দিন। 
গুরু। এসম্বন্বে একটী সুন্দর শ্লোক আছে, শেনি বলি ২ 
“জ্ঞানাপনোগ্যমজ্ঞানং ভাবরপং গুণান্মকম্‌। 
অনির্বাচ্যমনাগ্যঞ্চ যৎকিঞ্চিদিতি তত্দিছুঃ | 
অর্থাৎ, যাহা কিছু জ্ঞানপনোগ্ণ, কিনা যাহা জ্ঞানের উন্মেষে তিরোহিত 
হয়, অথচ ভাবকৰপ, কিনা ভাবও নহে অভাব নহে, ভাবের মত; 
গুপাত্মক, অর্থাৎ গুণ স্বরূপ, প্রকৃত গুণ নহে, প্ররুতপক্ষে কোন দ্রব্যের আশ্রিত ' 
গুণ নহে কিন্ত গুণবত, অর্থাৎ গুণ বা রজ্জুর ন্যায় চিদাত্মাকে বন্ধন করে 
বলিয়। গুণাআ্মক 7; খ্নির্বাচা, যাহার সম্বদ্ধে অন্তি ব নাম্তি বা! যাঁয় না 
কিম্বা আছে ও নাই উভয়ও বলা যায় না। (00৮ 96807108510 ৪৪ 
6518109176 ও 20007988892) 0383 1০৮ ০সাঘ৮০5৮ চে)0 00-0য0156006) 
এবং অনাদি অর্থাৎ যাহা কিছু হইতে জন্মাইয়াছে এরূপ বলা যায় না_ 
এইরূপ লক্ষণাক্রাস্ত যাহা তাহাকে অন্ঞান বা অবিগ্তা বলে। এ সম্বন্ধে 
পবেদান্তদার” নামক গ্রাকরণ পুস্তকে এইরূপ আছে ৫-"অজ্ঞানত্ব সদলদ্‌- 
ভ্যামনির্বচনীয্বং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিনোৌধি ভাবরূপং যৎকিঞিদিতি বদস্তি।” 
অজ্জানটা! কিন! সব্দ সপ্ত্যাম "নির্বচনীয়ং* অর্থ।ৎ সৎ বা অসৎ, আছে বা নাই 
বলিয়া বর্ণনা করা যাঁর না এরূপ গ্িনিষ। তাই প্সংক্ষেপশারীরকে” 
বলিয়াছে -- 
“অবিদ্বায় অবিষ্থাত্মমিদমেব তু জক্ষণম্‌। 
যত প্রমাণাসহিষুতত্বমন্তথ! বস্ত সা ভবে |” 
অর্থাৎ "অবিষ্যা।র অবিষ্তাত্বের লক্ষণই এই যে তাহা প্রমাণীসহিফু-_ুক্রি দ্বারা 
প্রমাণ কর! যায় ন1; বদি তাহা হইত, তাহা হইলে তাহাকে বস্তু বা পঞ্ঘ 
বলা রাইভ ।* | 


পৌষ, ১৩১৬ সাল।]  বেদাস্তের আভাষ । ২০১ 





আরও বলিয়াছে 2 
পগেয়ং ত্রীস্তিনিরালদ্! সর্বন্যায়বিরোধিনী | 
সহতে ন বিচারং সা তমোযতন্দিবাকরম্‌।” 
এই ভ্রাস্তির বা অবিদ্যার কোনরূপ আলম্বন নাই এবং কোন প্রকাব যুক্তিও 
বিষয় নহে? সুর্যালোকে যেমন অন্ধকার তিঠিতে পারে না, যুক্তির সম্মুখে 
সেইরূপ অবিদ্যাও দ্রাড়াইতে পারে ন11” 
"সংক্ষেপ শারীরককার” আর এক স্থানে বলিয়াছেন £-- 
"দুর্ঘটত্বমবিগ্থায়া ভূষণং নতু দৃষণম্। 
কথঞ্চদ্ড়মানত্বে হবিদ্যাত্বং দুর্ঘটং ভবেৎ ॥৮ 
এই যে অবিদ্যার বিচারাসহত্ব, ইহ! অবিদ্যার একটী গুণ, দোষের কারণ 
নহে; কেন না উহার অস্তিত্বের যদি কিছুমাত্র প্রমাণ থাকিত, তাহা 
হইলে অবিদ্যার অবিদ্যাত্ই লোপ পাইত | 
প্অনির্ববচনীয়ম্” ও “অনির্বাচ্যম” একই অর্থ বিশিষ্ট । গত্রিগুণাত্বকং” 
অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও তম বা লঘুত্ব, গ্রকাশকত্ব ও আবরকত্ব এই তিনটা গুণ ও 
ততপ্রকুতি "আত্মক” কিন। ততস্বরূপ। জীব “আমি অজ্ঞ,» "আমি আমাকে 
জাঁনি না” এইরূপ অজ্ঞতার অনুভূতির দ্বারাই ইহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে 
মাত্র । ৭শ্বেতাশ্বতর” উপনিষদে আঁছে-_ 
“তে ধ্যানযোগাম্থগত। অপশ্থন্‌ 
দেবাত্মশক্তিং স্ব গুণৈর্নিগুঢ়াম্‌।” 
প্যোগীরা ধ্যানযোগে দেখিয়াছেন যে মহেশ্বরের যে আহ্মভৃত! বিশ্বজননী শক্তি, 
তাহাই মায়া বা অবিদ্যা এবং সেই ব্রিগুণময়ী শক্তিদ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়াই 
তিনি কার্য্যকারণ ধিনিম্মুক্ত, পুর্ণানন্দ এবং অন্বিতীয় ব্রহ্মবূপে অনুপলতা- 
মান থাকেন) অর্থাৎ এই মায়াবৃত বলিয়াই অমবা সেই মহেখবরকে উপলদ্ধি 
করিতে পারি না। এই মায়ান্ূপ আবরণ €ভদ করিতে না পারিলে জীব 
লেই নিত্যপ্ু্ববৃদ্ধমুক্তশ্বভাব ব্রঙ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। 
এই অবিদ্যাই আমাদিগকে “আমি” “তুমি,” "পিতা” "পুত্র, ইত্যাদিকূপ 
নানাত্ব দেখাইতেছে ;) এই দৈবী মায়াকে অতিক্রম করা বড়ই কঠিন; তাই 
ভগবান অর্জু্কে বলিয়াছেন £-৮ 
কদৈহী হোষা গুণময়ী মম মীয়! ছরত্যয়া |” 
অর্থাৎ "দেব কিন! পরমেশ্বর, বিষুন্বন্পপ আমি, আমার আত্মতৃতা এই জিওুণ- 


২০২ তত্ব-মগ্তরী | | শ্রয়োদশ'বর্ষ, নবম সংখ্যা । 


ময়ী মামা অভি দবপ্ক্রিষনায়া। ঈঠাকে গুণ বলিবার কারণ--“গুণত্- 
থ্াদা রজ্সৃপচ্চদাস্মবঙ্থকন্েন, ন্ভ দ্রব্যাশ্রিতাতন”--বক্জু ত্বারা যেমন পখাদি 
বন্ধন করা যাব উনা ৪ সেইকপ সতত, বুকতঃ ও কমবপ ত্রিনত্ত গুণে দ্বারা ভিদা- 
আসকে বন্ধ করে; উচা নন্্রগত গ্তণ ননৃভ | 'এই অজ্ঞান আবাব কিনপ, না 
"অনাদি? অর্থাৎ যতকাঁল ব্রচ্ধ উা9 ততকাল আছে, ইাব আদি বাঁ জন্ম 
নাই। “অজ্ঞান” বা “মবিদা।” একেব প্রথমে “অ+ বা নঞ১ আছে বলিয় 
জ্ঞান বা বিদ্যার ”অভাবই” অজ্ঞান বা অনিদা। এপ কেত না মনে কবেন, 
তাই বলা হইয়াছে পভাবজপ” অর্থাৎ ঘন ক্ম্ত আছ (771 911777000 
7116) 1 আবাব কি, না পজ্ঞানাপানাচ্সতঠ লা প্ক্জানবিবাপীত আর্ত মায় 
যাথাথা গাঁক্ষাৎকাবকপাৎ জ্ঞানাৎ নিবর্তনীঘহ 2১--ইভান মর -মগ্াক্সনীপ 
সান্গাংকারবপ যে জ্ঞান, সেই আত্মচ্হান দিতি ভাল-ামাণদ্বদ্িবীক বস -- 
জর্যোদয়ে যেমন অন্ধকাঁব বিলীন ভয-অজ্ঞানতিমিব সেইকপ বিলীন ভইয়ঃ 
ষায়। এই মায়া বা অজ্ঞান সম্বন্ধে শ্রীমৎ পঞ্চবশিকাব বলিতেছেন ২ 

"মায়াং তু গ্রর্তিং বিদ্বান্মীয়ী নস্ত্ মতেশ্ববম্‌। 

অস্যাবয়বভৃতৈস্ত্ ব্যাপ্তং সর্ব্মমিদং জগৎ ॥ 


মায়া চেয়ং তোর পা1.,৮,১১১১১১১১১১০, ০০৯ 
অনভূতিং তত্র মাঁনং প্রতিজজ্ঞে শ্রতিন্য়ম্‌ ॥ 
্ রঙ ক % +ঃ 


ইত্খং লৌকিক দৃষ্টোতৎ সর্ববরপ্যনভূঞ্নতে । 

যুজিদৃষ্টা! তবনির্ধাচাং নামদাসীদিতি শ্রুতেঃ 1 

নাসদাসীদ্‌ বিজ্ঞাততান্ৌ সদাসীচ্চ বাধনাৎ। 

বিদ্যাদৃষ্্যা ভ্রু তুচ্ছং তস্য নিত্য নিবত্তিত: ॥ 

তুচ্ছানির্বচনীয়া চ বাস্তবী চেত্যসৌ ত্রিধা। 

জয়! মায় ভ্রিভির্বে।ধৈ; শ্রোতযৌক্তিকর্লোকি কৈ ॥%, 
অর্থাৎ “মায়াকে প্রতি ব1 জগৎ উৎপত্তির কারণ বলিয়| জানিবে ; আর ধিনি 
সেই মায়ারূপ টপাধিবিশিষ্ট আন্তর্যামী পুরুষ, ্টাহাকে মহেঙর বলিয় জান 
করিবে; তিনিই মাদার অধিষ্ঠাতা এবং জগতের নিমিত্ব কারণ।, নেই 
মায়াবিশিষ্ট মছেশ্বরের অবয়ব হইতে উৎপন্ন সচরাচর 'জীবদসুছে, ই জগ 
ব্যাপ্ত 'আছে। শ্রুতি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন বে এই ভমোক্ষপিনী মায়ার 
স্িত্ব সন্ধে অন্্ভূতিই একমাজ প্রমাণ, ছন্য প্রমাণ নাই । এইরূপ জাড্য- 
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৯০০০ পক ৩৯ ৬৯ পাপ পরগা৯৯০৯০ পাস পাশপাশি পাপী পক পাপ পম 


মোহাত্মরক তমোরূপিনী মাথা লৌকিক দৃষ্টিতে সর্ববান্থভবাসদ্ধ বটে, কিন্তু যুক্তি 
প্রমাণাসহিফ্ুতাবশতঃ উঙ্গিকে মৎ বা অন কিছুই বলা যায় না। 
পঞ্চদূশিকয় বলিতেছেন--“মাসী সর্বজনেব অন্ুহবসিদ্ধা সুতবাং তাহাকে 
অসং বলা যায় না; কারণ যে বস্তু অসৎ তাহা কেহ কখনও অনুভব করিতে 
পারে না) এবং জ্ঞানের উদয়ে মেই মায়াব বিনাশ হয়, অতএব তাহাকে 
সং৪ বলা যায় না, কেনন। যাহা সৎ তাহার কখনও নিনাশ হইতে পারে না। 
তবে এই মাত্র বল! সায় যে, এ মায়াজ্ঞান জ্ঞানদৃষ্টিব সমক্ষে নিত্যনিবৃস্ত 
বলিয়া ইহাকে তুচ্ছমাত্র বল! যাঁয়। অতএব হ্ুক্সকাোপে বিবেচনা করিয়। 
দেখিলে দেখা যায় যে উপবি উক্ত কাবণে অবিদ্যা তিন প্রকার, অর্থাৎ তুচ্ছ, 
অনির্বচনীয় ও বাস্তবিক) জ্ঞানদৃষ্টিতে বা শ্রোতদৃষ্টিতে তুচ্ছ, ঝুকি দৃষ্টিতে 
অনির্বচনীয় এবং লোকিক দৃষ্টিতে বাস্তবিক ।” 

সাংখ্য বলেন মায়া বা প্রকৃতিৰ স্বব্প জীবের হৃদয়ঙ্গম হইবামাত্র 
তাহার মাঁয়াব্ন্ধন ছিনু হইয়া যয, ম্ংয্র্‌ ইন্দ্রজ্জাল বিলীন হইব যায়, তখন্‌ 
সেই ভাগ্যবান জীব সর্ব ব্র্গময়ং জগৎ দেখে £₹-- 





“পুরুষ এবেদং বিশ্বং কম্ম তপো ত্রচ্গ পরামুতম্। 

এতদ্যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঙবিদ্যগ্রন্থিং বিকরতীহ সোস্য ॥* 
অর্থাৎ “সেই পুরুবই এই বিশ্ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রাঁহরাছেন, তিনিই কর্ম, তিনিই 
5প: এবং তিনিই পর ও অমুত প্রন্ধ। হে সৌম্য, যিনি এই পুরুষকে হৃৎ- 
পুণুপ্ীক মধ্যে নাহত বলিয়া জানিরাছেন, তিনি এই জীবনেই অবিদ্যার 
গ্রান্থ [ক্ষিপ্ত করিয়াছেন ।৮ এবং তখন্‌ তাহার 

“ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যস্তে সর্ব সংশয়!ঃ | 

ক্ষীয়ন্তে চান কন্মাণি তন্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥৮ 
“সেই পরাবর (অর্থাৎ কারণরূপে শ্রেষ্ঠ এবং কার্যবপে অশ্রেষ্ঠ ) ব্রহ্ধকে 
দর্শন হয় বলিয়া, হৃদয়গ্রন্থি (অর্থাৎ অধিদ্যা জন্য সংসার-বন্ধন ) ভেদ হয়, 
সমুদয় সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং তাহার ( সেই সাধকের) কর্মসমূহ (অথাৎ 
মোঁক্ষ প্রতিরোধক সকাম কর্মের ফল সমূহ ) ক্ষয় প্র/গ্ হয়।” 

তাই সাংখ্যকার বলিতেছেন ১.7 
“রিক্সা দর্শযিনব। নিবর্তততে নর্তকী যথ। নৃত্যাৎ। 
পুঁষস্য ভথাত্যীনং শান বিনিবর্তৃতে শ্রক্কতিঃ॥ 


২০৪ তত্ব-মঞ্জরী | [জয়োদখ বর্ষ, নবম সংখ্যা। 


পাশা 








পি পিপপীলপা- পাশা পি পাপিাপী পিশাপ পাপা? পিপি পিপি 





পপি ২ 


অর্থাৎ "নর্ভকী যেমন শ্থীয় নৃত্য দেখাইয়| রঙ্গভূমি হইতে অন্তহ্ৃত হয়, 
প্রকৃতি সেইরপ স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিয়! পুরুষে দৃষ্টিপথ হইতে অপস্থভ 
হয়।'” তথন সেই জীবশ্মুক্ত জীব মনে করে £-- 
পৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একো! দৃষ্টাইমিত্যুপরমত্যন্যা । 
সতি সংযোগে হপিতয়োঃ প্রয়োজনং নান্তি সর্গন্ত ॥% 

“আমি শব্দাদিরূপে এবং ভিন্নরূপে প্রকৃতিকে দর্শন করিয়াছি, আর তাহাকে 
দেখিবার প্রয়োজন নাই ও দেখিধ ন!।” প্রকৃতিও মনে করে "আমি বিশেষরূপে 
পুরুষ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছি, আর তাহাকে আমার শ্বকীয় কার্ধ্য প্রদর্শনের 
আবশ্যক নাই--এই বলিয়। প্রকৃতি সৃষ্টি হইতে বিরত হয়|” 

শিষ্য । অবিষ্ঠ! যে আছে তাহা কি করে বুঝবো? 

গুকু। তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর আমি পূর্বেই দিয়াছি। আচ্ছা, 
আবার বলিতেছি শোন “নজানামি ইতি অনুভূতিঃ তথা শ্রুতিঃ স্বৃতিঃ চ 
অত্র মাসম্”__অর্থৎ অবিদ্যা যে আছে তাহার প্রমাণ ছুইটী; (১) আমি কে 
তাহ। জানিনা--এই অজ্ঞতার অনুভূতি, অর্থাৎ স্বীয় অজ্ঞতা বোধ (002081070371988 
9 01898 ০) 107)060 100091709 ) এবং (২) শ্রুতি ও শ্বতি এ সম্বন্ধে. 
যাহ! বলিয়াছেন তাহ! । অবিদ্যা জগশুশ্রষ্টার বিশ্বননী শক্ি এবং এই শক্তি 
সব, রজঃ ও তমঃ এই ব্রিগুণের দ্বার! প্রচ্ছন্ন, অর্থাৎ স্থুলদৃষ্টি বহিভূতি! বা 
অন্ুপলভ্যমানা থাকেন। সব্বাদদি জরিগুণ অবিদ্যারই কার্য এবং সেই ত্রিগুণের 
দ্বারাই তাহাদের কারণীভূত অবিদ্য| প্রচ্ছন্ন; ( কার্ধযকারেণ কাঁরণাকারস্যাভি- 
ভূতত্বাৎ ইতি শঙ্করঃ) ত্রিগুণ যে অবিষ্ঠার কার্ধ্য তৎসপ্বন্ধে স্থৃতি বলিতেছেন-_ 
“সতৃং রূজন্তম ইতি গুণাঃ প্ররুতিসম্তবাঃ | নিবধস্তি মহাবাহে! দেহে দেছহি- 
নমব্যয়ম্‌ ॥৮৮ অর্থাৎ হে মহাবাহো | সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় প্রকৃতি- 
জাত এবং ইহার! দেহ মধ্যস্থিত অবায় জীবাত্মাকে বন্ধন করে। স্বৃত্যন্তরে 
উক্ত হইয়াছে--“অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞ।নং তেন মুহাস্তি জন্তবঃ”-_অর্থাৎ “জীবের 
স্ান, অজ্ঞান বা অবিষ্ভা ছার! আচ্ছপ্ন থাকায়, জীব মোহ প্রাপ্ত হইয়। থাকে 1৮ 
গীতা ভগবান শ্বয়ং বলিতেছেন--"নাহং প্রকাশঃ সর্ধস্য যোগমায়! সমাবৃতঃ। 
মুঢ়োইয়ং নাভিজানাত্ি লোকোমামজমব্যস্থম 1” ইহার অর্থ--"আমি সকল 
লোকের নিকট প্রকাশিত হই না; কেনন! ঘোগমায়ায় আচ্ছাদিভ থাকায়, 
আমি যে জন্মমরপ-রহিত পরমেশ্বর তাহা লোকে জানিতে “পারে ন!1” 
প্যোগম।য়। সমাবৃত” ও “ন্থগুণে নিগুড়াং পার্থবাচক ; “ষোঁঠা” অর্থাৎ 
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রঙ 
"গুণানাং যুক্তির্ঘটনং সৈক্মায়া যোগমায়া” তাহ দ্বারা পমাবৃত কিনা নিগু 
বা প্রচ্ছন্ন। 
শিষ্য । অবিষ্ভা বা মায়ার অন্তিধধ হৃদয়দম করা বড় কঠিন ব্যাপার 
দেখিতেছি। 
গুরু । কঠিন বলে কঠিন! অবিদ্যাকে যদি চিনিতে পারিলে তাহা 
হইলে তো তোমার মুক্তি সম্মুখে । 
পঞ্চদশিকার বলিতেন্তেন £- 
পন নিরূপয়িতুং শকা। বিষ্পষ্টং ভাসতে চযা। 
স' মায়েতীন্দ্রজালাদোৌ লোকাঃ সং্প্রতিপেধিরে ॥” 
স্পষ্টং ভাতি জগচ্চেদমশক্যং তন্নিজূপণম্‌। 
মাঁয়ামমং জগৎ তক্মাদীক্ষ্যপক্ষপাত 52 1 
অর্থাৎ “মায়ার লৌকিক লক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ম্পটই বোধ হইবে 
যে, মায়ার স্বরূপ নিশ্চন্ন করিতে পারা ধায় না, অথচ সাক্ষাৎ দেদীপ্যমান 
দেখা যাঁয়। যাহার শ্বরূপ নিরূপণ করিতে পারা যায় না, অথচ লুল্পই 
প্রতীয়মান হয়, এইরূপ যে সকল এন্দজালিক ব্যাপার প্রতিনিয়ত আমাদের 
স্থল লোচনের বিষয়ীভূত হইতেছে, তাহাই লোকে মায়! ও মায়ার কার্ধয বলিয়া 
শ্বীকার করে। এই চরাচর জগৎ সুম্পষ্ট প্রতীঘমান দেখিতেছি, কিন্তু ইহার 
কোন এক বস্তর প্রতি বিশেষ মনোনিবেশপূর্বক অনুমন্ধান করিলেও তাহার 
বিশেষ তথ্য জানিতে পারা ষায় না) অতএব পক্ষপাতশুন্ত হুইয়া বিবেচনা কর 
এই জগৎ মায়াময় কি না। 
শিষ্য । আচ্ছা, অন্ঞান তো জড়, তবে তাহা চেতনের শ্ায় কার্ধ্য করে 
কিন্ধপে? এবং কাহ্জকেই বাসে আবরণ করে ? 
গুরু । অজ্ঞান বা আিদ্যা জড় বটে, কিন্ত-_ 
পচিচ্ছায়াবেশতঃ শৰ্তিশ্চেতনেব বিভাতি সা1% 
"পরই যে অবিদ্যা-রূপিণী ভগবহ্ছান্তু' ইহার পশ্চাতস্থিত আত্মার গ্রভায় ইছা 
চেতনের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে | আরও-- 
শ্রয়োহসা রিগুদ্ধা চিৎ বিষয়শ্চাপি সা পুনঃ1 
কার্থাৎ পসর্বাধন্্াীতীত বা নির্বিশেহু চিত বা চিদাঙ্থা ইহার আশ্রয়ও বটে এবং 
বিষয় -বটে 1” অন্য উক্ত হইয়াছে £-- 
"আশ্রয় বিষয় জাগিনী নির্ধিশেষ চিতিরেব কেবণা 1" 
৭ 





রে 


২০৬ ক্তন্ত্র-মঞ্জরী। [জনোদশ বাঁ, নবম সংখা! । 














প্পাাশ শশী পি সি 


অবিদ্যাব বা জ্ঞানের যাহ! আশ্রয় তাহাই বিষয় ইহা স্বতঃ প্রমাণ, কেনন। 
তমঃ বা অঞ্চকার যে স্থানে আশ্রয় লাভ করে, তাভাকেছি বিষয় বা আবুত করে। 
তমোরূপিণী অবিধ্যাও পেইকপ যে চিণাস্সাতে আমাশয় লাভ করে, তাহ্াকেই 
আবরণ করে; অর্থাং সেই চিদাত্াধই শ্বগ্রকাশত ধর্খা নট করে। সুঙবাং 
চৈতন্যকে আশ্রয় করে বলিয়া আর নাতে পাবনা যে অবিদ্যা জড় । 
চৈতন্য প্রকাশাত্মক বলিয়া তাহাকে অপ্রকাশায্সক অবিদা! আশ্রষ করিতে 
পারে না, একথা বলিতে পারা মায় না; কেনন] “আমি অন্দর” ইত্যার্দিরূপ 
অহঙ্কার গ্রণোদিত উল্লেখ জনিত যে অন্তঃকব্ণবৃত্তি, শন্থঃকরণ-দপঠিভ আত্মা 
তাহার সাক্ষী হইয়। থাকেন। “সংলাধ্দশায়াং চিদাত্সনি মজ্ঞানদর্শনং প্রচ গু- 
মার্ড গুমগুলে পেঠকদৃষ্টান্বকানলদ্দ বপহপমেন” অত মধ সর্ষে পেচক যেমন 
অন্ধকার দর্শন ফবে, সংদারী চিদান্মাতে সেইকূপ অবিদ্যাবরণ দুষ্ট হইয। থাকে । 
শিষ্া। অঙ্ঞানকে অবিদ্যা ও মায়া বলে, ইহার আর কিছু নাম আছেকি? 
খপ । আছে বৈকি-- 

“গ্রকৃতিঃ প্রলয়ানন্থাহব্যক্তমব্যাকৃভং তথ! । 

মহানুযুপ্তিঃ কৃটন্থ মক্ষরঞ্চ তহুচ্যতে ॥ 

তথা! তমোহনৃতং মায়! নিদ্রাভবিদা। গুণৈকাকম্‌। 

জড়িমা চ তমিশ্রা চ বিষুশক্তিশ্চ গীয়তে ॥” 
অজ্ঞানের এই সকল পর্য্যায়। প্গ্রকৃতি” নাম কেন, না উজ অবিস্ভা সমস্ত 
প্রপঞ্জের মূল কারণ । প্রলয়” অর্থাৎ সকল কার্য যাহাতে লয় হয়। 
প্অব্যক্ত” ও “অব্যাকুত৮--8159100310200000, 0100)8701098690 অর্থাৎ নাম 
রূপ আবভক্ত বলিয়া । “মহাম্ুযুণ্থি” অর্থাৎ অন্তঃকরণের সমস্ত বৃত্তি উপরত বা 
নিরুদ্ধ হয় যাহাতে (সর্রোপরমত্াৎ বা সর্ধবৃত্তি নিরোধরূপাৎথ 10761 ৪1] 
27)6971)91 15100010109 100 00)099 )। “কুটস্থ”--কৃটবৎ (কামারের লাইয়ের 
স্টায় ) অবিকৃতরূপে অবস্থিত । প্অক্ষব”-_যাহ! জ্ঞান বিনা ক্ষরিত বাঁ তিরোহিত 
হয় না। গ্অনৃত*-মিথা?, তুচ্ছত্ব হেতু । “নিদ্রা”ন্কার্যা বিশ্রান্তিরূপ। বলিয়া । 
»অরিছ্যা”--বিগ্যার বা জ্ঞানের উদয়ে বিনাশ্-_জ্ঞানবিরোধী। *গুণৈকা”- 
তিগুণের শ্রক্য বা লাঁম্যাবস্থা | “তম$৮ ও ণতমিশা”_জ্ঞানরাপ প্রকাশ বা 
আালোকের তিকোধান সাধক বলিয়া । "জড়িমা”চৈতস্ হইতে বিলক্ষধতী বা 
প্রভেদ বশতঃ। “বিষুশক্তি”_-বিক্ষোর্বাপকল্ত' পরমাত্মনে! অধীনত্বাৎ অর্থাৎ 
পরমাত্মার বিশ্ব্পননীশক্কি ( “দেবাক্তশক্তিং”--এ্দৈবীহ্ষা গুগমরী অর্ধ মীরা” )। 





পৌধ, ৯৩১৯ সাল।]  বেদান্তের আভাষ। ২০৭ 


৮? পপি শিদিপী পিপি পিশিশিসশাটশীিশিশ পালিশ, তক তিশা তি তি শপিশিপি 


শিষ্য । অবিপার 'প্রগ্থ কার্য কি? 
গুরু । জীব ও ব্রঙ্গ পৃথক বস্ব এইক্প প্রদর্শন কবাই ইহার প্রধান কার্ম্য । 
"জীবব্র্ষাবিভাগেপি হেয়ুন্ং চাস্ত কীন্তিতম্‌। 
অটতে ব্রহ্থণো, জীবকর্তীহেহনাদিমত্যপি ॥৮ 
অর্থাৎ একমাত্র চিন্নি্ঠ অদ্ঞানঈ জীব ও ব্রঙ্গ এই দৈত জ্ঞানের ভেতু) 


সা শা শৃশ্ীৃ্পিপীপপটাশিতিটিটিশাশাশিটিটি ক 





একদিকে ব্রঙ্ধকে জগতের অ্র্ঠা বলিয়া এবং অপর দিকে জীবকে কর্তৃত্ব, 
ভোক্তত্ব ইতাদি অভিমানের আশ্রর বলির! দেখাইতেছে। তাহ! হইলে বুঝি- 
তেছ যে, জীব ও ঈশ্বর এই দ্ৈতজ্ঞান অনার্দি হইলেও মায়িক বা অবিদ্যাজনিত, 
বাস্তব নহে। অবিষ্ঠা ব! মায়! জীবের অন্বৈতজ্ঞানকে বিকৃত করিয়! দ্বৈনের অবতাস 
স্থঞগন করে; ইহাই বেদান্তী বা অখৈতবাদীর মত। জীব ও ঈশ্বর এই বিভাগ 
অনাদি বাঁ অনা হইলেও, অন্ঞানের কারণতা৷ অনুপপন্ন বা অযৌক্তিক হয় না। 
অয় ব্রন্মের অনবভাস অবস্থাতেই তাহাদের, অর্থাৎ জীব ও ব্র্মের, ভেদজ্ঞানের 
অবভাস হইয়া থাকে এবং তাহাদের অস্তিত্বজ্ঞানও অজ্ঞান বা অবিদ্যার অধীন ৯ 
কেননা, যেখানে অজ্ঞান নাই সেখানে জগতপ্রপঞ্চ এবং সে সকল হইতে 
বঙ্ম ভিন্ন এইজ্ঞনের অস্তিত্বই থাকে না) সুতরাং অনাদি অবিদ্যাই সেই 
ভেদজ্ঞানেব অনা কারণ । , 
অনাদিত্ব ছুই প্রকার--স্বরূপতঃ 'নাদি ও প্রবাহতঃ অনাদি; তন্মধ্যে যাহ! 
জন্য নহে তাহাই শ্বর্ূপতঃ অনাদি--যথ! অধয়ব্রঙ্ধ; আর যাহা জন্য তাহা 
প্রবাহতঃ অনাদি--যেমন জীবব্রহ্ম বিভাগ । মহা প্রলয় স্বীকার করিলে বলিতে 
হইবে যে, যতবার প্রলয় হয় ততবারই জীবধক্ষের ভেদজ্ঞান তিয়োহিত হয়, 
আবার আবিভূ্ত হয়, এইরূপ প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে; স্থতরাং এই 
ভেদজ্ঞান জন্য, অথচ প্রবাহতঃ অনাদি । মহা প্রলয় প্রবাহাস্তর্গত মহাগ্রলয়ের 
ব্যক্তি বা অভিব্যক্তিকে স্বাদি স্বীকার কবিলে সেই সেই প্রলয়াবসানস্তর 
কল্পপ্রারস্তকালে জীবেশ্বর বিভাগ পুনঃ প্রাদ্ভূতি হওয়ায় তাহার সাদিক 
গ্রদাণিত হয় বটে, কিন্ত তদ্দার! অবিদ্যার কাঁরণতার কোন ক্ষতিই হয়না । 
পঞ্চদশিকবর এ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়।ছেন-- 

“কুটস্থাসঙ্গমাত্মনং জড়ত্েন করোতি সা। 

চিদ্াভতাস ্বূপেণ জীঙবশাবপি নির্মমে 1৮ 

দ্মীয়াভভাসেন জীবেশো করোতীতি শ্রুতৌ শ্রুতষ্‌ 

মেখাকাশজল।কা শাবিব তে নুব্যবন্থিতে ॥৮ 





২০৮ তত্ব-মঞ্জরী ।! [ত্রয়োদপ খ, নবম সংখ্য।। 


পিল 








আপা পাশ ১০ এপাশ আা্পা০০ পা পাপা পাপ 


“মায়াখ্যায়া কামধেনো বরঘলৌ জীবেশ্বরাবু্ৌ | 
যথেচ্ছং পিবতাং ধৈতং তবন্তত্বৈতমেব ভি ॥৮ 

ইহার অর্থ £--মায়ার এমন একটা আনব্র5নীয় শক্তি আছে যে সেই শক্তি দ্বার! 
কুটস্থ অসঙ্গচৈতন) আত্মীকে জড়বৎ প্রতিপন্ন কবিতে পারে এবং চৈহন্যের 
আভ।স দ্বার] জীব ও ঈত্বরেব প্ববপ নিম্মাণ কবিয়! তাহাপিগের প্রভেদ 
প্রতিপাদন করে। মায়ার শক্তি প্রভাবে জী ও ঈশ্বরের প্রভেদ জ্ঞান 
হইয়! থাকে । 

জীব ও ঈশ্বর উভয়ই মায়াকপ উপাধিবিশিষ্ট। শতিতে উক্ত আছে যে, 
মায়া উভয়বিধ আভাস দারা এক অখণ্ড চৈতনাকে জীৰ ও ঈশবববপে 
কলনা করে। 

শিষ্য । বদি জীব ও ঈশ্বর উভয়ই এক মাযাকপ উপাধিবিশিষ্ট হইল, তাহ! 
হইলে 'জীবে ও ঈশ্বরে প্রভেদ কি? 

গুরু । সেইলন্। বলিতেছি, যেমন একই আকাশ মেঘেতে প্রতিবিশ্বিত 
হইলে মস্পষ্টৰপে প্রতিভাত হয় এবং এর আকাশ জলেতে প্রতিবিদ্বিত হইলে 
ক্বস্পবপে , প্রকাশ পায়, সেইৰপ একই অথগুটৈতন্য উভয়বিধ আভাস দ্বার! 
জীব ও ঈশ্বরব্পে প্রতীয়মান হুন। যখন সেই অথগুটৈতন্য বাঁসনাবিশিষ্ট 
কন, তথনই জীব, আর যখন চিদাভাসে প্রতিবিদ্বিত হন, তখনই তাহাকে 
ঈশ্বর আখ্য। দেওয়া যায়। 

জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ই মায়াকপিণী কামধেন্থুর দুইটী বৎসম্বরূপ। 
ইহারা সেই কামধেছ্গুর দ্বৈতপ ছৃপ্ধ পান করিয়া থাকে, অর্থাৎ মায়াদ্বারাই 
ভীব ও ঈীশ্ববের ভেদজ্ঞান হয়) কিন্তু অধবৈতই প্রকৃত তত্ব, ইহার বাত্যনর 
হইতে পারে না। 

শিষ্য, তাহা হইলে সকলই যদি এক ব্রহ্ম, দুই কিছু নাই, তবে ও 
লানাত্বের জ্ঞান আসে কোঁথ| হইতে এবং কেন হয়? 

খুরু। অদ্য অনেক বকিয়াছি। তোমার এ প্রশ্নের উত্তর আর একদিন 
দিব! (স্বগতঃ) বাবাজী ঠাউরেছেন আমি একজন মস্ত বিদ্যাদিগ্গজ ॥ 
যথাপাধা বলিব, ভাতে আমারওতো শিক্ষা হ'বে। এক ভরগা, বাধাজী 
দো গ্রহণ করিতে জানেন ন।। 


(ক্রমশ ) 





পেপার 


পৌষ ১৩১৬ সাল। ] সরল বিশ্বাস । ২০৯ 





কপাল লশিপাপি | শ০০৮ 


সরল বিশ্বান। 


মানব দেবতা হয় বিশ্বাসেব বলে, 
বিশ্বানীর সদ! জয় এ মহীমগ্ডলে। 
বিশ্বীসবিহীন নর পশুর সমান, 
জন্ম জন্মু আসে যায়, নাহি পরিত্রাণ । 
জনৈক সাধুব পত্দী, একটী শিশুসন্তান রাখিয়া, অকস্মাৎ ইহলোক পরিতাগ 
করিলেন। সাধু সেই শিশুসস্তানটী লইয়া, নিকটবর্তী এক অরণ্য মধ্যে 
চলিয়া গেলেন। তথায় চিরদিন বাস করিবেন, লোকসমাজে আর আলিবেন 
না, এইবপ স্থিরসংকল্প হইয়া, সাধু একটা কুটার রচনাপূর্বক, সেই স্থানেই 
কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। 
সাধুর তপ, জপ ও শিশুর লালন পালন ব্যতীত, আর অন্ত কিছু কার্ধ্য ছিল 
নখ প্রাভঃকাালে উঠিক্ক। যখন ভিনি তপ জপ করিতেন, শিশুটী ভখন আহ 
পার্খে থাকিত। শিগুটী কাদিলেই তিনি অমনি তাহাকে কোলে করিতেন, 
ক্ষুধার সময় ছুগ্ধ আনিয়া! পান করাইতেন। সাধু এইবপ কার্ধ্যকে মায়িক 
কার্ধয বলিতেন না) কারণ তীহার শিশুব প্রতি মায়া ছিল না, কেবল ঈশরের 
পুর্ন বলিয়া তিনি তাহাকে ভালবাসিতেন। আরও৪ তিনি বলিতেন, নিষ্কাম 
সার-সেবার নামই ঈশ্বর-সেবা। 
শিশুটা শাশ-কলার ন্যায় দিন দিন বড় হুইতে লাগিল। ফ্রেমে এক এক 
বৎসর করিয়া, প্রায় সাত আট বৎসর হইল। ইতিমধ্যে সে কখন আ্্রীলোক 
দেখে নাই। কেবল তাহার পিতাকে দেখিয়া, তাহার মনে মনে একরপ 
ধারণা হইস্লাছিল, এট পৃথিবীতে আর ঘি কেহ থাকে, তাহারা ইঠারই মত। 
দৈবক্রমে সাধু অনুস্থ হইলেন, তিনি তাছার শিশুকে ডাকিয়া বলিলেন, 
এক্ষণে আমি আর উঠিতে পারিতেছি না, তুমি তরী অদূরে গ্রামের মনো যাইকা, 
কিছু ভিক্ষ! করিয়া আন। শিশু তাহার পিতার কথায় উত্তর করিয়া বলিল, 
গ্রামের মধ্যেকাথায় যাইব এবং কাহার কাছে কি বলিয়া ভিক্ষা চাহিব ? 
সাধু তাহার কুটার দেখাইয়া বলিলেন, গ্রামের মধ্যে এইরূপ বড় বড় কুটীর 
আছে, তথায় আমার মত মানুষের বাস করে, তুমি তথায় গিদধ। ভিক্ষ! চাও ১ 
তাহাতে ভাহার! যাহা দিবে তাই লইঞ। 
বালক তখন ভিক্ষার ঝুপি জইন্সা গ্রামের মধ্যে গ্রবেশ করিল, এবং এক 


২১৩ ভতব-মঞ্জরী। [ত্রয়োদশ বর্ষ, নবম সংখ্য11 


পাপপপাপা পিপিসপাপিসপাপাপপাপাাপপাকিলাসপপাাাাাপালাপাপাপলাগপীলা পাশা িপপিশীিলালি লি 


গৃহস্থ বাটীর দ্বারে দীড়াইয়। ভিক্ষা চাহিল। দেই বাঁটীর কর্রী তাহার কগ্টাকে 
ভিক্ষা দিতে কতিলেন; কন্টাটী যুবতী, সে দথন ভিক্ষা। দিতে আলিল, বালক 
তাহার স্তনদ্বয় দেখিয়। মনে মনে ভাবিল, ইাব নক্ষস্তল উচ্চ কেন? বোধ হয় 
ইহার কোন পীড়। হইয়া থাকিবে । বালক তাহাকে কহিল, তোমার বক্ষস্থল 
উচ্চ দেখিতেছি কেন? কি পীড়া হইযাছে? যুবতী বালকের বাক্যে তুন্ধ 
হইয়া বাটীর মধ্যে চলিয়! গেল। বালক পুনরায় ভিক্ষা চাহিতে লাগিল। 
বাটার কর্রা তাহার ঝাঁন্ঠাকে কহণগেন, ভূমি কি ভিক্ষা দরিয়া আইল নাই ? 

কন্ত। কহিল, ও আমাকে দেখিয়া পরিহাস করিল, তাই ভিক্ষা দিই নাই । 

কত্রী তখন কুদ্ধ হইয়া বালকের নিকট আসিলেন। বালক তাহারও বক্ষে 
স্তনন্নয় দেখিয়া! বলিল, তোমার বক্ষে ও কি হইয়াছে? কোন পীড়। হইয়াছে? 
কন্তা শিশুর সরল ভাব দেখিয়া বলিলেন, তুমি কি কখন স্ত্রীলোক দেখ নাই ? 
তোমার কি মা নাই? 

বালক উত্তর করিল, জ্ীলেক কাঁহাকে বলে? আর মা-ই বা কাহাকে 
বলে আমি জানিনা । ৰ 

কর্রী বালকের কথায় বুঝিলেন, ইহার অল্প বয়সে ম! মরিয়া গিয়াছে । তখন 
তিনি বালককে বলিলেন, যখন তুমি শিশু ছিলে, যখন তোমার চিবাইয় খাইবার 
দাঁত ছিল নাঁ, তখন তোমাকে বাচাইবার নিমিত্ত ভগবান্‌ ইহার ভিতর দিয়! 
দুগ্ধ পাঠাইয়! গ্িয়াছিলেন । ইহার নাম স্তন, ইহ! কোন পীড়া নন । আমাদের 
নামই স্ত্রীলোক, আমার মত তোমার একটী মা ছিলেন, ধাহার গর্ভে তুমি 
জন্মিয়াছিলে। 

বালক এই কথা শুনিয়া, কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া, বলিল, হা! তবে তু 
ভিক্ষা ফিরাইয় ল্য যাও। কারণ যখন আমার দত ছিল না, তখন ভগবান্‌ 
আমাকে কত কৌশল করিয়! থাওয়াইয়াছেন, এক্ষণে যখন ফাঁত হইয়াছে 
তখন তিনি অবশ্বীই ভাত দিবেন। এই বলিয়। বালক চলিয়া গেল এবং সেই 
অবধি আর ভিক্ষা করিত না ক্ষুধা পাইলে, ভগবানের নিকট অন্ধ ভিক্ষা করিত। 


মানবের ভালবাসা । 


তোমারে দিয়ে মাটিয় ঘরে, সাধের ঝুলনা, 
খুলির বিছান!, ঘুম খাড়ায়ে চিতার বুকে, 
শিয়কে রাখি তাঙ্গা ঘট) ' নিবি-খন-তিমিয়ে ঢেকে, 


পৌষ, ১৩১৬ সাজ। 


চলিয়া আসে সঙ্গীরা ঠ্ব 
ভুলিয়া বেদনা! । 

যদি কেছ আবেগ ভরে, 
ফিরিয়ে চায় তোমার পরে, 

সজরা পব তাহারে ড্ডে'কে, 
চাইতে করে মানা; 

অন্ত-বিহীন রাঁরি দিন, 
পরিষ! থাক সঙ্গীহীন, 

তোমাৰ পথে ফিবিয়ে কেহ, 
করেনা আনা-গোণা ! 

বনর পাথী তোমারে ডাকি, 
করে জ্ালাতন, 

সন্ধযা-সর্কাল বুক্ষ-ল্তা 
কষে আবাহন, 

তায়! তোমায় ভালবাগে, 
ঘিরিয়া থাঁকে আশে-পাঁশে, 

মেলিয়া থাকে করুণকৃষ্টি 
সঙজজল নয়ন। 

তোমারে পাছে কুড়ায়ে পায়, 
পথের পান্থ সরিয়ে যায়, 

সরিয়ে যায়! গলায়ে যায়! 
যত প্রিয়জ্কন। 

তাদের তুচ্ছ মায়ায় ভুলে, 
আপন পুজ৭ ছিলে ঘে ভুলে 

প্রভাত”বেল! পুজার কিছু 
করনি আয়োজন । 

এখন হায়! কেহত তীরা, 

নছ়ে আগওয়ন। 

ঘিরে পাঁও ভবীধন 


মানবের ভালবাসা । ২১১ 





ভয়ে ভীত প্রাণ। 


, উদ্ধাক মুক্ত বাভাদ জাগি, 


শিশির বারি হৃদয়ে লাগি, 
শবাশান ঘরে নূতন প্রাণ, 
যদি তুলে গান! 
প্রভাতে যদি ববিব কর, 
পরশি ফিরে প্রাণের পর, 
কাপায়ে পাত বুক্ষলত! 
সরস করে প্রাণ, 
টাদের কাছে মন্ত্র মাগি, 
মাঝের তারা ছুয়ারে জাগি, 
চিতার বুকে নৃতন প্রাণ 
যদি তুলে গান, 
নবজীবন ফিরিয়ে পেলে 
ভাঙ্গ৷ পরাণ দিয়ে, 
আবার ফিরে জুটিতে গেলে 
তাদের সাথে গিয়ে, 
আকুল তাবা সে ভয়েতে, 
ছড়ায় কাট। দুয়ারে পথে, 
তোমার ছবি মুছিয়া ফেলে 
আখির জলে ধুয়ে। 
এমন তাদের যতন দেখে, 
বাজিছে গ্রাণে বাজিছে বুকে, 
দুখের ছিনে দেবতা তুমি 
এস নিকট হয়ে, 
শিল্পরে ঢাল তোমার জম, 
শ্বশান হবে তীর্থধাম, 
উঠিবে নাচি দগ্ধপ্রাগ, 
চরণ ধুলি পেয়ে। 
শ্রীরেবতীমোহন চৌধুরী । 


২১২ তত্ব-মগ্জরী | [ভয়োদণ ঘর্ষ, নবম সংখ্যা । 





কণ্পতরু-শ্্রীরামকুষও |% 


বৎসরান্তে পুনঃ আজ কল্পতরু-যূলে 

এরুত্রিত তব ভক্তগণ) 
যাহ! ষে চেয়েছে তাহা পাইয়াছে মবে, 

তবু যেন অসন্তষ্ট যন ! 
বুঝেছি হে প্রভো, মোরা চাহিতে জানি না, 

কি চাহিতে কি চাহিয়া ফেলি! 
বিষ! বিষ! । এ সংসার চাহিছে সর্ধবদ! 

অনিত্যের মোহে সদা ভূলি।! 
ধাময়! বযদ্দি কেহ ছুটে নুধাপানে 

মায়া-রজ্জু বেঁধে রাখে তাবে; 
তাই গো সন্ধান তব পাইতে পাবে নাঁ_ 

লোক কোগা? শুধাইবে কারে? 
যদি কার কাছে তার আতুর পরাণ ধায় 

জিজ্ঞাসিতে তোমারি সন্ধীন,-- 
অমনি স্থার্থান্ধ দুষ্ট স্ববশে লভিয়া তারে 

শিক্ষ। দেয় মান, অভিমান ! 
মবই ত তোমারি খেলা দোষ দিই কার? 

খেলনায় তুলাও লস্ভানে। 
তুমি যদি গুরুবেশে জীথি ন! ফুটায়ে দাও 

কিবা ফল বল এজীবনে £ 
এবার ধরহ প্রভূ এ মিনতি সবাকার ; 

শুদ্ধচচ্ষু করহ প্রদাস, 
দাও দাও শুদ্ধ1-ভক্তি সে রা চরণতলে-_ 

বিনিময়ে সপিব পরাণ ! 

উস্রীরামকৃষ্ণ শ্লীচরণকমঙাশ্রস্ত 
লেবন্ববৃন্দ, ফটক 1 
2 
গ্' কটক উতলযে উপহার। ১ল! জ/ছুযারী, ১৯১ খুন । | 


শ্ীবীয়া মক 
জ্ীচরণ ভরসা! । 


তত্ব-মঞ্জরী ৷ 





মাঘ, সন ১৩১৬ সা'ল। 


শাপিপিপসপস্ী 








শি 


ব্রযোদশ বর্ষ, দশম সংখা । 


ভাগ্য ও পুরুষকার | 


আমাদের দেশের ছোট, বড বালক, রুদ্ধ, স্ত্রী, পুকষ গগ্রউুন্তি সকলের 
মুখেই শুনিতে পাই যে, ভাগা যদি প্রুপয্প থাকে, দৈব বর্দি সহায় পাকে, 
তাহ! হুইলে নিশ্চযই কায্য মিদ্ধ হয়। একজন এক কার্যা কবিয়া জয়লাভ 
করিলে, সকলেই বলিয়! থাকে যে, উহার ভাগ্যে ছিল তাই সিদ্ধি লাভ 
করিল। আবার একজন এক কার্যা আরম্ভ করিয়া বিফল মনোবথ হইলে, 
সঙ্গে সঙ্গে সকল কণ্ঠেই সমুচ্চারিত হইয়া থাকে যে, উহার দৈব প্রতিকূল 
ছিল তাই নিষ্বলকণ্তা হইল। এরূপ বুদ্ধিষে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, তাহা বোধ 
হয় সুধীমাত্ঞই স্বীকার কবিবেন। 
দৈব সহায় থাকিলেই ঘষে কাঁ্ধ্য সিদ্ধ হয়, একথা অতি অমূলক ও 
ভিত্তিহীন । দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ের যোগে কার্য সিদ্ধ হয়! দৈব 
পুর্জন্জের কুত পুরুবকাঁর---_ 
“"মৈবে পুরুষকারেচ কর্দ-সিনধির্বা বন্থিতা | 
তত্র ক্ৈবমভিবাপ্জং পৌরুষং পৌর্্ঘদে হিকই ॥” 
দৈষেন সহি 'পুরুষকাঁর ধোগ নাঁ ইইলে কিছুতেই ক্ঠ:সিদ্ধ হয় না, একথা! 


5 
'ক্ক্তি গমীচীন'। আমরা ধরি পপুঞ্ধকারের ভ্রাতি বজ্ঞা প্রকাশ, করতঃ 
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ফেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া! বসিয়া থাকি, তাহা হইলে কি বান্ত- 
বিকই আমর] দৈবানুগ্রহে কর্মে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিব? না,-যেহেতু 
ঈশ্বর আমাদের হাত দিয়াছেন, পা দিয়াছেন, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিক। 
এমন কি ভালমনা, সদামৎ বিচার করিবাঁর উপযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি পর্যন্ত প্রদান 
 করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে অক্ষম করিয়া এ সংনারে প্রেরণ কবেন 
নাই। সর্ধাকার্ধাক্ষম করিয়া এ কর্মক্ষেত্রে প্রেবণ কবিয়াছেন। চেষ্টা ন! 
করিয়া কেবল মুখে, আমার ভাগ্যে যদি থাকে, আমার দৈন যদি সহায় 
থাকে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই অর্থ ও বি্তালাভ কবিব বলিয়া, চুপ 
করিয়া যদি বসিয়া থাকি, ভাহা হইলে আমি কি প্রকারে অর্থ ও বিগ্তালাভ 
কবিত্ে সমর্থ হইব? 

এক জনের অৃষ্ট আছে যে, মে একজন উচ্চ রাজ-কম্মচারী হইবে, 
কিন্তু সে যদি যর ও চেষ্টাপূর্ধবক লেখাপভ। শিক্ষা কবিবাব প্রয়ামী না হয়, 
তাহা হইলে সে কিরপে অনৃষ্ট-লিখত পদ প্রাপ্ত হইবে? মে যদি অধ্যবপায় 
সহকারে বিশ্ববিষ্তালয়ের শ্রেষ্ট উপধিভূষণে ভূষিত হইতে পারে, তাহ! 
হইলে হয়ত সে সহজেই দৈবনির্দি্ই পদলাভ করিতে পাবে। নতুবা দৈব 
অসমর্থ হুইয়। পড়ে। চেষ্টাবিহীন দৈব যে সর্বত্র কল সময়ের জন্ট ক্লীবের 
গ্যাক্ন অফপ-গ্রক হইয়া থাকে, একথ! সংসারস্থ »নুষ্যমাত্রেরই স্মরণ রাখিয়া 
চল। উচিৎ । 

এইরূপ একজনের নিয়তি-পটে চিত্রিত আছে যে, সে রাঞ্জা হইবে, 
একজনের আছে যে, সে এককালীন বহু অর্থ লাভ করিবে, কিন্তু ইহা 
যদি নিল নিজ ভাগোর সহিত পুরুষকার যোগ করিবার চেষ্টা না করে, 
ইহার! বদি তত্তৎ কন্ম সিদ্ধির জন্য যতদুর চে! ও যত্ব করা .আবশ্ুক, তাহ! যদি 
না করে, তাহ! হইলে ফিরূপে দৈব সেই সেই কর্ধ সিদ্ধি করিয়া দিবে? তোমার 
টাক1 পয়সা ঘথেষ্ট আছে, তুমি যদ্দি চেষ্টা যত করিয়া আহারের বন্দোবস্ত 
কর, তাহ। হইলে ভতমকূপে আহার করিতে পার। আর যদি তাহা ন! করিয়া 
কেবল আলগ্তের ক্রোড় আশ্রয় করিয়া বসিয়! থাক, তাহা হুইলে কি দেবর 
আলিয়া আহার সংগ্রহপূর্ধক তোমার মুখে তুলিননা দিনা যাইধে ? ন|,-তাই 
বলিতেছি যে, পুরুধকার আন্তাবে দৈব কোন কার্ধযই, সিপ্ধ করিতে পারে 
ন1।__*যথ। পুক্ুষকারেন বিন! দৈবং ন সিদ্কতি।” তবে যে, ধরার দেখিতে 
পওজ। মগ যে, একজন এককফাধ। ঈ্তি' সহজে সম্পাদন ক্রিয! ডাহা 
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অধৃতময় ফললাভ করিতেছে,--আবার অপর একজন সেই কার্ধ্য পুনঃ 
পুনঃ অগুটটান করিয়াঁও অপূর্ণকাম হইতেছে, ইহার কারণ আর কিছুই না, 
যাহ!র দৈব অনুকূল ছিল, সে-ই সহজে সফলকাম হইল । আর যাহার দৈব 
গ্রতিকূল ছিল, সে সহজ-সিন্ধ বাক্তির অনুরূপ পুরুষকার গ্রকাশ করিয়া 
অসিদ্ধকাম হইল। এরূপ স্থলে তাহার আরও অধিকতর প্রযদ্বের দ্বারা, 
কর্তব্যের অনুষ্ঠান করা উচিত। তীব্র পুরুষকারেব দ্বারা নিশ্চই কার্য 
পিগ্ধ হুয়। কিন্তু দৈব ভরসা করিয়া থাকিলে কখনই ইষ্ট সিদ্ধ হয় না। 

কোন এক গ্রাম হইতে, একজন ভগবদুক্ত বাক্তি জগন্সাথদেব দর্শন 
কবিবার অভিলাষে শ্রক্ষেত্রাভিমুখে গমন করিল । আমি, যে সময়ের কথ 
বলিতেছি, সে সময়ে আজকালকার স্তায় এ দেশে রেপপথ নির্দিত হইয়াছিল না, 
সর্বত্রই পদব্রজে গমনাগমন করিতে হইত। সে ব্যক্তি বিয়ন্দর অগ্রসয় 
হইয়। কোন এক লোকের বাটীতে অতিথিরূপে উপস্থিত হইল, দেখিল,_-সে 
লোকটি বেশ সবলকায় তাহার সাংলারিক অবস্থাও বেশ উনত, কিন্ত সে 
নিজে বড়ই অলস, কেবল তামাক টানিয়া ও বালে গল্প করিয়া কালা- 
তিপাত্‌ করিয়া থাকে । এইরূপ অবস্থ! দেখিয়া সেই গৃহাগত ভগত্তক্ক 
ব্যক্তি তাহাকে বলিল মহাশয়! দেখিতেছি, সংসারে আপনার কোন 
অভাবই নাই, ঈশ্বরাশীব্বংদে আপনার শবীরও বেশ ভাল আছে, অতএব 
চলুন, জগন[থদেব দর্শন করিয়া আদি। এই কথা শুনিয়া, সে বলিল, মহাশয় ! 
কোন গণক তামার হাত দেখিয়া বলিয়্াছে যে, জগন্নাথদেব দর্শন আমার 
অনৃষ্টে আছে, আমি নিশ্চয়ই জগন্লাথদেব দর্শন করিব। এরূপ অবস্থায় 
আমাব মার অনাহার, রৌদ্র, বৃষ্টি প্রভৃতি কষ্ট সহা করিয়া তথায় যাইবার 
কোন প্রয়োজন নাই। অদৃষ্টে যখন আছে, তখন নিশ্চয়ই জগরাথ দর্শন 
হইবে । এই কথা” শুনিয়। সেই অতিথি আব কালবিলম্ব ন। করিয়। সে স্থান 
পরিত্যাগ করিল। কিছুকাল পরে সে &ঁ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। যা 
যথা দেখিবার 'ও শুনিবাঁর স্মন্তই দেখিয় শুনিয়!। গৃহে প্রত্যাগমন কৰিল। 
পৃরাক্ালে জগনাথদেব দর্শন করিতে হইঞে, যেনধপ পুরুষকার প্রকাশ “করিতে 
হইত,” তায করিয়াছিল সে-ই ভগবান দর্শনরূপ সাধুকার্যে মিদ্ধিলান্ 
কৃরিয়াছিল। ক্জার যে, তাহা ন1 পারিয়াছিল, সে-ই বঞ্চিত হুইয়াছিল। 

উত্তম, “উৎসাহ, 'নাহষ, কীর্ষা, শ্কি, বুদ্ধি, পরাক্রম এই গুণ সমপ্িইট 
পুরকডার। মদে অভিহিত এই ওপ সমগ্রি সম্পূরভাকে যাহা বিদ্যা 
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আছে, তাঁহাকে দেখিয়া অন্তের কথা দুরে থাকুক, দেবতার! পর্যন্তও 
ভীত হন -- 
“উদ্বামং সাঁতসং বীর্ঘযং শকিবুদ্ধিঃ পরাক্রমঃ | 
ষাডন্তে যশ্ডতিষ্টস্থি তশ্তদেবেহপি শঙ্কানে 0৮ 

যে মহা পর্ন পূরুমকাঁব লাভ করিতে পবেন, তিনি নিশ্চমই গ্রাতিকল 
দৈবকে গ্রতিহত কবিষা অনুষ্ঠিত কার্দ্র আশাচবপ ফললাভ কবিতে পারেন । 
»প্রতিকলং ভদ1 দৈবং পৌকষেণ বিন্তাত্ে 1৮ 

মভাঁশক্তি, পগাম পৰকষকখাবজ অবতাঁৰ শ্রীবাঁমচান্দ্রন 'পতি অগ্নকম্প! 
গদর্শন না করিয। দশ'ননাক ল্লীন “কাঁঁডি স্তাঁনদ্ান কবিশাছিলন, কটাই সে 
সমন্ম সঈ-নালাগ জাঁভাঁর ন্পঙগাঁপন করাত অসমর্থ হঈয়াদিলল পরবে যখন 
লোঁকা পিছ ভিলপাগািব উপাদশ আনসার অকাল বোপন কবালন, 
অসীম প্রকমকালব পন্গান যখন বাঁবাণব শল্ষি বিনট কবিষা নাজ লাভ 
করালেন, কথন কিলি অনায়াসে দখনীবাক ভন কবিয্া লীতা। টঙ্গাবকপ 
মহাকার্যো সিঙ্গিলগ কবিলিন | আঁধার মহাঁভাবত-পঙিদ্ধ ভীগ্তানদন5 পুকষ- 
কাবেব 'পনিমুর্ঠ ছিলেন, ভাঈ ন্িনিও মঙ্গাশক্ডিমান জরে গ্রতিজ্ঞাঙগবপ 
দুর্জয় কারা কবাটাত পান্ান্ালন। 

বড ছার বিষয় ঈততাঈ শে, আমবা এই সমস্ম জবলদ উদাচবণ 
দেখিয়া জনি শিক্ষা লাল করি পবিনা । বলিনি পারি না,কআমবা 
কাহার অন্িশাপে অন্িশপু হইয়াছি, লাই পবষকারব মভিমা ভূলিয়া গিয়া 
অনৃষ্ঠেব উপন, নি€ব কধিযা কেবল ভাদুঈ, আঅদুঈ, লিগা! চীতক্াবক কবি- 
তেছি। প্যামাদেৰ 'অনঠিত কার্যোল এখন যাথঈ ছির্দ, যগণেঈ ক্রুটি, 
নিামান আঁল্ছ, তাঁতা আমবা ববিন্ে পারিয়াৎ সেহদোয সংশোধানর 
চেষ্টা কবিতেছি না । এজন্য আমাদের লঙ্জিত হওয়া কর্তবা। আর যে পঞ্ত, 
তাহার পার লজ্বা কোথায় ঘে হইবে? আমবা মদ্দি মান্য চঈণ্গাম, আমাদের 
যদি মনুষ্য থাকিত, তাঁত! হইলে আমরা নিশ্চয়ই আন্ুঠিত কর্মের ছিদ্রা্দি 
সমস্ত দোষ সংশোধন করিয়া গ্রযভুব দারা কর্তাবোর শেষ সীমার উপ্রস্থিত 
হইয়। জগন্সাতাঁর কপাঁকণ লাভ কৰিতে পারিতাম। 

এই সংসার কর্ণাক্ষেরে জন্াগ্রহণ করিয়া যে মহা! পুরুধকারের ধীর 
ধন্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্বর্থ লাভ করিতে পাবেন, তিনিই পরত, ন্ন্। 
আর হিনি নিকুৎসাহী, ফর্তব্যকর্ত্বে পরাস্মুখ এবং আলশ্তরিঃ, ভিনিষই 
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উইলস স্প্রে বসি শিলা শশা 

আত্মবিত্বেধী। এইনধপ আলম্তপরায়ণ ব্যক্তিই চিরকগ্নের চায় দৈবের উপর 
| 

নির্ভর করতঃ ধর্ম, অর্থ, কাম মকলই বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়া! দেয়--- 


প্যে সমুৎযোগ মুদ্সজ্য স্থিতা দৈবপরায়ণাঃ | 
তে ধর্মমর্থকামঞ্চ নাশয়ন্ত্যাত্ম বিদ্বিষঃ ॥* 


এ সংশারে ধাহাবা প্রকৃত মনুম্যত্ধ লাভ কবিতে ইচ্ছ। করেন, ধাহাবা ধর্ম, 
অর্থ কামের উন্নতি করিতে ইচ্ছা করবেন, শীহার্দের পক্ষে দৈব বিশ্মিত 
হইয়1 পুরুষকারকে আশ্রয় কৰাই শ্রেষঙ্গব ৷ পুকধার্থই জীবের 'একমাঁর হিত- 
কারী। "পুরুযার্থ মহারাজ জীবানাং হিতকাঁরকঃ1” ভাই ভে! এখন আমাদের 
দৈব প্রতিকূল, এখন যদি আমবা পুর্যকার ভুলিয়া গিয়া দৈবের স্টপব নির্ভর 
করিয়া বসিয়া থাকি, তাঁতা হইলে শত সহআনতসব ও আমাদের অভীঈ সিক্গ ভইবে 
না; তাই বলি, অদুঈট ভুলিয়া যাও, অদুঈ তুলিয়া গিয়া! উদ্বাম ও উৎ্পাঁচ 
সভকাঁরে পধাতির দ্বারা কর্তাহার পথে অগ্নপব ভইতে থাক 1? পথে যদি 
কোনবপ ছিদ্রাদি দোষ দেখিতে পাও, তাহা হইলে তখনই সে দোষ সংশোধন 
করিয়া বাঞ্ছিত ফল যে স্তানে বিচ্তমান আছে, সেখানে উপনীত হও, তাহা 
হইলে নিশ্চয়ই প্রতিকূল দৈব বিনষ্ট হইবে, তাতা” হইলে নিশ্চিতই জগন্মাতা 
কর্মের ফল, তোমাদিগফে অর্পন করিবেন । কিন্ধু ভাই । সাবধান, দেখ 
যেন, তোমাদের প্রকাশিত পুরুষক।র ছল, প্রনঞ্চনা, কপটনাঁ দোষে ভট্ট 
না হয়। যদি হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ছুর্যোপনের পুরুষকাঁরে পরিণত 
হইবে । হিংসা, দ্বেষ-পরিশুন্ত যে পুরুষকার, তাহাই ইসদানে সমর্থ । 

সংসারে যাহারা অলন ও মন্াবুদ্ধি ব্যক্তি, তাহারাই এ বিশবলগতের 
ছুর্ভাগা প্রীনী, তাহ্খবাই দৈবের উপর নির্ভর কবিয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেই হইয়া 
ইহকালের ও পরকালের যাবতীয় শুভফলে গ্রানঞ্িিত হয়া থাকে । এইবপ 
প্ররুতিসম্পনন লোকই কাপুফষয নামে অনিভিত। ইহাদের সংক্রব সর্বতো- 
ভাবে পরিতা।গ করা কর্তবা। ধাতাবা জ্ঞানী, ধাভারা উগ্যমশীল, ভাতার 
এই শ্রেণীর লোকের উপদেশ পদদলিত করিয়া নিশ্চয়ই যে, সন্ক্িত কর্ম 
সিক্ধির ষ্ঠ 'চেট্টিত হইবেন, সে বিষয়ে আমরা অণুমাত্রও সন্দিগ্ধ নহি। 
তাহায়া অবস্তই অবুগতত আছেন যে, কার্ধ্য মনে মনে চিত্তা করিলে সিক্ধ 
ছয় না, চেষ্টা হ্বারাতেই পিপ্ধ 'তয়। মুগ যদিও লিংহের অবশ খাগ্, তথাপি 
সে কখনই মিদ্রিত নিংহের হৃখের ভিতরে গ্রবেশ করে না। সিংহের নিত 


২১৮ তত্বমঞ্জীরী। [ত্রয়োদশ দ্ধ, দশম সংখ্য। 
টির ভিরনিনিদিনা 


খাদ্য যে মৃগ, তাহা ও চেষ্। হারা তাহার সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। নতুব! 
অনাহারে উপবাসে পিংহকে মরিষ্ে হয়_- 
“উচ্ভমেন হি সিদ্ধ্যস্তি কার্ধযানিন মনোরখৈঃ | 
নাহ স্ুপ্রস্ত সিংহদ্য 'প্রবিশান্ত মুখে মৃগাঃ॥” 
শরকাস্তিবর ভট্টাচার্য্য । 














এপ পিউর 


অুখী কে? 


এই বিশ্বত্রন্দাণ্ডের আদাস্ত পর্যবেক্ষণ করিলে, জীবমাত্রের আশ ও 
আশান্পফল অবগত হইলে, দেখা যাঁয় যে, জীবগণ মুখী হুইবার জনা 
প্রয়াসী। ধনী, দরিদ্র, বিতবান, মুর্খ সকলেই সুখের জন্য ব্যস্ত, কিন্তু সখ 
কোথায়? ম্খী কে? 

মনেব আশানুরূপ ফলকে সুখ, আর আশার গুতিকূল বেদনীয় ভাবকে হুঃখ 
বলাযায়। সকলেই দ্ুুঃখকে বিদুরিত করিয়া স্থখ তোগ লালপায় মগ্র, কিন্ত 
পায় কৈ? দরিদ্র দুর্দশা গ্র্ব্যক্তি মলে কবে, পনী হইলে স্ুুশী হইতাম; ধনী-- 
আবার অপর ধনীর নিকট ধন বিষয়ে দরিদ্র, সুতরাং তাহারও তৃপ্তি নাই-_ 
তাহারও আশা বঙদতী। যিনি পৃথিবীর রাজ !, ধিনি বল্ুন্ধরা-গর্ভস্থ ধন- 
“ভাণ্ডার গ্রাস করিয়। কুবেরকেও ভাণ্ডারী করিয়ছেন--তিনিও তাহাতে 
অন্থথী। তথন তাহার ভ্িলোকেস্বরত্ব পাইবার আশা বলবতী, সুতরাং কোথায়ঙ 
দুখ নাই। 

আমি দরিদ্র, উদরানন সংগ্রহে অক্ষম। কোন প্রকারেই আমার মনে|বাঞ! 
পরিপুরণকারী আশার পরিতৃপ্ডি হইতেছে না। পদে পদে, বিপদ--ছুঃখ-- 
লাঞ্চনা-_যাতনা-_অঙ্গভাপ। ভাগ্যক্রমে যথেই শ্বর্যয লাভ হইলে, সৌ্ছাগ্যফলে 
আমার অভিগ্সিত আশা ফলবতী হইলে, ধনীজন ভোগ্যজগতে কতিপধ্ দিবপ 
আশা! ফলবতীজনিত সুখ, সখ বলিয়া বিবেচিত হইবে, কিত্ত তৎপরে 
লাখ কোথায়? ূ 

পূর্বে, ছিন্ন জরাজীর্ণ কন্থা'পরি শায়িত হইয়া, নিদ্রার পরন্ঞএ্ন কেন 
দিন হুখের নিউ বাঁ কোনদিন হুংখের নিদ্রা বলিম্বা অনুুতি হইত, জাজ 
আমার পর্ধাশা প্রদফল হইয়ও, আজ সুখাঁধবলিত নান! চিত্রবিচিন্তি 
হুরম্য অগ্রাপিকাঁভাস্থরে পর্য্যান্কোপরি কম্লকুম্ম সম হকামজ শদে শুনা 
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পাপ শ০ পপ কাস 
পা পাপাপাশীটাটী শিিিটিিপাপিটিলীশিশিশীশিগাল 


করিরাও, দেই লু বা, সেই ছুঃখ। যে আশা পুর্ণ হওয়ায় হুথী হইলাম 
আমার সে স্থুখ কোথায়? পুর্ধে আমার পেটের চিন্তাই বলবতী ছিল। সমত্য 
দ্বিন খাটিক়1! যে অরোপার্জন করিতাম, তাহাতেই আমার সখ বা হুংখ 
নিবন্ধ ছিল। পুর্বে বিষয়ের অভাবে, সম্পদের অভাবে, খ্রশ্ব্যের অভাবে যে, 
নকল বিষয়েই পবিজ্র ছিলাম। এখন বিষয়, সম্পদ ও খরশ্ব্্যবূপ কণ্টকবৃক্ষের 
বিষমপ্ন কণ্টকজালে আবদ্ধ । পুব্রে যাঁদও আমার বষয়, এম্পদ ও খর্ব 
ছিল না, তবু আমার মন নিষ্পাপ ছিল, আমার মন অহঙ্কার শুনা ছিল। 
এখন প্রশ্বধ্য সম্পদ ও বিষয়জড়ত দোষের কালমা রেখায় অন্তর কলুষিত 
পূর্ব্বে মাঁন অপমান, দ্বেষ হিংসা ও অহঙ্ক(র ছিল না। পুধ্বে বড় ছোট জ্ঞান 
ছিল না, পুর্ধে সংস্পর্শতা-জ্ঞান আদতে পারিত শা। কিন্ত ব্যয় মদিরায় 
মত্ত হইয়া আর আমার সের্দিন নাই, এখন আমার দুই পের ভারবহন করিতে 
সক্কোচ বোধ হুম্ব ; এথন আমার ছোট বড় জ্ঞন হইয়াছে, এখন আমি সকলের 
সঙ্গে মিশি না--এখন আম অহঙ্কারে মাথা নীচু করিয়া চলি না। পূর্বে 
যথ| ইচ্ছা! বিচরণ করিতে, বিচরণ করিয়! গ্রকতির গ্রাককৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন 
করিত্বে প।রিতাম, কিন্ত এখন মর্ধযাদা রক্ষায় ব্যাপৃত। তবে সুখী কে? 

ধনী ব্যক্তির! বিপুল সুখৈর্্য্যপূর্ণ বিলাসসমুদ্রে সম্তরণ করিতেছেন, কিন্তু 
প্বজনাভাবে শ্বজনমুখসন্দশীন হুখহীন। দরিদ্রের পর্ণকুটার জন্পূরণণ হইলেও 
ধনাভাবে মুখকাস্তি মলিন ও শরীর ফ্ুগ্র। মুর্খ দবিদ্র ঢুদ্দিশাপন্নব)ক্তি বিদ্ধা- 
শিক্ষা করিতে পারিল না বলিয়া, আক্ষেপ করিতেছে ও উব্ণানঃশ্বাস ছাড়িতেছে, 
আবার বিগ্যান ব্যক্তি অর্থোপার্জনাশায় গোলাম সাজিয়া, গঞ্রনা ও যাতনা ভোগ 
করিতেছে । সকলেই এ বিশ্ববঙ্গাণ্ডে এক সুখের লালপায় ডিম [তন্ন পথের 
পথিক দাজিয়া, ভবের হাটে পণ্যসঞ্চয় করিতেছে, অপরমিত পরিশ্রম করিগ্না 
ঘণ্মাক্ত কলেবর হইয়া! আয়ুক্ষয় করিতেছে-_কিন্তু হায়, “পেটও ভরে না, সাধও 
বিটে না”--মনের আশ মনেই থাকে ; দেখিতে দেখিতে ভবের হাটের কেনা 
শে ফুক্পাইরা যায়। অতএব ম্থুখী কে? 

সুলৃকালে বালোচিত স্থখে প্রবৃত্ত হইয়া, সেই অন-বোধ সমরেঁও জু 
পা লাই শ্রমে কিশোর আসিল--কিশোর আসিল ভাগ্যফলাম্থলারে সুখা- 
শা, ব্যরসা় সাধন্টপযুক্ত বিষয়গুলি অভ্যাস করিলে, এবং ভাবিলে যৌবন 
আঁফিলে-যৌধনের অধিকারতূঁক হইলে সুখী হইব। ক্রমে যৌবন আসিল, 

র 

হৌর্ধ্ন তোখানন মগ্ধে এক বাব অভসিয়া উপস্থিত হইল, আর কে বেন 





২২৩ তন্ত্র-মঞ্জরী। [ অয়োদশ খন, দশম সংখ্যা । 


পিপিপি পপি 
বা ৮ 
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স্পা সিটি শীল শিট পিপিপি পিপাসা পলা পিপিপি ৯ পাপী তপপীশিসিপাগক তাপস 


তোমাকে বলিয়া দিতে লাগিল “অভাব !” "অভাব 11” তুমি অমনি অভাব 
পুরণার্থে ছুটিলে_তথন ভাবিলে না যে প্রকৃতই তোমার কিসের অভাব 
ধ1 দেখ ভীহারই অভাঁব॥ একে একে তোমার সকল আঅভাবগুলি পুরণ হইতে 
জ(গিল, কিন্তু ভাহাতেও তুমি সুথী নও | তখন তোমার মনে উদয় হইল, 
এ জগতে সুখী কে? কি পাহলে স্থুখী হওয়া যায়? কি করিলেস্থথ মিলে? 
ভবিয়া চিন্তিয়। দেখিলে,-লোকে বিবাহ করে ও মুখী হয়। কিছুদিনের মধ্যে 
তুমিও বিবাহ করিলে--ভাবিলে সুখী »ইবে। প্রেয়লীর মুখকমল অবলোকন 
করিলে, দু'এক দিন সংসারের সুখে আনন্দিত হুইয়। উৎকুল্প হইলে? কিন্ত 
তাতেই বা তোমার স্বস্তি কৈ? 

তোমার এখন আর একট! ভান] বাডিল, তখন আরো! একট! অভিনব 
আশ[ব কুহকজালে হোমার হৃদয়াকাশ উদ্ভাপিত করিল। শয়নে স্বপনে চিন্তা 
হইল, কিসে প্রিয়তমাকে সুখী করবে, কিনে তাহার মন শান্তিতে থাকিবে। 
তখন গৃহচিন্তা, গৃহিণীচিন্তা, ভবিষ্য সন্তান-সম্ততির চিন্তা, ধনচিস্তা, জনচিস্তা, 
চিন্তায় চিন্তায় মনগ্রাণ ক্ষীণ হইতে লাগিল) ভবে মুখী কৈ? "সংসারে 
দ্ুঃগের আন্ত নাই” অথবা! “কাহারও সুখ নাই ।”-_ইহা বড়ই-বিচগ্ধনা ! সকলেই 
আমশ-মাদরায় উন্মান্ত হইয়া সুখী হটবাঁর লালসায় জীবন অতিবাহিত করিতেছে, 
কিন্তু কাতারো ভাগো স্থুথ জুটিতেছে না। কখন ঘটিয়া উঠিলেও সুখী হয় 
না) কখন বা খটিয়াও ঘটিতেছে নাঁ। সংসার ইন্দ্রজাল-_-সংসাঁর ভেব্বীবাজি, 
সংসার মায়া-মারচীকা। যতদিন জীব এই ভেক্কীবাজির কুহকজালে আৰঞ্ধ 
থাকিবে, যতদিন এই ভাশামবিচীকার মায়াচক্রে চক্তাকারে ঘুরিতে থাকিবে, 
যতদিন মোহ-নিদ্রাষ নিদ্রিত থাকিবে, ততর্দিন সুখী ফে? এ জগতের স্থুথ 
বিছ্াৎ চমকের ন্যায় গণকাল আনন্দ দিয় কোথায় লুক1ইয়! যায়, দেখিতে 
দোখতে আর দেখিতে পাই না, ধরিন ধরিব মনে করি, অমনি পলাইয় 
যায়--পাইতে পাইতে আর পাই না। আমি তাহাকে আম।র করিব মনে 
করি, কিন্তু সে চঞ্চলার ষ্চায় মুখ 'দেথাইয়াই চলিয়া যায়। কোথায় যান 
জানি না/যাহ!কে ছিজ্ঞাল। করি,-পথ বলিয়া দিতে পারে না, কেহই্‌ পথ. 
পায় না_-কেহই পথ জানেনা । তবে মনীষিগণ বলিয়। দিতেচ্ছেরঠ “তৃপ্তি 
স্বখ।” মনে স্থির করিয় রাখ "তৃপ্তিই সুখ । সন্তোষ প্রেম ও সত্যাম্থরাগই 
অমুলা রত্ব। প্রেমধ্নে ধনী হইলে আর গ্লুঃখ নাই কেবলই, বি 1” 
কিন্তু থেপা মন যে প্রবোধ মানে না--ভাবিয়া বুঝে না--কফেবল তৃপ্ত খ্রি 


মাধ, ১৩১৬ পাল $] হখীকে? ২২১ 





১০৬৬ পাপা পপ লাশ গা পাপ পা পা ১৮০০৮ পাস পপ পম রা পপ জা আও 


অধিকতর স্থথ চায়। সে যে প্রথমেই স্থথী হতে চায়-_-সে তে ছুঃখের 
লেশমাত্র ম্পর্শ করিতে কাতর। থেপা মন ইন্দ্রিয়াদি দলে মিশিয়া ব্ষিয়-মন্দিরা 
পানার্থে লোলুপ । বিষয় বাসনার সঙ্ঘটন হইলে, কত আনন্দ; -কিস্ত সে 
আনলে ক্ষণিক বিভোর হইয়াই আবার অধিক বা অন্তরূপ চায়। এ আশার 
বিরাম নাই--মৃখ-শৈলের পার নাই--প্রবৃ,শুর নবৃত্তি নাই-স্থতরাং হুখ কৈ? 
সুখ অন্তরে বাছিরে, দেশে বিদেশে, স্ববাসে প্রবাসে, সকল স্থানেই আছে 
সকলেই শ্রথনা করে কিন্তু প্রার্থনা পরিপূর্ণ হয় টক? মুখ অছে, অথ 
পাইব না, মানব-জীবনে এতদপেক্ষা। বিডন্বন।র বিষয় আর কি হইতে পারে? 
“ভাহ! আমাকে ঈথের পথ দেখাইয়া দাও”--এনূপ কাতরে।ক্কি যাস্থার 
নিকট করিবে, তিনিও তোমার মত কাতর । তিনিও একটা পথ বলিক্। দিবেন, 
কিন্ত তিানও মে পথেসুখপাননাই। তবে উপায় কি? উপায়--“উপদেষ্টা, 
শন ও সংসার তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর,--পাইলেও পাইতে পারবে। 
যাদদ তাই।তে9 না পাও, তবে স্থথ নাই--অথবা যর্দ থাকে, তবে তাহ! হস্্াপা 
বা ছুঃসাধা |” 
_ স্বগতে যে দিকে তাকাই সেদিকেই সুখ নাই--তবে মুখী কে? তবে 
কি পাইলে সুখা হওয়া যায়? প্রিয় পঠকপাঠিকাগণ ! শৈশবের সুখ, বাল্য- 
কালের সখ, যৌবনেপ্স স্তুথ, সম্ন্ত কালের সুথহ আপনাদের নিকট উপস্থিত 
করলাম, [কিন্ত ম্থথা কে? কিছুতেহ ত সুখস্ধ মিটিল না। যে সংসার কত 
মধুর, কত ললিতলল।ম হ্ইয়া৷ মংসার-সেবকের চক্ষে অবিরত প্রতিভাত হয়; 
ঘাহার উদ্মাদিনী মদিরার মণ হইয়! মানুষ জীবন-সংগ্রথমে অবিরত ধাবিত 
হইতেছে--তাহার মোহনমুরতি ছুই ছু'ই করিয়। কতবার দৌড়াইয়া যাই-- 
কিন্ত হায়! সে অপুব্ব চান্্রমা আমার নিকট হইতে ক্ধুমশই সরির। দাড়ায়, 
তাহার ছায়াও ল্পশ করিতে পারি না। এমন বিড়ম্থনা আর আছে কি? 
ভগবান সংসার-সেৰর উপকরণ সমস্তই আমাকে প্রচুর পরিমাণে দিয়াছেন, 
কিন্তু সক্তলে সেই সমস্ত উপকরণ লইয়া যেমন তন্ময় হইয়া-তর্দেকা গ্রচিত্ত 
হই? তাহার রূস পান করে-_সেরূপ শ্বাদিকাবৃত্তি আমাতে নাই* কেন? 
তাহাজ। ন্খানুভব করে, আম তাহা পাতি না কেন? যখন আমি 
তাহাপেদ নিট নুখী হইবার কথা জিজ্ঞাসা করি, তখন তাহারা একবাক্যে 
ঘলেন “হাদি সা কৈ গগবতী বিষয় বাসনা জগৎ বিমোহিত, পগতের 
সাধ ফিখে নিঃস্বার্থ শ্রেমের প্রেমিক হয়! যদি সংসার উপাদেয় বিছা 
হ্॥ 





২২২ তত্ব-মঞ্জরী 1 [ত্রয়োদশ বর্ষ দশম সংখা! । 





চিরদিন জীবন শেষ করিলে, অশনে ও পানে উদর পরিপূর্ণ করিলে, তবে পরিণাম 
ভাবিলে কৈ? তবে সুখের পথ--শাস্তির পথ চিনিলে কৈ? যদি সংসার 
জালায় জালাতন হইয়! থাক, তবে স্বাথের বাধনকে ছিন্ন করিয়া দাও। বিস্ত 
সে স্বার্থেব বাধন ত কাটে নাএখন উপায় কি? এখন কোন পথে যেতে 
হবে? সংসারে স্থথ আছে তথাপি পাই না-_ক্লেশভোগ করি, তথাপি সংসার 
ছাডিত্েে ইচ্ছা হয় নী। আজ যাহার ব্দনকমল হাশ্যময়, কাল হয় তসে 
মহানিদ্রায় নিত্রিত। আজ অমুক মরিল, আমার মনে একট] ছুঃখ হইল-_ 
কিন্ত আমি ঘে মরিব এ কথাও রানি, কিন্তু বুঝি না। সংসারের লীলাখেলা 
একপ জানি, তথাপি বুঝি না। যাহা হউক, এস,--আমরা ব্রক্ধ ও গ্রন্কৃতি 
(অর্থাৎ পিতা ও মাতা) এই উভয়ের চরণে স্মরণ লই । যে পিতামাতার গেহে ও 
মত্বে শালিতগালিত হইয়া আমাদের শ্রদ্ধাবৃত্তি অন্ক্রিত হইয়াছে, সেই ভক্তি ও 
শদ্ধা বেন্দ্রীভূত করিয়া তাহাদেরই চরণে আমাদের সমস্ত বিষয় অর্পণ করা 
আমাদের পক্ষে যেরূপ শ্বাভাবিক এমন আর কিছুই নাই । ভগবানকে পিতৃশক্কি 
ও মাতৃশক্তির ভিতর দিয়! উপাসন। করা, সাধকের সহজসি্ধ সাধনা । যে ভাব 
আমাদের মর্মাগত, ধর্মরাজ্যে তাহারই পরিপুষ্টি আমাদের সহজ উপায়। 
যিনি সর্বভূতে সেই প্রেমস্বরূপ নিত্যানন্দময়কে বিশ্বাসের দ্বারা উপলব্ধি 
করিবার জন্ত-_ 
“ক্াত্মনে। মোক্ষার্থং জগন্িতাঁয়চ” 

জগতের সেবায় তিনি সদা নিধুক্ত হন এবং তখন তিনি জগতময় প্রেমময়ের 
প্রেমতরজের ঢেউ দেখিতে থাকেন এবং বলিতে থাকেন-- 

“বছরূপে সম্মুখে তোমার, 

ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? 

জীবে প্রেম করে যেই জন, 

সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ।” 

যখন সর্ধাজীবে সমভাব হইয়াছে, যখন ছোট বড় জ্ঞান বিদুরিত হইয় 

সর্ধধীবে তগবানের বিকাশ জ্ঞান হইয়াছে_-তখন তাহার দুঃখ_/া্থাস?' 
ধাহার এরপ জ্ঞান হইয়াছে, তিনিই চিবনুখী। 


ব্রহ্মচারী 'নৈররত। 


মাঘ, ১৩১৬ লালু] ব্দান্তের আভাষ। ২২৩ 


স্পস্ট ০ পর জস০০০ 





€বধান্তের আভাষ। 
( পূর্ণন প্রকাশিত ২০৮ পৃষ্ঠার পর ) 
তৃতীয় প্রস্তীব। 


একব গঙ নানাত-জ্ঞান। 


শিষ্য । এই যে একত্ব ও নানাত্ব জ্ঞান, ইহার কারণ কি? 

গুরু। দেখ এই যে অজ্ঞান বা অবিগ্তার কথা শুনিজে ইহা ছুই 
গ্রকার যগা-সমষ্টন্তান ও বেষটাজ্ঞান। সমষ্টি অর্থাৎ কোন বস্তর সকল 
অংশকে একত্র করিয়া একটী বলিয়। মনে করা (620. ০০11৬০৮1%০]% ৪5 
016 ২,019) ; ব্যষ্টি অর্থাৎ প্রতোক অংশ গুলিলকে পুথকৃ পৃথবা ভাবে 
লইয়া বছ মনে কর! € ৮210911 071801)767017 93 10817) 1 এই 
প্টেজদদা একক আনার কারণ এবং বাটিকনা নদদিদাক বা বহু জানের 
কারণ। শ্রতিতে আছে "অজাঁমেকাং লোহিতশুরুকধ্াং” এক অজা বা 
জন্মরছিত প্রকৃতি লোহিত (রজঃ বা তেজঃ), শুরু (সত্ব ঝা কাপ) ও 
কষ তম বা অন্ন) রূপ ধারণ করিয়াছে ( ণ্যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসম্তদ্রণং 
যচ্ছুক্রং তদপীং যতরুষ্ং তপনুস্ত” চান্দোগা ৬৪-১)। এস্কলে প্ররুতি- 
সমষ্টিকূপে গৃহিত হইয়াছে এবং "ইন্দ্ৌমায়াভিঃ পুরুবপমীয়ঞ্ডে” ইজ ্বীয়ু 
মায়া ত্বারা বহুরূপ ধারণ করেন--এস্থলে ব্যষ্টি বাঁ বহুভাবে গৃহিত হইয়াছে 
ফেমন বুক্ষের সমষ্টিকে একত বোঁধক বন, বা জলের সমষ্টিকে একত্ব বোঁধক 
জলাশয় বলে এবং প্রত্যেক বৃক্ষটী পৃথকভাঁবে বা জলের প্রত্যেক অংশকে 
পৃথকভাবে লইলে নানাত্ব বা বহুত ব্যপদেশ হইয়া থাকে । অতএব একসব- 
বোঁধক শ্রুতি ও গনানাতনোধক অন্যান্য শাস্বাদির মধো কোন বিরোধ নাই 
বুঝিয়া রাখ, কেবল সমটি ও ব্যট্টি ভাবে গ্রহণই ইহার কারণ । 

শিষ্য । তবে কি সমষ্টাজ্ঞান ও ব্যষ্ট্যজ্ঞানে কৌন গ্রভেদ নাই? 

গুরু | গ্রভেদ আছে টৈকি।- 

"লমণ্টিত্বীথ্থরোপাধিরমায়! শবেন ভণ্যতে 1 
বিশ্ুদ্ধসত্ত প্রাধাগ্তমন্রোঞ্জং বেদবাদিভি: ॥% 

সম্টযক্ঞান সর্বানিয়ন্ত| উলখরের উপাধি এবং সেই সমষ্যজানের নামই 

মা়।: বেদবাদিরা, বলেন এই অজ্ঞানসমষ্টিরপা মায়াতে বিওুদ্ধ; অর্ধা্ 


২২৪ তত্ব-মঞ্রী | [তয়োদটু বর্ধ দশম সংখা । 
্ 


পা পপি পাপ পিপল শী পিপি ০০ ৮ পাত এ আলা পাপা আলাল | ৯ ভগ পাশ পাশাপাশি পপাপিলশীপত | পাদ 


ঘজঃ ও তমঘবারা অকলুষ'কুত, সবগুণের আধিক্য আছে। বেদাস্তপায়ে 
আছে £__"ইয়ং সমষ্টিরুৎকষ্ঠ উপাধিতয় বিশুদ্ধস পধান। এতদ্পহিতং চৈতন্াং 
সর্বজ্বতব সর্কোশ্ববন্ব-সর্দনিয়ন্ত তাদি-গুণকং সদনদব্যক্তমন্র্যামি জগতৎকাবণমীপ্বর 
ইতি চ বাপদিশ্ৃতে" অর্থাৎ এই "অন্ানসমত্টি উত্রূটি উপাধিবিশিই, অতএব 
তাহা বিশ্দ্ধপত্ব গ্রপান ) এই অজ্ঞানসমষ্ি ঘারা যিনি স্টপ্িত, কিনা উপাধি- 
বিশিষ্ট তইয়াভেন, তাহাকে সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, সর্কনিয়দ্জা, আছে বা নাই 
বলিয়। অবচনীয়, অন্তর্ধমী ও জগতকাঁরণ “ঈশ্বর” এই অভিধা বা সংজ্ঞা দেওয়া 
হইপা থাকে; সকল অজ্ঞানের অবাতাসক, তাই তিনি সর্ধজ্ঞ ; যথা মুণ্ডক 
উপনিষৎ, গ্াথম মুগ্ডক, 'গ্রথম অধ্যায়, নবম শ্রেকে £- 

গ্যু সর্বাজ্ঞঃ সর্কারিদ যস্ত শানময়ং তপঃ 1 

তন্মাদেন্দ বন্ধ নাম রূপম জায়তে 0৮ 
তার্থাৎ যিনি জর্কজ্ঞজ ( যিনি সাধারণতঃ সমুদাঁয় জানেম ৮170 00৪ ৪1] 
£৮77০:411) সর্দ্দবিৎ € যিনি সমুদ্দায় বিশেষরূণপে জ্গানেন ৮10800৮9811 
[72711 ]যা]ত 9 এবং যাহাঁব তপ জ্ঞানময়, তীভা হইতেই € ভিরণাগর্ভাখা ) 
বঙ্গ নাম, জূপ এবং ভাগ জন্মে । পঞ্চদর্শিকার শ্রীমতবিষ্ঞারণ্য মুনীশ্বর ইহার 
সগ্ছন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ১ 

"চিদানন্দময়ক্রন্ম গ্রতিবিদ্বলমনিতা | 

তমোৌরজঃ সতপ্াণা পরুতিস্তিবিধা চ সা ॥ 

সত্ৃপ্রস্ধাবিগুদ্ধিভাঁং মায়াবিপ্পা চ নে মতে। 

মায়াবিশ্বোবশীরকা তং স্তাৎ সর্বজ্ঞ ঈগ্ররঃ 8৮ 
ইহাঁষ অর্থ 'এই যেহ-ছিদাননময় পরব্রহ্ষের গ্রতিবিদ্ব যাহাতে বর্তমা্গ, 
তিনিই ( লোহিত প্রুরুষ্জরূপ1) সত্ব বজ ও তম গুণের সামাবস্কাকপা (0709 
ন৪16 ০? ৪0০11) ) পরুত্তি; এই গুরুতি ছিবিধা। শুদ্ধ ও অশুদ্ধ সম্তবের 
গ্রীপীলা আন্রসাবে মেউ প্রকৃতি মায়া ও অবিদা নামে অভ্িতিতা তন | মাঁয়াধিস্ব, 
কিনা মাঁয়াতে গ্রতিফলিত চিদাত্মা, মায়াকে স্বীয় বশবর্থিনী করিয়া সর্ব 
লর্ষৈশর্য'শালী ঈশ্বর আখ্যা প্রাণ্ড হইয়া থাকেন। এই সমটি অুজ্ঞানই 
খথিকা গ্রাপঞ্চেযর কারগশরীর । 

শিষ্য । জগতপ্রপঞ্চের আবায় কারণশরীয় কি? 
শুকু। সেই সমগ্রাক্ঞানরূপা মায়া নিখিল 'গ্রুপঞ্চের উপাদান ছুরণ এবঃ 

শির্ধযমানস্বভাব। ( ততজ(লের ঘার। নাশ হয়) হলিয়া ত্বাহাকে কারধরসরী় রাজে ॥ 


মাধ, ১৩১৬ সান] বেদাস্তের আভাষ। ২২৫ 





“সা কারণশরীরং স্তাদানন্দময়কোষকঠ | 

সুযুণ্ডিশ্চ লয়স্থানমুৎরষ্টোপাদিবের স1।” 
অর্থাৎ সেই সমট্যাজশনন্দপাঁ মালা কারণশবীর এল* টহাতে আনন প্রণচূর্ধা 
থাকায় এবং উঠা কেঘঘ না আচ্চাদক বলিয়া উ5[কে আনন্দময়কোষ 
বলে); আবার, তাহাতে সর্বোপরমন্্ধ ব।নঃ অর্থাৎ ভাভান্ত চিনের সকল 
বৃত্তি উপরত বা নিবোধ প্রাপ্ত হয় বলিধা ফাতাকে স্বমুপ্টিন বাল, এবং, 
তাহা ব্যষ্টি ও সমষ্ি,সুল এবং কুক প্রপর্চের লয়েব আধার বলিষা উহাকে 
লয়স্থান বা প্রলয় নাম দেওয়া হয় অথচ এই মায় সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বারর একি 
উপাধি বিশেষ । বেদান্তসাবে আছে £--ণ্অস্তেয়ং সমষ্টিরখিল কাঁরণত্বাৎ 
কারণশরীরং, আনন্দ গাচুবত্বাৎ কোষনদাচছাদ কত্চ্চ আনন্দময়কোষঃ, সর্বো- 
গরমত্বাৎ সুযুপ্তিঃ অত এব স্থুল সুক্ষরলয়স্থানমিতি চ উচান্ত।” 

শিষ্য । সমষ্টি অজ্ঞান ব! মায়া এইবপ। এক্ষণে ব্যপ্টি অজ্ঞ/ন বা, পঞ্চ” 
দূশিকাঁয় যাহাকে অবিদা] বলচেন, তাহ! কিকপ বলুন । 
ওর | ব্য্টাঙ্জান কি তাহা বলাতছি, শোন, 

গ্জী/বাপাধিস্ত তদ্নাষ্টিস্তক্যা: সংজ্ঞশ্চ পূর্ববৎ | 

মানসন্ত প্রধানীহাসী নিকৃষ্টোপাধিতাং গতা ॥ 
অর্থাৎ সমষ্টাজ্ঞ।ন যেমন ঈতখবরেব উপাধি, ব্ষ্টি অজ্ঞান সেইরূপ গাতোক 
জীবেয় উপাধি; সমষ্টাজ্ঞানব ন্যায় ইঙাবও পর্কোক্ত কারণ শরীরাদি 
সংজ্ঞা আছে। ইহ! নিকৃষ্টের, অর্থাৎ জীবের (83 0109560 %০ উৎকষ্টের 
অর্থাৎ চীশ্বরের ), উপাধি বিশেষ বলিয়া মানসত্ত্ গ্রধানা অর্থাৎ রলঃ ও তম 
দ্বারা মলিনীকুৃত সন্বগুণাধিক্য বিশিষ্ট । এই বাই্টভ্তানে উপহিত ফে 
চিদাত্বা তাহাকে ৪ ০থ্রান্ত” বলে। তাই বেদাস্তসাৰ বলিতেছেশ £-৭উয়ং 
ব্য্নিরঞ্টৌপাধিতয়! মলিনসত্ব প্রধান! । এন্তপহিতং চৈভনা মললজ্ত্বানীশ্বরত্বাদি- 
গুণকং এগ্রাজ্তত ইতি উচাতে। একাজ্ঞানাবভাষকত্বাদস্য 'প্রজ্ঞত্বং অস্পষ্টো- 
পাধিতয়াহনতি গ্রকাশকত্বং অন্তা পীয়মভঙ্কারা্কারণত্বাৎ কারণশরীরং আনশ? 
প্র ফোবষবদাচ্ছাদকত্বাৎ ঢ আনন্দময়কোষঃ সর্বরোপবমতাৎ” ন্ুযুণ্রিঃ 
তএব স্ুঈছুক্মপরীরলয়স্থানমিতি চ উচাতে।” শুই বাঠজ্ঞান নিরুষ্টেব 
বর্থাৎ জীবের উপটৃধ, সুতর!ং মলিনসব্ব প্রধান এবং ইহাতে উপহিত চৈতন্য 
অলজন্ব,, অনীশ্বরত্াদি শুণধিশি্ই বলির! “গ্রাজ্” এই সংজ্ঞাষ সংজ্রিত হন? 
ধৃখব্চ গৃথক্‌ অন্ত্নের অবস্ভাদক বলিয়া উক্ত অক্ঞানবাহিকে প্রাক্ত এবং 





২২৬ ভত্ব-মঞ্জরী। [ জয়োদশু-বর্ষ, দশম সংখ্যা। 


€ 


পপ পপ পাপা শত । পা লাশ পা পকাশী পিশিপি তিশা লাগ তি ০৬ পপ লাপাপাপাশ শা পি পিসি লট শক কাপ পাকশী পপিপ পপি 


উপাধির অস্পট্টত্ববশন্ডঃ 'আনতি প্রকাশক বলা যায়। ইহ! জীবের অহঙ্কারাদির 
কারণ এবং শীর্ধামান শ্বডাচ (জ্ঞামোদক়ে শীর্ণ | ন্ট হয়) বলিয়া কারণ- 
শরীর, আনন্দপ্রাচূর্য্য হেতু এবং কোষের নায় চিদাগ্মকে আচ্ছাদন করে 
বলিয়া আনন্দময়কোধ, কাঁরণশরীরে সকল চিত্- বৃত্তি উপরত বা নিরোধ 
প্রাপ্ত হয় বলিয়া সুযুপ্তিঃ এবং স্থূল গ স্থক্ শরীরের লয়গ্বান। এ বিষয়ে শ্রমৎ 
বিছ্ভারণামুশীশ্বর লিখিয়াছেন £-- 


“অবিদ্যাবশগস্তন্য স্ততৈচিত্র্যাদ নেকধ1। 
সা কাঁরণশরীরং সৎ প্রাজন্তত্রাভিমানবান্‌ ॥ 


অর্থ/ৎ উক্তবাটাজ্ঞান বা অবিগ্ঠাতে বর্গের প্রতবিশ্ব সমন্বিত যে চৈতন্য 
তিনি অবিগ্ভার বশতাপনন হইয়া প্ৰন্তা” অর্থাৎ প্জীব” নামে কীন্তিত হন 
এবং ৮সই অবিষ্ার নির্দূলত| ও মলিননার তারতমা প্রযুক্ত শী জীব দেব, 
মনুষ্য, পশু প্রভৃতি নান! প্রকাব অবস্থ। প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই অবিষ্ভাই 
কারণশরীর বলিয়া অভিহিত হইয়া! থাকে এনং গেই কারণশরীরাতিমানী জীবের 
মাম "গ্রাজ্ঞ”। যেমন অজ্ঞান ছুই প্রকার, এইরূপ শ্ৃঞ্সশরীর ছুই প্রকার। 

শিষ্য । শুক্র শরীর কাহাকে বলে? 

গুরু । পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয় (শ্রোত্রত্বকচক্ষুর্জিহব|ভ্রাণ ), পঞ্চ কর্শেজ্তিয় 
€( বাঁকৃপ।ণিপাদপায়ু উপস্থ), পঞ্চ প্রাণ ( প্রাণ অপান ব্যান, উদ্ান ও সমান) 
এবং বুদ্ধি ও মন এই সপগুদ্‌শ অবয়ব বিশিষ্ট শরীর হুক শরীর বা লিঙশরীর। 
এই সুক্মশরীর আবার দুই প্রকার,-_ 


“ত্বেধা সুক্ষ শবীরং শ্াঁৎ সমস্টীবাষ্টিভেদতঃ। 
ঘমজ্মবৈঃকবুৰিস্ক" সমষ্টি: স্তাদ রণাবৎ ॥ 
ভেদবুদ্ধিকৃতা বাস্টিব্বিজ্ঞেয়া বুক্ষবত্তথা । 
সমষ্টি; সুস্কদেহানীসুপাধিঃ পল্মজন্মনঃ ॥৮ 


অর্থাৎ সমষ্টি ুক্মশরীর ও ব্যষ্টি হুক্মশরীর, যেমন অনেক গুলিন বৃক্ষেব 
সমষ্টিন্দে বন বলা হায় এবং গ্রতোক বৃক্ষ পৃথকৃভাবে গ্রহণ করিলে বাঠি হর । 
সেই সুক্ষশরীরসমূছকে একটী মনে করিলে সমষ্টি এবং গর সৃদ্মেপরীর 
গৃগকৃ পৃথক্‌ লইলে বাটি হয়। এই স্ৃল্স শরীর সমগ্িতে উপছিত চৈতন্তফে 
“হুত্রায্ব, পহিরণাগর্ভ” ও প্রাণ” বলিয়া "উক্ত হয়, কেননা" ছা শের 
ভা সকল সুক্ষেপরীরকে গ্রথত করি রাখিয়াছে | পঞ্চদ শিকার বণিকছে ২ 
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বুদ্ধিকর্েক্তিয প্রাণপঞ্চকৈর্্মনগ। ধিয়া। 
শরীরং সগুদশতিঃ সুক্খং তলিগমুচ্যতে ॥” 
অথাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্ির়। পঞ্চ কর্ধোন্দ্িয়। পঞ্চ প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি এই সপ্তদশ 
অঙ্গে হুক্ধ্ম শরীর গঠিত, তাহই লিঙ্গশরীর নামে কথিত হয়। 
শিষ্য। সমষ্টি সুগম শরীরকে তো বল্লেন হিরণ্যগর্ভ, সুত্রাম্থা ইত্যাদি নাম 
দেওয়া হয়) ব্যট্টিহক্ম শরীরকে কি ৰলে? 
গুরু। তৈলস বলে, যথ]__ 
পগ্রাজ্ঞস্তত্ররভিমানেন তৈঙ্গসত্বং প্রপগ্ভতে | 
হিরণ্যগর্ভতামীশ স্তয়ে।ববযষ্টি সমস্ত ত ॥” 
পুর্ব্বে উক্ত মলিনসব্ব প্রধান! অবিগ্ভা উপাধিক প্রাজ্ঞ নামক জীব তেজোম় 
অন্তরঃকরণ উপলক্ষিত ব্য হুক্ষশরীরে অভিমানবশতঃ (আমিই সেই, এইবপ 
মনে করায় )ণতৈজম” নাম প্রাপ্ত হ'ন। তাহা হইলে দেখতেছ, হুক্মশরারা- 
ভিমানী জীবের নাম পভিজম এবং শুক্ষশরীরাভিমানী ঈশ্বরের নাম 
“হিরণ্যগর্ভ |” 
শিষ্যৎ। হিরণগভ ও তৈজন উভয়েই যদি সুক্ষ শরীরাভিমানী হইলেন, 
তাহা হইলে দুইটীর মধ্ো প্রভেদ কি? 
গুরু । এই তে! বলিলাম, তৈন ব্যষ্টি হুক্ম শরীরাভিমানী এবং হিরণ্যগর্ভ 
সমহ্ি শুক্সরশরীরাতিমানী, অর্থৎ এক একটী স্ুক্মশরীরাভিমনী জীব এক 
এক্টী তৈপম এবং ল্মস্ত স্ক্কাশরীরাভিম্ানী ঈথর [হরণ্যগঞ নামে বেদান্ত 
শাস্ত্রে গ্রমিদ্ধ। হিরণ্যগর্ভ এক, তৈঞন নানা । 
শিষ্য । স্থল শরীরেরও কি এইরূপ ব্ষ্টি সমষ্টি আছে? যদি থাঁকে 
তাছ। কি? 
গুরু । আছে বৈ কি। স্থল শরীর চারি প্রকার, যথ--জরায় জজ 
অর্থাৎ ঘে সকল শরীরের জরাযু ব মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম; অগুজ অর্থাত অশ্ 
ব!ডিম হুইতে জাত শরীর; স্বেদজ অর্থাৎ পুতিগ্রাপ্ত জলাদি হইতে জাত 
শরীর »ঞহমউত্ভিজ্ঞ কি না মৃত্তিক। ভেদ করিয়া যাহ! জদ্মায়। 
"তত্সমন্টিকপাধিঃ স্তাদ্িরাজো বরক্মণণ্ডথ| 1৮ 
অর্থাৎ এষ চতুর্বিধ স্ুললযীর সমষ্টিতে উপহিত চিদাত্মাকে শ্রুতিতে পবিরাট্‌" 
বলে। এবধ-_ 
'“হিরণাশন্ডঃ স্ুলেহন্মিন্‌ দেছে বৈশ্বানরৌ। ভবে |” 


২২৮ ভব্বমঞ্জরী। [আয্োদা বর্ষ, দশম সংখ্যা 


সপ পপ 


অর্থাৎ ছিরণ্যগর্ভই সমষ্টি স্থুগদেহে অভিমানী হইয়া, অর্থাৎ সলদ্েহে আহং 
বুদ্ধি-_-অ|মি এইরূপ জ্ঞান-_-করিয়া "বৈশ্বানর” সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। অতএব 
বুবতেছ নমষ্টি স্থুল শরারে উপস্থিত চৈতন্ের ছুইটী নাম, “বিরাট” ও 
“বৈশ্বান্র় |” আনর,-- 
“বাষিঃ স্থুলশরীর।ণাং বিশ্বোপধিরিতীর্যযতে |” 
ব্ষ্টি স্থুলশরীর সকল শাব্থ” নামক জীবের উপাধি, অর্থাৎ ব্যত্িস্থলশরীরে 
উপহিত চৈভন্যকে “বিশ্ব” এই মাখা দেওয়া হয়। পঞ্চনাশকার বলিতেছেন, 
“তৈজন। বিশ্বতাং বাতা দেখতিরধ্যউ, নরাদয়ঃ 1” 
অর্থ।ৎ তৈজস সংজ্ঞক জীবগণই একৈক সুপ দেহের অভিমানে দেবতা, পঙ্ত, 
পঙ্গা, মঙষ্য ইত্যাদি নানা প্রকারে “বি” এই সংজ্ঞ! প্রাপ্ত হন। ব্যন্িসপ- 
শনীরাভমান। তৈজনকে বিশ বালবার কারণ বেদাস্তনারে এইবূপ আছে, 
“হুঙ্ষণরীরাভিমানমপরিত্যঙ্জা স্ুলশপ্ারাদি প্রবেইত্বাৎ”--অর্থাৎ তাহাকে "বিশ্ব 
বলিবার কারণ এই যে এ চৈতন্য স্থক্ষাশরীরের আভমান পরিত্যাগ না 
করিয়াই শ্থুলশরীরে ( বিষ্ট) প্রাব্ট হ'ন (বিশ ধাতু কন. বিশ্ব)। 


টা পিল 


চতুর্থ প্রস্তাব । 
অবিদ্যার শক্তিঘয়। 


শয়্। যেদিবস আপনি বলিয়াছিলেন যে জীব ও ব্রঙ্গবিভাগে মায়াই 
হেতু। এন্ধপ গ্রভেদ মায়া কিন্ূপে দেখায়, অন্ুগ্রহপূর্ধক সেইটী আরগু 
উত্তমরূপে বুঝাইয়। িধেন কি? 
গুরু । দেখ বাবা, পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বগিতেছি, শ্রবণ কর, 
মায়ার ছুইটী শত্তি, একটা “আবৃতি” শক্তি, অস্টী “বিক্ষেপ” শক্তি, ষখা-- 
প্তাজ্ঞানস্ত তু শক্তি ত্বেস্ত ইত্যুক্তং মনীষিভিঃ | 
(তুতিশ্ৈধ বিক্ষেপ: ক্রমাদ্ছ্ধে নামনীতয়োঃ ॥ 
অন্তর ক্দৃশ্তয়োর্ডেধং বহিশ্চ ব্রঙ্গসর্থীয়োঃ | 
কি লোকগসিতৃবুদ্ধিং গ্রচ্ছান্তুশ্বরূপকম্ণ/ 
আহবুণোতীতি তত্বজ্ৈরাবৃতিঃ শক্তিরূচাতে । 
বিশ্ষেপশক্তিকক্ত1 চ ভবনাদ্বছন্ধপতঃ 1” 
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অর্থাং জগতকারণ খবিদ্য।র ছুইটী শক্তি আছে, আবরুতি বা আবরণ ও বিক্ষেপ) 
প্রথমে আবরণশক্তি, পথ্ঠে বিক্ষেপশক্তির প্রকাশ হুইয়! থাকে) যেমন অজ্ঞান 
প্রথমে রজ্জুটাকে আবৃত করে, পরে তাহার উপর সর্পরূপ বিক্ষিগ্ত € 0:০19০$ ) 
করিয়া রজ্ছুটাকে সর্পাকারে অবভানিত করে । যেশক্তিদার! তাবিদ্য দৃক্দৃষ্তী, 
অর্থাৎ ভ্রষ্টাবপ চিদাম্মাকে এবং ততগ্রকাশ্ত বুদ্ধি প্রভৃতিকে আবরণ করিয়া 
আত্মা ও বুদ্ধি গ্রভৃতিকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বন্তন্ধপে প্রতিভাসিত করে, 
কিন্বা শরীরবহিঃস্তিত সৃষ্টি, অর্থাৎ জগত্প্রপঞ্চ ও ত্রক্ষকে সম্পূর্ণ বিভিননন্ূপে 
'অবভীসিত করে, সেই শক্তির নামই আ্আবৃতি বা আবরণ শত্তি ( 0০৪ ০£ 
ও18 91079039706) , অধিকন্ত যে শক্তিত্বার৷ অবিদ্য) ড্রষ্টার দৃষ্টিলাধনী বুদ্ধিকে 
স্বীয় অন্তরালে রাখিয়া আম্মস্বরূপকে, অর্থাৎ অথগুসচ্চিণানন্দা আভা বকে, 
আবরণ করে, কিছা আত্মস্বপকে শ্বরূপে প্রকাশ হইতে দেয় না, সেই 
শক্তি আবৃতি শক্তি (7০০7 0৫ 7:০)9০6100 ) নামে অভিছিত হইয়া থাকে । 
শিষ্য । আচ্ছা, ত্রহ্মের তুলনায় অবিদ্য। অতি ক্ষুদ্র, তবে এই ক্ষুদ্র আঅব্দ্যা! 
কিন্ধপে যিনি সব্ধজগন্ময়, তাহাকে আবরণ বা ৪21019 করে? 
গুরু । উত্তম কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, বাবা। সসীম আধিদা। কিছ্গপে 
অসীম ব্রঙ্গকে আবরণ করে, ইহার উত্তর গুন,__- 
ণ্অল্লে।হপি যেঘোহনেক যোজনায়তমাদিত্যমগুল 
মবলো কয়িতৃবুদ্ধিপিধায়ক তয়াচ্ছদয়তীব তাদৃশং সামর্থযাং । 
অর্থাৎ, মেতধণ্ড অতি ক্ষুদ্রতর হইলেও, দ্রষ্টার দৃষট্টিপথ রোধ করে বলিয় হু 
ফোজনায়ত নুর্যামগুলকে গচ্ছাদন করিয়াছে মনে হয়, সেইরূপ অবিদ্যা 
বা অজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হইলেও সংসারী অবলোকপ্লিতার বুন্ধিকে আবৃত কলে 
বলিয়া অগরিচ্ছির আত্মাকে আবরণ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ভগবান 
শঙ্করাচার্য্য তাই লিখিয়াছেন-- 
প্নচ্ছন্নদৃষ্টির্বনচ্ছন্নমর্কং যথা নিষ্রভং মন্যতে চাতিমূড়া 1” 
ইহার অর্থ,__অভ্ঞ ব্যক্রিরা বলিয়া থাকে যে সুর্য মেঘে সমাচ্ছন্ন হইয! 
প্রভাশন্য হইয়াছে, কিন্ত তাহার নয়ন যে মেথে তাচ্ছাদিত হইয়াছে, সে তাহ! 
শগ্গিঘা। এক্ষণে যা বলিতেছিলেন, বলুন । 
৯৩] এইবার বিক্ষেপ শক্তির কথ! বহিতেছি, শুন। আবিষ্ত! বে শক্ষি 
বা গ্াৃত বগ্বন্ধে হবিপরীজাথ বিক্ষেপ করে বা সন্ভ।বিত করে, সেই শক্রিকে 


খটিও 


২৩০০ তত-মঞ্জীরী ॥ [ অয়োদন ধ্দশম সংখা! | 


ধিক্ষেপ শক্জি বলে। সাধারণতঃ দেখ! যায় যে, অন ৰা সন্মুখস্থিত বস্তা, 
(িশেষদূপে অবধারিত হইতে ন! হইতেই তাহাতে ভাহার বিপরীত বসত দৃষ্ট 
হয়, যেমন ঈধদন্ধকারে সম্মুথে পতিত শুক্তিকাখণ্ড বা রঙ্চুখণ্ড, জিনিষটা 
গ্রকৃত কি তাহা বুঝিবাঁর পূর্কোই, রৌপ্য বা সর্পরূপে অবভাসিত হয়। এ বিষয়ে 
পঞ্চবশিকার, ভীমৎ বিগ্ভারণ্য, এইরূপ লিখিয়াছেন,_- 

্আয়ং জীবে! ন কৃটস্থং বিবিনক্তি কদ্দাচন । 

অনাদি রবিবেকো ইয়ং মুলানাত ত গম্যতাম ॥ 

বিক্ষেপাবৃতি বগাভ্যাং ছিপধানিদ্যা প্রকল্সিতা | 

ন্‌ ভাতি নাস্তি কৃটন্থ ইত্যপাদানমাবুতিঃ ॥ 





০০ (০০ ». পপি সাদা সপ্ পপ ৮০ পপপাপাাপিপাশি পাপ 
চটি মে ০ সস প 


গা গু ০ ০ রা সা ষ্ঠ 

অবিদ্ধারহকুটস্থে দেচদ্বয়ঘূতা 0৬21 

গুনৌবপ্যব্দধ্স্তা বিক্ষেপাধাল এব হি॥ 

ইদমংশন্ত সন্যবং শুক্ষিগং কপা ঈক্ষাতে। 

্বয়ন্তং বন্ততা চৈবং বিক্ষেপে বীক্ষ্যতেনাগম্‌ ॥ 

নীলপূর্জিকে ণতবং সথা শ্ত্তী তিরোহিতম্‌। 

অসঙ্গানন্দতী,পাবং কৃটস্থেপি তিবোতিত্বম ॥ 

জরোপিতশ্ দৃষ্টান্তে রূপ্যং নাম যথা তথা। 

কুটস্থাধাক্জবিক্ষেপ নামাভ(মিত্তি নিশ্চয় 0৮ 

অর্থাৎ,--সংলারী জীব কোন মড কুটস্থ চৈতল্যেল শপ বিবেচনা! করিতে 

লমর্থ হয় না, সেই অবিনেচনা শক্তিকে অনা,দ অবিদ্যা বল! বায় এবং তাহাকেই 
মূলাবিদ্যা বলে। এই অজ্ঞানই সর্বাধাবভূত কুটস্থচৈতন্টকে অনুভব করিতে 
দেয় না এবং জীবকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে। এই অবিদ্যার শক্তি 
ছুইটী; আবরণশক্তি ও বিক্ষেগ শক্তি) তন্মধ্যে যে শক্তি কুটস্থচৈতন্তকে 
আবরণ করিয়! রাখে এবং মিত্য স্বপ্রক্কাশ শ্ব্ূপ চিদাজআাকে প্রকাশ পাইতে 
দেয় মা, সেই শক্তিই অবিদ্যার আনরণ শক্ি। আর, যেমন শুক্তিকাদি 
দর্শন কর্পিলে তাছাকে রজত বঙিয়! ভ্রম হয়, সেইরূপ যে শক্তির প্রভাবে 
আবিদ্যার আবরণশক্তি হ্বারা সমাবৃত কুটস্থ চৈতন্তকে স্থুলশরীর স্ানিজশরীয- 
বিশিষ্ট লীবটচৈতন্ত বলিয়া! বোধ হয়, লেই শক্তিকে অবিগ্তার বিক্ষেপশক্তি ব৷ 
'খিক্ষেপাধ্যান বলিয়া! থাকে? ্ 


খরক্ষণে বিষেচন। কদিযা দেখ যে, গুক্তিকাদিতে গুজত ভ্রম গুলে সেই 


মাঘ, ১৩১৬ স্াঙ্জ।. বেদান্তের আভাষ । ৩১ 





রজতের সমুদয় অংশও মিথ্যা হইলেও, যেমন পুরোবর্তী অংশ মিথ্যা নহে, 
তদ্রপ কুটস্থ চৈতন্যে জীবচৈতন্তের আরোপ যথার্থ স্বকূপ না হইলেও, তাহাতে 
যে হবয়ংস্বরূপ ও বস্তস্ব্ূণ ব্যবহার, তাহা অধথার্থ নহে । আর সেই ভ্রমকালে 
যেমন শুক্তির নীল বর্ণ ও রিিকোথ স্বভাব তিরোভূত থাকে, তজ্জপ কৃটস্থ 
চৈন্চনযেরও অসঙ্গত্ব ও আননশ্বন্ূপত্ড বুদ্ধি ভিরোভত থাকে । ভ্রমস্থলে, 
শুক্জিকাদিতে আাবোপিত যে জ্ঞান, তাহারই নাম যেমন বছগত বলা যায়, সেইরূপ 
চৈতান্যে বিক্ষেপশক্তি ত্বারা অধ্যন্ত যে জ্ঞান, তাভাকেই জীব বল! ধায়। শ্রুতিতে 
এই মায়াধীন চিদ্দাভান মাযী, মহেশ্বর, অস্তধামী, সর্বজ্ঞ ও জগদযোনি নামে 
উক্ত হইয়াছেন । 
শিষ্য । মায়ী, মহেশ্বর, অন্তর্যামী, সর্বজ্ঞ ও জগদযোনি এরূপ বিভিন্ন 
আখ্যা দিরার কারণ কি? 
গুরু | ঈশ্বরই মায়াকে সংসার রক্ষার জন্য নিয়োজিত করেন বলিয়! 
ভীহাকে “মায়ী” বলা হয়। এই মাক্সাশক্তি দ্বারাই তিনি সংসারী জীবের দৃষ্টি 
কইতে গ্রচ্ছন্ন হইয়া! আছেন ২-- 
“দেবাস্মশজিং স্ব গুণৈনিগুটাম্‌।” 
পূর্বেই ইহার ব্যাখা করিয়াছি । 
"আমং য্স্থজতে বিশ্বং ভধন্যথয়িও,ং পুমান্‌। 
ন কোঞপি শক্তন্তেনায়ং সর্কেশ্বর ইতি আত: 0” 
এই ঈশ্বর যে কিছু বিশ্ব রচনা করেন তাহাকে অন্যথ। করিবার সামর্থ্য 
কাহারও নাই, এই জন্য তিনি “সর্বেশ্বর”। 
“অশেষ প্রাণিবুদ্ধিনাং বাসনাস্তত্র সংস্থিতাঃ। 
৪ তাভিঃ ক্রোড়ীকৃতং সব্ব* তেন সর্বজ্ঞ ঈরিতঃ ॥” 
যেহেতু জগতের সমস্ত প্রাণিবর্গের বুদ্ধি বাসনা সকলই সেই হঈশ্বরে 
অবস্থিত হয় এবং সেই সকল বুদ্ধিবাগনা দ্বারাই এই অনত্তত্রদ্ধ/ও পরিব্যা্ড; 
আছে, চুতরাং সকল বৃদ্ধি ও বাসনার আধার ঈশ্বরকে ণসর্ববজ্ড” বলা হয়। 
"বিজ্ঞানময়ুখ্যেযু কোশেছন্যত্র চৈব হি। 
অস্তস্তিষ্টন্‌ যমন্তি তেনান্তর্য।মিতাং ব্রজেৎ ॥* 
বিজ্ঞানম় প্রভৃতি কোষ দরের ও অন্যান্য বস্ত্র নকলের অস্তরে অবস্থিজি 
করিগাঁ, ঈশ্বর ধখানিয়মে গাহাদিগকে "্যমিত” ঝা নিযুক্ত করেন বলিয়া স্াহাকে' 
অস্তর্যামী” বলা! যা 


২৩২ তত্ব-মঞ্জরী।  [অযোদশ বর্ষ, ঘাশম সংখ্য1। 


পাস 











প্ুক্ধো তিষঠন্নাস্তরো ইস্যাধিয়ানীক্ষ্যশ্চ ধীবপ্রুঃ। 
ধিযমন্তর্যময়তীত্োবং বেদেন ঘোধিতম্‌ ॥» 
যিনি বুদ্ধিতে অবস্থিতি করিয়াও বুদ্ধির অন্তরে থাকেন এবং ফিনি বুদ্ধিময় 
হইয়াও বুদ্ধির বিষয্ীভূত নহেন, তিনিই বুদ্ধির অন্তরে অবস্থিতি করিয়া বুদ্ধিকে 
নিষৃক্ত করেন, বেদে এইনূপ উক্ত হইয়াছে। 
"তন্তঃ পটে স্থিতো যহদুপাদানতয়া তথা । 
সর্বোপাদানরূপত্থাৎ সর্ধন্্রায়ম বস্থিতঃ ॥ 
পটাদপ্যাস্তরস্তস্ স্তস্তোরপ্যংশুরান্তরঃ | 
আস্তরত্বন্ত বিশ্স্তিরত্রাসাঁবনুমীয়তাম্‌ ॥” 
যেমন তস্ত সকল পটের উপ!দান কাঁরণরূপে পটে অবস্থিত হয়, তর্জপ 
সর্বব্স্থর উপাদান কারণরূপ ঈশ্বর সকল বস্তরতে অবস্থিত আছেন। পটের 
অভ্যন্তরে তত্ত এবং তন্তর অন্যন্তরে অংশ (আশ) অবস্থিতি করে, ইত্যান্দি 
রূপে যাহাতে অভ্যন্তরত্বের বিশ্রান্তি বা নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ যাহার পরে আর 
কিছু নাই, তাঁহাকে অনুমান কর। সেই বিশ্রান্তি স্থলে পৌছুছিলেই জীবের 
নিঃশ্রেয়স লীভ হইয়! থাকে । 
শিষ্য। নিঃশ্রেয়স কি? 
খরু। আঁজ আরথাক। অন্য দিনে ইহা বুঝাইয়! দিব। 
(ক্রমশ: ) 


কস্তচিৎ দীনক্ । 


গুরু-পুজা | 
(স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত) 
বাজিল ছুন্দুভি-নাদ, গেল বাদ বিসম্কাদ, 
জাগ জাগ প্রেমময়ী ধরা? 


ভন মা নুতন কথা, নুসস্তান গায় গাথা, 
নব রস, নধ তত্বে ভরা! 


উঠ হে জগতবাসি, ধর জ্ঞান বিনা, 
ছ-হধা জিপিববাঞ্িত | 


মাধ” ১৩১৬ সাল” গুরু-পুজা | ৮৫ 


০০ 
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গুরুদত্ত মহা দন্ত, বিলাইতে মহাজন, 
“সমন্বঘ়শ অগড ঈগ্মিত। 


যেখানে যে ভাবে থাক, বিভ্ুরে যে নামে ডাক, 
পানে তারে ইথে নাহি আন। 

বাক কিন্ক! সোজ! পথে, কুচি হয় যেই মতে, 
গ্যত মত তত পথ” জান। 


'উঠ জাঁগ? মহাগন, ধাহার মাতাঁন তান, 
বেদ-শেষ 'তত্বমসি' কথা । 
প্রতি জনে দেন গুরু, মহাবীর কল্পতরু, 


সমস্বরে গাঁও গুরুশীত। ! 


জীবে শিবে নাহি ভেদ, সন্চ কহিছে বেদ, 
নিতা দাও নরে দেব-সেবা ! 
ভূলে যাও আত্ম-পর, ভাই ভাই হুদে ধর, 


এক ভিন্ন ছিতীয় বা ফেবা। 


এক বিভু সনাতন, ঘটে ঘটে নারায়ণ, 
মিছে কেন ভেদ-ন্দ-মাঝে। 
ধর গুরু উপদেশ, হইবে মোহের শেফ, 


ওই শুন শুভ শঙ্খ বাজে। 


ভাঁউ সুখ-স্ব্-ঘোৌর, ছিন্ন কর মায়া-ভেো ক, 
বীরভাবে হও আগুমান। 
কামিনী কাঁঞ্চন কায়া, সকলি মিছার ছাফা, 


গুরু দেন সত্যের সন্ধান। 


ওই গুন্‌ গুরু কয়, ত্যাগে শুধু মোক হয়, 
ত্যাগখ্নে হ'ওন! চকিত ! 
ক্যাগেই পরম ভোগ, সদানদ৷ সনে যৌগ, 


নিত্যানন্ন কার না বাছিত ? 


২৩৪ রি “মপ্জরী | ; আ্ররোধশ বর্ষ, গশখম সংখা। 


নাস: পা ৪ ০ শাশাশীশি সির ৬৮ শাপিপাপপাপপিটী পিপল 
চি ৯ এপ ািতিনি +৯ কাপ 





তি 


ত্যাগী বলে-_ মিথ্যা চড় সত্যকে আশ্ুর করি, 
হও তুমি হা ধনবান। 

সত্যের বিমল জ্যোতি, জ্ঞানের অপূর্ব ভান্তি, 
উজ্ললিবে তোমার পরাণ)” 


সাজে না তোমার আব, কন গুরু বারম্ার, 
“মোহাবেশে জীবন ধাপল। 
শ্বর্থ মানে পদে দলি, সিংহ স্ম গর্জি চলি, 


লভ জাজ(ই) পরমার্থ ধন 1 


অমুত-সম্ভান মোরা, অমুতে হৃদয় ভরা, 
এস ভাই অমৃত বিতরি। 
ফুটুক অধৈত-তত্ব, বেদাস্তের মহা সত্য, 


ধন্চ হই জগতে গ্রচারি। 


ধার শুভ আগমনে, ভাসে দেশ মহাজ্ঞানে, 
খসে সেই জ্ঞান গরীয়ান | 
এস আছ কে কোথায়, দ্বীন অভাগা প্রায়, 


খরুপদে অর্থা করি দান! 


আকিরণচক্জ দত্ু। 


০০০জমারনতভানাওউওযাররএচিনিটে 


শ্রীরামকৃষ্ণ অধ্টকালীন পদাবলী । 


( সমালোচনা ) 


জীরামকু্চ-লীলার একখানি অভিনব উপাদেয় গ্রন্থ। 5)%€স্ডপামকষ্জ 
দেবের যে সমস্ত মধুর স্বর্গীয় ভাঁব-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, এপ্রকার আর কুতরাপি 
নাই। পাঠক এই পুস্তক পড়িতে পড়িতে পলকে 'পরেমাশ্র "বর্ষণ না করিস 
কিছুতেই থ।কিতে পারিবেন নাঁ। প্রেমিক ভাবুক ভক্তগশ 'ইা পাঠে ঠাকুরের 
মঝ নব মনোষোহুদ খ্যাসমৃদ্তি হৃদয় মধ্যে দেখিতে ও জাবিতে পঠকসিষেদ ॥ 


মাঘ, ১৩১৬ সাল জ্্রীরামকুষ্জ অষ্টকালীন পদাবলী । ২৩৫ 


০০ 


ঠাকুরকে অষ্টপ্রহর নৃতন নৃতন ভাবে ধ্যান-ধারণা ও স্মরণ-মনন করিবার 
বিষয়গুলি ইহাতে সন্নিবেশিত হওয়ায়, উহার "শ্রীরামকৃষ্ণ অষ্টকালীন পদাবলী, 
নাম দ্বেওয়া হইয়াছে । এই পুন্তকে শ্রীরামন্কষ্চের একখানি অতি সুন্দর গ্তি- 
মৃত্তিও সংযুক্ত রহিয়াছে। 

ইহাতে যে যে বিষয়গুলি আছে, তাহার কিঞ্চিং আভাস দিতেছি। 

১। বন্দন! (উীরামকষ্জদেব, ততৎসঘন্ধীয় তীর্থাদি ও ভক্তগণের মহিমা পূর্ণ) 
২। শ্রীরামকম্চ-গ্রস্ভাতী (শ্রীরামকৃষ্ঃপেব দক্ষিণেশ্বরেব ভীমন্দিরে অতি গুতৃাষে 
উঠিয়। ঘে তাবে দেবদেবী শ্মরণ-মনন কবিম? ভব-বিভোর-চিত্তে অবস্থিতি 
করিতেন,--সেই অপূর্ব প্রেমছি ও ধ্যানমৃত্তি)৩। প্রভ(তী,_-ভক্ত-দম্মিলন 
(প্রভাতে ভক্তগণ সহ গ্রহৃব মিলন দৃহ্য) ৪। শ্রীরামক্$-পাঠযাতা (শিশু 
রামকৃষ্ণ যে ভাবে পাঠশালায় যাইতেন,_-বাঁল্যের সেই প্রফুল্ল মনোমোহন ছবি) 
৫1 শ্রীরামকুঞ্চ-পাঠলীলা (বালক গদাধর যে ভাবে পাঠশালায অতিবাহিত 
করিতেন-_সেই পঞ্চম বষীয় প্রহলাদ-মূষ্কি) ৬1 ্রীবামকৃক্খ-গোষ্টলীল! 
(শ্ীরামক্ক্চ বাল্যকালে যে ভাবে রাখালগণ সহ মাঠে ক্রীড়া করিতেন__সেই 
সদানন্দ চিত্র) ৭। শ্রীরামকঞ্চ-বাজলীল! (রামকুষ্ণকে রাজবেশে দাজাইয়। 
রাখাল বালকগণ প্রজা সাজিয়! যে থেলা হইত--সেই রাজদরবার) ৮। শ্রারামকৃষ্ণ- 
সেবালীলা (ভক্তের গৃহে ঠাকুরের শুভাগমন, উৎসব ও ভোজনলীল! ) 
৯1 শ্রীবামকৃষ্চ-কণর্তনলীল! ( ভক্তগণ সহ ঠাকুবের অলৌকিক কাীর্ভন গান, 
মধুর নৃত্তয ও ভাব-সমাধির অপূর্ব মুক্তি) ১০। শ্রীবামরঞ্চ-আরতি (ঠাকুরের 
আরতিকালে নিত্য-পাঠ্য-স্ততি) ১১। আরামকৃষ্ণ-শয়ন-লীলা (রাত্রিকালে 
ঠাকুর যে ভাবে নিদ্রিত থাকিতেন এবং ভক্তগণ তাহার সেবা! কবিতেন, সেই 
ভাবমৃত্তি) ১২। ই্রামন্কষ্ত-মকর-মঙগল (পৌষ সংক্রান্তির দিনে, ঠাকুর যে 
ভাবে হবিগুণ-গানে বিভোর গাকিয়্া ভক্তগণ সঙ্গে অতিবাহিত করিতেন-_ 
সেই মধুর লীলাপ্হন্ত) ১২ প্রার্থনা__শ্রীরামরুণের স্ত্তি গাথা--তক্কের 
নিত্য-পাঠ্য ) ১৪ মাতৃ-গীতি--( দেবী-চরণে ভক্তের সকরুণ নিবেদন) 
১৫। গুরু-গ্তি--( শ্রীগুরুপাদপন্ন ম্মরণার্থে শিষ্কের নিত্যপাঠ্য স্ব) ইচ্চযাদি। 

গ্রণেতা--সেবক শ্রীবিজয়নাথ মজুমদায়। 
মূল্য ।* চাক্সি আনা মাজ। ভি, পি, ভাকে 1/০ পাচ আন!। 


৮৭১ বুড়পোরেদন হ্রীট, কলিক্ষাত! ) তত্ব-্রবী কার্ধ্যালয়ে পাওয়া ঘায়। 
বট পা 





২৩৬ তত্ব-মঞ্জরী | [আয়োদত। বর্ধ, দশম লংখা। 








পদাবলা সম্বন্ধে অন্ভিমত। 


(হাগড়া আদালতের সুবিখনাত উক্যীণ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ধি, এল, 
গহোদয় যে পত্রখানি লাখয়াছেন, তাহা নিয়ে উদ্ধত হইল।) 


ভাই বিজয়__. 

তোমার স্্রীখাগকৃঞ্ অষ্টকাপান পদীণলী আগ্োপাস্ত পাঠ করিয়া পরমানন্ 
লাভ করিপান। পবগুলি বেশ ভাবপূর্ণ, ভাষাও গ্রার্ল, আকরগুলি যে 
কি মধুর হইয়াছে, তাহা ভাষায় বণনা করা যায় না। যেন কবিকঙ্ষণ কি 
চত্তীদাসের পদাবলা পাঠ কাঁবঠোছ খর! মনে হয়। পাঠে ঠাকুরের ছবিখ|নি 
যেন প্রত্যক্ষীভূত হইল। যাও শাগাহীন অমি-তীহার দর্শনন্থখে বঞ্চিত 
(লাম, স্যাক্ত তোমার কথার ষেন কাঙ্গাল ও দীনের ঠাকুরকে বাল্যভাৰ 
হইতে আরস্ত কবিধা সকল ভাবেই দেখিলাম ,--দেখিলাম সেই কামারপুকুরে 
খালক গদাই, দেখিল'ম সেই দর্ষিণেশ্খরে সাধক রামরুষ্, দেখিলাম 
সেই নিত্যাভাবে যোগোগ্ঠযনে বিরাঁজিত ভগবান শ্রীরামকষ্চ। তুমি ধন্য; 
ঠাকুর তোমায় দার্থজীবী করুন্, এই তোমার অভিন্নহদয় ভাগ্যহীন বন্ধুর-_- 
ভপামকৃষ-হীচরণে এ্রকা[স্তক এবং নিয়ত প্রার্থনা ইতি- 


সালিখা, ] তে।মারই-- 
২৫শে মাঘ, ১৩১৬ সাল। দেবেন্‌। 


সংবাদ । 


গত ২৪শে মাঘ, রবিবার বেলুভ শ্রীরামকুঞ্চ মঠে শ্বামী 'বিবেফাননের 
জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে । সমস্ত দিবস শীন্ত্রলাপ, সংগীত, সংকীর্তল, এঁকাতান 
বাগ্ধ প্রভৃতি আমেদ আহলাদ হইয়াছিল। প্রায় সহত্রাধিক “তীষ্ফমাবেত 
হইয়াছিলেন। আ্সগণন দীন-নারয়ণগণের পরিতোধভাবে সেবা কষ্কা। হ্ইয়াছিস। 
এ হস্ত ্সাতীব হদয়গ্াহী ও দুগ্ধকর়। 


মাউস জর 


ভীতীমাহকহঃ 
আচরণ ভরস|। 


তত্ব-মঞ্জরী ৷ 





ফান্তন, সন ১৩১৬ সালা 


জয়োদশ বর্ষ, একাদশ সংখ্য1। 








দেব-স্বপি। 


সোঁণার শ্বপন হাঁয়, কি দেখিহু আমি। 
সফগ হবে কি স্বপন, জানো ওহে অন্তর্ধ্যামি | 
কত কথ! পড়ে মনে, দেখিনি যায় অধতনে, 
সে দেব-বাঞ্িত-ধনে, দেখালে হেতুমি॥ 
দেখালে বের ছবি, জ্ঞানময় মহাকবি, 
বিবেক-বৈরাগ্য-রবি, ওহে জগতের শ্বামি ॥ 
হাঁগিএসুখে কথা কোয়ে, গেছে চোলে আশা দিয়ে, 
লেই আশাববানী বুকে নিয়ে, প্রভাত হোলো! বানী ॥ 
কূপা কর ওহে নাঁথ, এ সাধে না ঘটে বাঁদ, 
ঝামরুঞ্-নামান্বাদ, পায় যেন বিশ্বগ্রাণী ॥ 
সেষক শ্রীহারাণচন্ত্ রক্ষিত। 


বি ভতব-মঞ্জরী | [ অয়োদশ ধর্খ একাদশ সংখ্যা 


ভালবাসা । 


প্লর্বথ] ধ্বংস রহিতং সত্যপি ধ্বংস কারণে । 
বস্তাববন্ধং যুনোঃ স প্রেম পরিকীন্তিতঃ |” 





ত।লবালা হানে নুনার গৃহ। এ গৃছ পরিফার পরিচ্ছন্র রংবেরং কয় 
ফারুকার্ধয বিম্ডিত প্রাসাদ নহে। এগৃহ সর্বদ। সখ শাস্তি পরিপূর্ণ । এ গৃহ 
ভিন্ন সংসার চলে না, জীবন থাকে না, শাস্তি থাকে ন। যাহার গুণে মান্য 
দয়া মমতা, আদর বদ্ধ, সেবা শুশ্রুষা, আমোদ প্রমোদ রত হয়-_নিঃস্বার্থ ত্যাগ 
স্বীকার করে--যাহাতে জীবের জীবত্ব বজায় থাকে, যাহাতে বাচে, যাহাতে জীব 
দুখী হয়,_-শাস্তি পার--তারই নাম ভালবাসা । কিন্তু এই শা্তপ্রদ চিত্ত- 
দৃবপুদ্ধকর ভালব।পা জগতে বড়ই বিরল, ইহার পরিমাণ বড়ই অন্ন। মানুষের 
মধ্যে ভালবাসার ছড়াছড়ি । মানুষের মুখে কেবল ভালবাসার কথা । কাগজে 
ভালবাদার কথ1--.কলমে ভালবাসার কথ1--পত্জররিকায় ভালবাসার কখা--- 
মাকে, উপন্তাসে ভালবাসার কথ।1--_সর্ধন্রই ভালবাস।--ভালবাসা ! কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে আমাদের মাজে ও বলীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তালবাস' বড়ই 
বিরল। কেবল পরশ্রীকাতরতা, কেবল ছেষ হিংসাপূর্ণ। আমাদের সমাজ 
আজকাল প্রান্তিক চাকচিকা দর্শলে বিমুগ্ধ, তাই উপরের চাকচিক্য দেখি! 
ভালবাদিতে ছুটিতেছে। লৌন্দর্য্য দেখিয়! তত্প্রতি যে অনুরাগ জন্মে, সেকি 
ভালবাসা? সে মোছ। 

আন কাল প্রায়ই দেখা যায়__”মনে রেখে! ভূলন।”--"আমি তোমায়ই” 
ইত্যাদি পদবাচ্য ভাষায় পত্র সমাপ্তি ছইযা থাকে । এগুলি ফি ভালবানার 
কথা বলির! বোধ হয়? ভালবাসান্ধ ত প্রতিদান চায় না-_-ভালবাসায় ত 
ভালবালে ভালবাসে! বব নাই--তবে কি ইঞাকে নিঃস্বার্থ ভালবাল! বলিবে ? 
ইহাতে কি ম্বাথ নাই? যদি স্বার্থ না থাকে, তবে “মনে রেখো ভুলন!” 
ইত্যার্দি পদ প্রয়োগ কর! উচিত নয়। আমাদিগের মতে একটী ছালবাসা 
খাছে ফাহাকে “প্রেম” ঘলে। যাহার ফলে সেই মহৎ এবং মোহন ফুঙুলাত 
করা যাদ়। সম্পূর্ণরূপে সমস্ত ভুলিয়া আপনাকে এবং সমস্ত জীধবগতকে সেই 
পরম প্রেমভাজন সঙ্গিদাননোর বিকাশ ভাবিযা_সমস্ত স্বাপদ ছীবজন্ধ ০১] 
প্রভৃতি পমস্ত বিশ্বকে ভালবানিতে শিক্ষা! করিতে পায়িলে, তথে খিল্টকে 
নির্বিষাদে প্রেমের রাজা বিদ্তান্ হইতে পায়ে। বাহাকে ভাববামির, নৈ কালা 


ফান্তন, ১৩১৬ অজি । ] ভালবাস । ২৩৯ 


ফি অন্ধ, খোড়|! কি গলগৃও, তাহ! দেখিবায় দরকার কি? যেভাল হইলে 
তাঁলবালিব, মন্দ হইলেও ভালবাসিব। কারণ যে তাল, সেও লচ্চিগানদোয 
বিকাশ, যে ধন, সেও সচ্চিদানন্দের বিকাশ আমার হৃদয়ে এফমাজ 
ভালবাসারই বন্ত! প্রবাহিত হইবে । বাহাঁকে ভলবাসিব, তাহার হৃদয়ে আমা 
ভালহাসা-বন্তার প্রতিদান বনজ! প্রবাহিত হইতে দিব কেন? জ্োংদাশযী 
রজনীতে যেমন মেদিনী-বক্ষের উপর তারকাথচিত ম্থনীল আফকাশ-পট 
দিগন্ত ব্যাপির! আনন্দোৎগার করিতে থাকে, প্রেমের প্রশান্ত ক্ষেয়ে অবতীর্ণ 
€প্রমিক, তেমনি প্রকৃত পুরুষের ( প্রেমাম্পঙ্গের ) প্রেমন্গুধা নিশিদিন পান 
করিয়া আত্মাকে চিরপরিতৃপ্ত মনে করেন। 

প্রেমে ভেদাভেদ নাই-_-জাতি-ধর্মনির্বিশেষে প্রেমিক সফলের নিকট 
সমভাবে অবস্থিত । তাই সাঁধারণে বলিয়া! থাকে গ্লেমেতে মজেছে 
মন, কেবা হাড়ী কেবা ডোম।” পাঠকগণের নিকট জাতি-ধর্- 
নির্বিশেষে প্রেমিকের প্রেমের কথা না বলিকা থাকিতে পারিলাম নাস" 
আপনার! হয় ত শ্রীশ্রীরামরষ্ণাদবের কথা শুনিয়া থাকিকেন। তিনি কাহারও 
নিকট কোন শিক্ষা বাঁ উপদেশ লাভ ন। করিয়া কেবল ভগবানের প্রেমে 
ফিন্ধুপ ইন্মত্ত ও পবিত্র প্রেমময় জীবনলাঁভ করিতে হয়, তাহ দেখাইয়। 
গিক্াছেন। তাহার যেষন শান্ত ভাব, তেমনি বৈষাৰ ভাব ও তেমন খধিভাব 
ছিল। তিনি যে গৃহে বাপ করিতেন, সেই গৃহে গৌর নিতাই, মা কালী, 
মা তার, ম। হূর্গা, মা সরস্বতী, ম। লক্ষ্মী, বাবা মহাদেব, শ্রীকৃষ্ণ ও বীশুদ্রীষ্টের 
ছবি দেওয়ালে লটকান ছিল। ত্াঞার নিকট হিন্দু মুসলমান ব্রাঙ্গ ্রীষ্টিয়ান 
কোন ভেদাভেদ জ্ঞান ছিল ন।। তিনি বিষ্ঠাক্স চন্দনে এক জ্ঞান করিতেন । 
তিনি বিশ্বে ভগবাঢুনর টিক্গাশ দেখিতে পাইয়াছিলেন,-তিনি ভগবানের 
বিশ্বময় প্রেমে মুগ্ধ হহয়।ছিলেন, তাই তিনি জাতি-ধর্-নির্বিশেষে ভালবানিতে 
পারিরাছিলেন,_সেই জন্তই আঞ্ধ আমর! তাহাকে ভগবানের প্রেমের অবতার 
হলিতেছি। 

মাড়ভাবে, সম্তানতারে, স্ত্রীভাবে, পতিভাবে, বন্ধুতাবে, সথাভাবে ওএবীরভাবে 

|" রিষ্যার করিতে পার যায়। মাতৃভাৰ অতিগ্তষ্ধ ও পবিষ্ব ভাব, 

গন কোন বিপদ নাই। সগ্বান উভীয়াঘফ়ক, উ্মৎ ফেশবজ্জ লেনকে 
গবানের/ মাতৃসাব "সন্ধে উদ্দেশ দেন 1 লক্ষল শিশুর যত তগবানকে 
সমবুত় মা আঁ নাষে লন্োধন এখং তাহার নিকট শিশুয় মত্ত পর্দা ও 





২৪০ তত্ব-মঞ্জরী | [অয়োদশ বর্ষণ দাকাদশ সংখ্য।। 


গীবদার করা এবং মাভৃপ্রেমে গদগদচিত্তে ভগবানকে সা মা বলিয়া ভাঁকিতে 
শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই দিন হতে প্রীমৎ কেশবচন্ত্র তগবাঁনের মাতৃভাক 
ব্রাহ্মলমাঞ্জে গ্রচারিত করেন । শ্ীরামকুধ্ঃ স্ত্রীলোক দেখিলে প্রণাম করিতেন, 
এবং তাঁহার মধো মাতৃশক্তির আবির্ভাব প্রত্যক্ষ দেখিতেন। তিনি ভগবানের 
নামে ও ভগবদ্‌-প্রেমের গভীর কথা সকল বলিতে বলিতে এবং গান গাছিতে 
গ|ছিতে প্রেমে উচ্ছলিত ও উন্মত্ত হইয়া! পড়িতেন এবং সমাঁধিগ্র হইউয়! জড় 
পুবলিকার স্তাঁষ নিশ্চেষ্টভাবে থাকিতেন । কথন বা তগবদ্‌-গ্রেমে হাসিতেন-- 
কাদিতেন--নাচিতেন। আবার কখন বা ন্ুরামত্বের স্তায়-শিশুর ভ্কার 
ব্যবহার করিতেন । 
যশোদা ভগবানফে সন্তানভাঁবে ভালবাসিয়াছিলেন, ভাই ভগবান কৃষ্চ 
দ্কক্তের প্রেম রক্ষা করিবার জন্য সম্তানরূপে যশোদাব গৃহে আপিগ্লাছিলেন । 
সত্রীডাব বড কঠিন। ভগবান কৃষ্ণ, রাঁপাঁকে ভ্রীভাবে ভাঁলবাসিয়াছিলেন 

এবং রাধা কুষ্ণকে ম্বামীভাবে ভালবাসিয়াছিলেন | রাঁধাকফের উজয়েক়। 
ধ্যে কি সম্বন্ধ, তাহ! পুরাণ মতে ব্যক্ত করিতে ছি-- 

প্যথা তঞ্চ ভেদোহি নাবযোজবিম্‌ | 

যখ। ক্ষীরে চ ধাবলাং ষথাগৌ জ্যোতি ॥ 

বথা পৃথিব্যাং গন্ধশ্চ তথা হং তয়ি সম্ভতম্‌ ॥ 

বিপা মৃদ| ঘটং কর্ত,ং বিন! ন্বর্ণেন কুণ্ডলম্‌। 

কুলাল ন্বর্ণকারশ্চ ন হি শক্তঃ কদাচন ॥ 

তথ ত্বয়া বিনা স্থষ্টিং ন চ কর্ত,মহং ক্ষম: | 

সুষ্টে রাধাবভূতা ত্বং বীজরূপোহহমচ্যুতঃ ॥ 


শা ঝী 








শব 


কু্চং বদস্তি মাং লৌকাত্বদৈব রছিতং যথ1। 
ভ্রীরুষ্চ তথা তে হি হুখৈৰ সহিতং পরং ॥ 
ভুঞ্চ শ্রীত্বঞ্চ সম্পত্তি স্বমাধা রশ্বরূপিনী। 
সর্বশৃক্তিন্বরূপাসি সর্কেষাঞ্চ মযাপি চ॥ 

খবং স্ত্রী পুষানহং রাধে নেতি বেদেষু নিণয়৮। 
স্বঞ্চ সর্বান্ঘরাপাসি সর্বকূগো হহমক্ষয়ে ॥ 

হৃদ! ভেল্সঃ স্থরূংপাহহং ভেনন্পাধি ছং ওক ॥ 
»সরীরী হ্বাহধ তদ। হদ্শ্দী নী | 


কান্তন, ১৩১৬ পাঙগ। ] ভালবাসা । ২৪১ 


সর্ববীজ স্বরপাহং ধদা যোগেন গুলারি। 
ত্বধ্চ শক্তি শ্বনপাঁসি সর্বস্্রীরপধারিধী ॥ 





(শ্কফজলা খে) 
জর্থ-_ 

“তৃয়ি যেখানে আমিও সেইখানে, আঁমাদিগের ভিতার নিশ্চিত ফোন ভেঙপ- 
ভেদ নাই। ঢাগ্ধ যেমন ধবলতা, অগনিত যেমন দাহাতা, পৃথিবীতে যেমন 
গন্ধ, তেমনি সর্বদাই আমি তোমাতে অবস্থিত। ফুম্তকার মাটি বাতীত ঘট 
গভিন্ে সক্ষম তয় নাঁলর্ণকার সোণা বাতীত কৃঞ্জল গড়িতে পারে না। তৃমি 
স্র্টির আধাবততা, আমি ভাত বীলরূপী। আজি যখন তোমা বাতীত থাকি, 
তখন আমখাক (লাক "কাষঃ বাল, আব তোমার সহিত থাকিলে “শরীর, 
বাল। তি শ্রী তমি সম্পন্হি তমি আঁপাব সকপিনী, সকালর এবং আমাক 
সর্ষশন্দিজ্মকপ! 1 তে কাপ । তমি শী আমি পুরুষ, বেদে উহা নির্ণয় করিতে 
পার না! চে ক্ষার | তমি সর্বন্মিকপ1, আমি সর্ফাকপ। আমি যখন 
তেক্ষঃশদবপ তূমি তখন জেসরূপা। আমি যখন শরীরী নই--তখন তুমিও 
অশরীরনী। ভে শ্ন্দবি। আহি যখন যোগের দ্বারা সর্ধজীবশ্বরপ হই 
তগ্চন তমি শক্ষিত্ববপ! সর্কান্টীকপধাবিনী তও |” 

ভগলান কুমঃ ও রাধিকার প্রোমর কথা পনালন । প্রোযের ভবায়া গ্েমিকও 
এক ভউষা যায়, ভ্তগতে আর দ্বিতীয় বন্ত দেখিতে পায় না। সমন্তই সেই এক 
ভগবান প্রে-_"একমেবদ্ধিতীয়ম্” দেখিতে পায়! 

ভগ্রি ও ভাতৃভাঁব গ্রেম বড় শক্ত । আজকাল আমাদের বর্তমান বাহ্গ-সমাজে 
ভাত ভগ্রিভান দেখিতে পাওয়া যায়। যখন মানব জগতে ভগবানের বিকাশ 
এবং প্রতি কীটাণু, পরমাণু পর্যাস্ত সেই চিদানান্গের শ্বরূপাংশ বলিয়া ৫গমিফেক 
মনে উপলব্ধি হয়, তখন ভ্রাতু ও ভপ্রি ভাধষের ভালবাসায় উপধৃক্ত হয়। 
কিন্ত আমীদেয় সে বিশ্বাস টৈ? আমরা অত প্রেমিক হইতে পারি কৈ” 
আসাদের সর্ধজীবে অঙ্গজ্ঞান হয় কৈ? “একব্রক্ষ ছিতীয় নান্তি” এ ভাক 
জাতক ? ভাই -বলিতেছি, ত্রাতৃ ও ভগ্নিভাবের 'ভালবাস! বড় কঠিন। 
জী তারে ও বীর ভাবে আাঁরে! কঠিন। ঠিক রাখা যায় লা। তবে এটা ঠিক 
নি প্রান যে, ফিনি যে পুথেই তাহাকে তালবাহ্ না মকলেরই যে লক্ষ) 

ই ভগবান, রাস উপদেশে বলিয়াছেন "ফেমন কাঁলীধাটে যেজে 
১ যা. দৌকান হাম, কেউ বা হেঁটে হার, কেউ হ! গান্তীক্ছে 


৯৪৭, তত্তব-মঞ্জরী | [ অয়োগশ বর্ষ এ কাশ সংখ্যা! 


(রা 


যায়। কিন্তু লকলেবই লক্ষ্য কালীঘাটে যাওয়া যদিত্তা্কার প্রেম লাগরে 
ডুব দিতে পাপ, ত্র দশ ভ্ালাব হরি, পাচলক্ষ শিব, তেত্রিশকোটা দেবতা, 
ইহার কিছুই দরকার হইবে না তখন লোধ হইবে প্তিনিই আমি” "আমিই 
তিনি ।” তখন সোমার প্লেমাস্পদকে পৃথক বলিয়া বোধ হইবে না-তখন 
তোমার প্রেমাস্পদ তোমাক সহিত 'মশিয়। যাইবেন। তখন তৃমি চানিদিকে বাছা! 
দেখিবে, তাঁহাতেই মিশিযা মাইতে ইচ্ছা হইবে, তাভাকেই আলিঙ্গন করিতে 
ছুটিবে। প্রেম জগতের সার, অমূলা পদার্থ, শ্বর্প হইতে প্রেরিত হয়--ধয়াকে 
প্র্ণে পরিণত করিবার জন্য । তাই ইংরাজী কবি গাহিয়াছেন-_- 
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গই বিশ্বরদ্াতের চারদিকে যাডা দেখিতেছ সকলেই প্রেমময় । সবই 
পরস্পর ভালবাস। দ্বারা আবদ্ধ থাকায় জগৎ ভগবানের যাজা। জগতের 
আত্িত্র প্রেমে। আমাদের আহার আসে প্রেমে, বায়ু বহে প্রেমে, বৃষ্টি 
পড়ে প্রেমে, শ্লোতশ্ব ভী চলে প্রেমে, সমস্ত জগত্বরন্ধাপ্ড প্রেমবন্থায় প্রবাহিত, তবু 
প্রেম কি জানি না তবু প্রেমময়ের পায়ে আত্ম-পাথ-মন বিসর্জন রুরিতে 
পারিনা । প্রেম কি এবং কোথ। হ”ক্তে আইসে, তাহার তত্বতল্লাস 
লই ন)। যাহার শ্রীপদ হইতে পতিভপাবনী গ্রেমপ্রবাহিনী গ্রেমগজর 
উৎপত্তি, তাহার বিষয় ন। জানিলে প্রেমের খবর জানিবে কোথা থেকে? 
সাহার তত্বও লইনা, প্রেমও পাইনা | কোন প্রতিদান না পাইয়া ভালবাসা, 
ব। কোনও প্রত্যাশায় লুন্ধ না হুইয়। ভালবাসাই প্রকৃত ভালবানা। এক 
সময়ে এই ভারত প্রেমের আকর্ষণে আক ছিল। জল যেমন এক স্থান 
হইতে নাড়া দিলে সমস্ত জলাশয়ের জল আন্দোলিত হইয়। উঠে, সেইরূপ 
ভারতের একদিন ছিল, যে দিন ভারতের এক প্রাস্তে কোন বিশৃঙ্খল 
ঘটলে আ।-সধুদ্র হিমাচলবাসী গ্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইত । আজ এক 
শ্রীস্তের কথা অপব প্রান্তরে পৌছায় না কেন? কারণ প্রেমের বন্ধন ছিপ 
হইয়াছে" প্রেমের টান বড় টান--তাই কবি গাহিদাছেন,দ্সাধে কি টেনে 
ছানে, প্রেমের টানে টেনে আনে)” 

যেখানে ভগবানে বিশ্বাস সৃলীভূত হয় নাই, সেখানে প্রেছ ধীড়াইতে 
পাকেনা। ভগবানই যে প্রেমের ভিত্তি। ভগখানে বিশ্বান জঙ্জিল ম'”-গ্রোহ ও 
হইল লা) ম্বতরাং ভালযাদো-_ভালবালো। বলিয়। চটিলে কেব্নট: ডি) 


ফণ্ন্ঠন, ১৩২৬ লীলা ।] ভালবাসা । ২৪৩ 
পপপপপাপপিপপপপাপাাপািাপপািপী পিপি টিপিপি পিপিপি 
প্রেষ পকিত্র নিত্য স্ঞগ্রদ্ছটিত গোলাপ ফুল সদৃশ--তাঙাতে ঘলিনতা 


বাই, তরলত1 নাই--পেষণ নাই--তাহাতে |ববাদ নাই--উদ্বেলত। নাইস” 
জাতে অপমান নাই। যেখানে পরবিঅতা এখং [নত্যতার অভাব, আর 
েখানে মলিনতা, তরলতা, পেষণ, বিবাদ, উদ্বেলতা ও অপমান আছে, 
€সথানে গ্রেম নাই। যদি সেখানে ফেহু গ্রেমের বাস মনে করেন, তরে 
সে প্রেম নছে,। সে মোহ। প্রেম--প্রেম ম্বরূপের সত্ব1--পবিআভামক়। 
পৃথিবীর কোন কলঙ্ক থে গ্রেমেম্পর্শ করিমাছে__ঙগে প্রেম কখন গ্রেমপদবাচ 
হইতে পারে ন।। আজকাল অনেকেই কলঙ্কিত মোহ কামকে প্রশ্ন দির!, 
তাংকে গ্রেষ নামে অভিহিত করির। থ[কেন। তাহার! দেখেন না যে আমাদের 
মধ্যে মলিনতা। তরগতা, বিবাদ, উদ্বেলত! ও অপমান আছে কিনা? বদি থাকে 
তবে জানিবে যে সর্বনাশ হুইয়াছে। তখন যিনি প্রেমরাজ্যের অধীর 
যাহার প্রেমে হৃুর্ধয কিরণ দেয়, পবন বাতাস প্রদান করে, চস্ত্র সুগিদ্ক 
জুসীভল। বশ্মিদান করিয়। স্থুধাকর নামে অভিহিত হয়,১-মন প্রাণ হাপদের 
সহিত্ত অন্তরের সমস্তটুকু তালবাস। তাছার পর্দে অর্পণ করিয়া প্রার্থনা 
করিবে”-"ছে গৎপতে, হে জগদানন্দ, হে স্থষ্টিস্িতি প্রপয়াধিপতি প্রেষময়, 
জামাদিগকে রক্ষা কর! আমাদিগের এ পাপকলু'ধত কাম মোহাদিয 
মধ্য দিয়া ষে প্রেম প্রবাহিত হইতেছে, সে মোহপুর্ণ প্রেম দূরীভূত করিস, 
তোমার পবিআ্াক্ষিত প্রেম দান করি! কৃতার্থ কর।” তাহাকে ডাকিতে 
ভাকিতে, তাহার নামে কাদিতে কার্দিতে চক্ষু পর়িকফার হইবে, মন খাডি 
হইবে, তখন আর জগতের আবর্জনাময় দৃষ্তী তোমার হদরপটে অক্কিত 
হইবে না। মনের মলিনতা। কাটিয়া যাইবে, হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইছে 
তখন বাহপগতের অপবিত্র কামমোহাদিপুণ ভাব তোমার হৃদয়ে গাব 
পাইহে না। তখন কেবল তাহার গ্রেমেই ডুবিতে ইচ্ছা! হইবে। তখ্ব 
জাকাত প্রেম জাসিবে,। প্রাণ মন, আশা ভরসা, ধ্ররৃতি নিবি বকলই 
ঝুড়াইবে--তখন আধ ভালবাসে! ভালবাসে! বলি ছুটিবে নং । 

». জে প্রেমের নামে কাম বিকার। সংসার শ্বার্থনখে শুদ্ধ 1” কেক 
না প্ৃুর্থ”এই মাত রব। সংসারে বাহাকে পূর্ব পক মহাগ্মন্‌ ব্যজিশ 
“বাশ্পত্ারগর” বলির! অস্থিহিত করিয়। গিয়াছেন, তাহার মধোও দ্যার্থ। যি 
গুধ্য়ই স্মা্ন বলিয়া জানিলাম,”তবে ভালবাদা কোথায় পাইব? ভাগবাল! কি 
বার্থ, ভালবাসা বি ই! কড়ি বিনিদস্? ভালবাসা কি ভোগ বিলাস? 


২৬৪ ত্্-ষঞ্জরী | [ অয়োদৃশ বরীএকাদশ সংখা। 





গ[লবাপ। কি এতই তুচ্ছ! আজকাল নমাঞ্জের ভালবাসা টাক কড়ি-টাক! 
কাড়র লঙ্গে ভালবাসার সন্বন্ধ। এখানে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের কথ! মনে পন্ে-. 
"্যাবন্ধিত্তোপার্জনশক্ত, স্তাধনিজপরিবারাম্থরক্ত ।” আপনারা কি বলিতে পারেন, 
আপনাদের কি ধারণান্ন আহসে, ভলবাসা যাহা শ্বগীয়--তাহ! কি অর্থের 
গর! হইয়া থাকে, লা ভালবাসা কথার ছারা সম্পাদিত হয়। মেলামেশার হ্থাস্কা 
কি প্রকৃত প্রেম লাভ হইয়া থাকে? যদ্দি তাহ।কে ভালবাস! বল! হয়, আময়া 
তাহাকে বলিব মোহ--কামপুর্ণ মোহ। 
শ্রচৈতন্ত কোন্‌ শক্তির ঘারা হিন্দু মুপলমান সকলের প্রিক্নপাত্র হইগ্লাছিলেন, 

কোন শক্তির ছরা মুপলমান হিন্দু বৌদ্ধ নান! সম্প্রণায়ের লোক তাহার বিচায়ে 
পরাস্ত হইয়া তাহারই উপদেশ বাক্য শিরোধার্য; করিয়া, তাহার প্রেমে মাতিয়া 
ছিপেন। চুন্বক সংঘর্ষণে লৌহ যেমন চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়, লৌহাকার ধারপ 
করিলেও তাহার আর লৌহ প্রকৃতি থাকে না, সেইরূপ প্রেমিকেন়্ মনুষ্য দেহ 
কি এক অভূতপূর্ব মাধুর্যোর সংঘর্ষণে এমন চু্থকত্ব প্রাপ্ত হয় যে, তাহার 
'াকর্ধণে আক হইয়া আবাল-বুদ্ধ-বনিত। স্টাহাকে ভগবানের অবতার জ্ঞানে 
তাহার প্রেমে মাতিয়া উঠে! ঠৈতন্তের় জীবনেই এইরূপ ঘটিক্লাছিল। "কোন্‌ 
শক্তির বলে ব্যান ব্যাত্রা “কৃষ্ণ কষ” বালয়! নাচিয়| উঠিয়াছিল ! কোন শক্তির 
তেজে মন্ত হন্তী প্রেমাবেশে আবিষ্ট হইয়ছিল! সে কেবল তাহার প্রেষে। 
প্রেমিকের জ্ঞান এইরূপ-- 

“অশ্নিষ্য বা পাদরতাং পিনট্রমামদর্শণা ন্র্খৃহতাং করোতু বা 

যথা তথ! বা ধিদ্ধাতু লম্পটোমত গ্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ | 
প্রেমিকের স্বভাব কেমন-- 

“চিনিন। তাহারে কভু, তবু তারে ভালবামি। 

দেখিনি কখন তারে, তবু মনে পড়ে হাপি ॥” 

গঠক । ফ্রৰের প্রেম দেখ__পঞ্চমব্যীয় শিশু এব, ভগবান বিষুঃর প্রেছে 

মুগ্ধ হুইয়। যমুনাতীরে মধুবনে প্রবেশ করিলেন ॥ এখানে ক্রুব সগবদ প্রেমে 
সনোমিবেশ করিলেন। শঞ্চমব্ীঞ্গ শিশুর কঠোর ভগবৎ-প্রেমে -ম্দী 
সুত্র স্থাবর জঙ্গল ও সমণ্ত বিশ্ব প্রেমাপত হইল। ইচ্জাদি দেবগণ গাহার 
ভপস্তার ভীত হইয়া মন্তরাপূর্বক মায়াঘার! হুনীতির দপধারণ করিয়া ধ্ষের 
নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার তপস্যা ভঙ্গ করিবার অন্ত নান! উপায়/উত্তাবন্‌ 
হায়তে লাগিলেন। বিদ্ধ ভগবদ-প্রেমে সমাহিত গবের অন্ত বিষে য় 


ফান্তন। ১৩১৬ সাল।] ভালবান! । ২৪৫ 


কিছুতেই চিত্ত আকর্ষিত ইইল ন। ্রুব তখন আত্মমন-প্রাণ সমত্তই সেই 
প্রেমান্পদের সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছিলেন--তাহার ধ্যান, তাহার জান, তাহার 
মন, তাহার প্রবৃত্তি সমস্থই তাহার প্রেমাম্পদকে অর্পণ করিয়াছিজলন )-- 
তাই শ্ুনীতির শত চেষ্টা বিফল হ্ইল। তখন তাহার প্রেমাম্প? খুবের 
নিকট অ(নিয়| বলিলেন-_-“বৎপ! ঠোঁমার প্রেমে আম প্রীত হইয়াছি, 
অভিলযিত বর প্রার্থন। কর।” গ্রুব তাহার প্রেমাস্পদকে দর্শন করি! 
বলিলেন_-“বর্দি আপনি প্রীত হইয়া থাকেন তবে এই বর দিন, যেন আঙি 
আপনার প্রেমে নাশাদন মগ্র থাকিতে পারি; আমি বালক, আপনার প্রেমে 
মাতিধার ক্ষমতা আমার নাই।” গ্রৰব তাহার ঠ্রেমাস্পদের নিকট কি 
চাহিলেন ? “তাহার প্রেমে মাতিবেন !” রাজ্য সম্পদ কিছুই চাহিলেন না-- 
কেবল তাহার প্রেমে নিশিদিন মগ্র হইতে চাঁহলেন। যে চরণ সেবার 
জন্য তাহার হদয় পিপাপাকুলিত হইয়াছিল, যে বদন |শরীঙগণ করিবার জন্ 
তাহার নন কাতর হৃহয়াছিপ, সে চব্ণ স্বো,- সে ব্দন নিরীক্ষণ করা,--- 
তাহার মনে থাকিল না, তিনি কেবল তাহার প্রেমে মাতিতে চাহিলেন। 

প্রহলাদ হ্তীপদতলে পতিত হইয়াও তাহার প্রেমাস্পদকে ভুলিয়াছিলেন 
লা--হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে নাঁন। প্রকার ক, নানা একার উতৎপীড়ন করিয়া" 
ছিলেন, কিন্তু বালক গুছলাদ অবহেলে সমন্তহ সহা করিয়াছিলেন, কেব্ৰা 
তাহার মে মা।ততে পারযাছিলেন বলির । তান সমস্ত জগতম্য় শ্রহরির 
বিকশ দেখিতে পাইয়াছিলেন, জগতমন্স তাহার বিশ্বগ্রেমে আগ্নস্ত উপলব্ধি 
ক্ষরিয়।ছিলেন। তাই স্কটিক-্তস্তেও তাহার প্রেমাস্পদকে দেখিয়াছলেন। 

হে আমার গ্রেমিক সাধক! জগতই যখন ভগবানের প্রেমরাজা 
তখন তুমি যাভা "কব, সবই যে তোমার প্রেম। তোমার জন্ম মৃত্যু 
সবই ভালবালা! তোমার জন্ম হইলে তোমার আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ আনলে 
জঅ।ব্হার! হুইলেন। তাহাদের মন আনন বিহ্বল হইল, তাহারা যেল্‌ 
আকাশের চাদ হাতে পাইলেন। সমস্ত রাত্রির অন্ধকারের পর যেমন পুর্বীকাশ 
রভিজ্জা ধাযণু করিলে মোণার দিনমণি হাসিমুখে দেখা দিতে থাকেন, 
মেঘমালা ধেমদ পবন সঞ্চলনে মুছ্মন্দগতিতে অগ্রসর হইয়! তাহার 
অভ্য্থনার। জন্য উপান্থিত হঃ*ও উদ্দ্পকাস্তিতে স্ুশোতিত হইয়া ভৃমগ্ডলে 
তা গম প্রচ করে, এইরূপ তোমার আত্মীয় বন্ধুবাদ্ধবগণ তোমার 
প্রেম হইয়া শুতিবেশীমণ্ডলীর নিকট তোমার জন্মবর্জা গ্রচার করিলেন 


ঙৎ 





২৪৬ তত্ব-মগ্জরী | [ত্রয়োদস বর্ষ, একাদশ সংখা1। 


ক্রসে তোমার বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জগতে তোমার ভালবাসার প্রসার হইতে 
লাগিল। ক্রমে পল্লী, দেশ প্রদেশাদিতে তোমার ভালবাসা প্রবাহিত হইল। 
তখন তুমি চারিদিকে যাহ! দেখিতে লাগিলে তাহাতেই ভালবাসা উপলব্ধি 
করিতে লাগিলে। যখন তে।মার তালধাল। সমাজ, জাতি ধর্ম, দেশে বিদেশে 
সর্ধজই নিস্তার হইল, তখন ভালবাসা যে স্বগগা় বস্ত তাহা বেশ ভালরূপে 
বুঝিতে পারিলে। তখন জাতিধর্মনির্বিশেষে তোমার ভালবাগার প্রসান্ 
হইল। সমস্ত জগত এক হইল। তখন প্রতি অথু পরমাণু পর্যাস্ত তোমার 
বলিয়া বোধ হইতে লাগিল) তখন পর মন বেদনে, পরছুঃখে আপনার ছুঃখ 
বলিয়! বিবেচিত হইল। ভুমি তখন জগতব্রপ্ধাণ্ডে প্রেমাস্পদের প্রেম দেখিতে 
সমর্থ হইলে । মুছ্যুনক্ধে৪ যে ভালবাসা । তুমি মরিতেছ, সে মরিতেছে, সকলেই 
যে পেই গ্রেমন্বরূপের নিকট পৌছাইতেছে, সকলেই যে সেই (প্রমস্থবপের সঙ্গে 
মিশিতে চলিয়াছে। ন্তরাং মৃত্ুও যে আনন্দ! মৃত্যুও যে ভালবাসা । 

ছে আমার প্রেমিক সাধক এই ভালবাস! যাহ! স্বীয়, তাহাকে লোক- 
গত, সমাজগত, ধর্মগত করিলে চলিবে না--যখন তুমি ভগবানের এবং জগত . 
যখন ভগবানের বিকাশ-_-তখন জাতিধধ্মনির্বিশেষে ভেদাভেদ 'ভুলিয়। 
আত্মাভিমানকে বিসর্জন দিয়া ভালবাসায় সমুত্রে নিমগ্প হইতে হইবে। 
ভাবনা কি? তোমরা যে সকলেই সেই পবব্রর্জের। ভোমরা যে সকলেই 
সেই ভগবানের বিকাশ) এস আমারা ভ্রাহাকে ভালব।সি, ধাহার কৃপায় 
এ জগত ত্র্গাপ্ডে 'আমি” মান্য বলিয়া জীবজশতে শ্রেইত্ব স্তানেব অধিকারী | 
জন্মাবধি ধাহার ক্রোডে রহিয়াছি, জন্মব্ধি যাহাধ লালনপালনে বন্ধিত হইয়! 
অগতের নিকট আমি মাসষ। এখন মগষের মনুষত্ব দেখাও। মলে রেখো 
তুমি পণ্ড নও । পণ্ড প্রবৃত্তি ত্যাগ কর? যখন জীব ভগবানের অংপ-_ 
জবগত হুইয়াছ, যখন বিশে ভগবানের বিকাশ উপলব্ধি করিয়াছ, 
যখন ভগবানে তোমার বিশ্বাস ও ভালবাসা জন্মিয়াছে, তখন এ রপে 
জমী কাহার? প্রেম ধাহাদের অস্ত্র সাম্য ধাহাদের রণনিনাদ, সত্য 
বাহাদের আশ্রয়, আর প্রেমাম্পদ ভগবান ধাহাদের অধিনায়ক, তাহারা 
কি কখন প্রেমরণে পরাজিত হইবে? ইহা সত্য যে, আময়। স্কলেই 
কষুত্র, আমাদের শক্তিও ক্ষুদ্র। কিন্তু আমা যে সেই মহাণক্তির অংশ। 
আমাদের ভালবাসার প্রঘারিণীশক্তি যে তিনি” । আবার ইহাও: সভ্য "খন 
সেই ক্ষুত্র মানবের ভিতরে অনস্ত প্রেদশক্তিকণ! প্রবেশ করিয়া ভাহার 


ফাল্তুন, ১৩১৬ সাঁন্ক। ] ভালবান! । ২৪৭ 





পাপ পপীিপাপাসপপীপাপ পাশপাশি পা পিপিপি ঠা হট সালা পাপা পাগলা 


প্রাণক্কে অনুপ্রাণিত করে, তখন সেই ক্ষুত্র মানবের ক্ুত্রত্ব কোথায় পড়ি 
থাকে৷ তখন তাহার যায় এক বাক্তির শক্তি ও অসীম তেজ দেখিয়! 
জগত অবাক্‌ হইয়া ঘাঁয়। এ্রীকলে বলীয়ান হইয়া মহাতা "পার্কার* লক্ষ 
লক্ষ শন্তি পরিবেষ্টিত হইয়াও ভীষণ দাদত্ব প্রচার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
হইয়াছিলেন। এই অনস্তশক্তির আভা অন্তরে প্রতিভাত হইলে ক্ষুদ্র বালক 
পর্যাস্ত এত শক্তির অধিকারী হয় যে, তাহার কনিষ্টুলির আঘাতে গুহ 
গ্রান্তরময় গিরিরাঙজ শুনে মিলাইয়] যায়| 

যাহার হাদয়ে গ্েমবন্া প্রবাহিত তাহার নিকট শক্র মিত্র ভেদ নাই-- 
শক্রও তাহার মিত্র । পাঠক । মনে করুন, আপনার সহিত কাহারও 
ভালবাসা হইয়াছে, আপনার শক্র আপনার অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিল; 
আপনার মধ্যে যে পথ শিখিলভাব ধারণ করিয়াছে, সেই পথ লইয়া 
আপনাদের মধ্যে কুংসা রটাইতে লাগিল । শকত্র মনে করিতে লাগিল, বড় জঙ্খ 
করিতেছি; কিন্তু কি হইল--আপনাদের মধ্যে ষে তরলতা ছিল-- আপনাদের 
মধ্যে যে গলদ ছিল--তাঁতা শত্রুর শক্রতীয় কাটিয়া! গেল। প্রেমের থে বেড়াটা 
অ!লগা ছিল, তাহা শত্রু কর্তৃক শক্ত হইল। আবার দেখুন, যীন্তর শক্রুয়া 
বীপ্তকে মারিয়া ফেলিয়। ভ্তাবিল, কণ্টক গিয়াছে; কিন্তু তাহার শক্ররাই ছে 
মিত্রের কাঁজ করিল! তাহাব মৃত্যুর পর তাহার প্রচারিত মত চারিদিকে 
মানিয়া লইল। তীহার জীবিত থাকার সময় তাহার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল' 
না, শক্রুর পক্রতায় তাহা ঘটিল। নুৃতরাং শক্র কোথায়? বীশুর শক্ররছি 
যে মিত্রের কর্ম করিল। আজ সমাজে ও ধর্দে যে সকল শক্রর শত্রত্ত! 
দেখিয়া ভীত ও প্রস্ত হইয়া নীরবে কালাঁতিপাত করিতেছ, যদি ভালবাসা 
ক্ষমতা থাকে, ঘর্দি প্রেমাম্পদে বিশ্বাস থাকে, যদি সর্ধজীবে সমপ্রেম থাকে, 
তবে দ্রেখিবে যে্তোমার শক্ররাই মিত্রের কাজ করিয়াছে। 


বরঙ্গচারী দেবব্রত । 


১ 


| 


০ 


তত্ব-মগ্ীরী | [অয়োদশ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা । 











( ঈশ্টীবিবেকাননা স্বামি পাদানাং জন্মোৎসব হিঘৌ |) 


বন্দন। | 


মুর্তমহেস্বরমুজ্জল ভাঙ্কবমিষ্টমমর-নররন্নাহ। 

বন্দে ব্দেতগ্কু মুজবিত গঠিত কাঁঞ্চন-কমিনী বন্ধং ॥ 
কোর্টিভানুকর দীপ্তটসিংহমজে! কটিতটকৌ পীনবন্তং 
অভিরভিভ্ঙ্কার নাদিতদিউ মুখ গ্রাচণ্ড তাগুবনৃত্যং-- 
ভূক্তিমুক্তি কৃপাকটাক্ষ। পেক্ষণমঘদলবিদলনদক্ষং 
বালচন্দ্রধবমিন্দুবন্দ্যমিহ নৌমি গুরু বিনবেকানন্দং ॥ 


জন্ম | 


নিরাধার আকাশবিষ্তাব স্থির হ্থ। সুযুণ্তুর ছায়। 
রবিশশী, জ্যোতি জালে মিশি, স্থিত যেই নির্লেপ সন্তায় ॥ 
দেশকাঁল, ছন্দন্ুরতাল, সুবিশাল যে অথপ্তে লীন্‌। 
লুগ্তুদত্া, কার্ধ্য-কা র্ণৃতা, বিচিত্রতা- তরঙ্গ-বিহীন্‌ ॥ 
গতিশন্ত, জ্যোতি অগণ্য, মহাশুগ্ঠ নাহি স্থষ্টিভ|ন্‌। 
অগ্রভর্ক অজ্ঞেয় জগৎ সুপ্ত যথা সহ মহাপ্রাণ ॥ 
মহান্ডতে।ম, মকমেরব্যোম, সুর্যালোম অভিন্ন হ্থায়। 
জ্ঞাত জ্ঞান্‌ ছুক্ে য় মহান একপ্রাণ, যে ভূমআত্মায় ॥ 
দিগ্‌ দেশ কালে, জ্যোতি জালে, গ্রথসে যথা আধি!র পলক্কে 
বারম্বার স্থগনসংহার শ্বপ্রসম ঘথায় ঝলকে ॥ 

আছ বসি, কে তুমি সম্্যাসি, হেন দীপ্ত অথগুষগুলে। 
যোগামীন সমাধিবিলীন সুপ্ুমীন মহানুধি জলেশ। 





গেহুভরে, কে ডাকে অদূরে রাখিবারে লপতপোধ্ান্‌। 
প্রাণপণ--মহাঁআকর্ষণ-_-ব্ুঘোঁষ "জীবের কলাধশ,? ॥. 
ভাশ্রিলনা! সমাধিসাধনা তবু ম্ধ অথগ্ষাত্বাকস। 
ধ্যানস্থির অনমিতশির মহাবীয় নাহি কিনে চান, 


কান্তন, ১৩১৬ স্4৪1] জন্মস্থৃতি | ২৪৯, 


সখ 


ও | 





শশা লালা পিপল | উপ লিপ পে পপি পিপল | শাপলা 
এ৯ চপ ১৮ 


দয়ময় শঙ্গিতহৃদয় পুনঃ কয় চল মম সনে। 

ঘোরঘন কামিনী-কাঞ্চন আবরিল আত্রঙ্গ ভুবনে ॥ 
হহাকার, ভীতি কাভিচার, ধর ভার না সহিছে আর । 
ধান ছাড়ি, উঠ ব্রতধারি, সহকারী হও হে আমার ! 
লবিস্ময় অরুণ উদয় মুহাঞ্জয় চাহে তীর পাকে। 

আন্ত! শিবাধার্যা, তন কাঁর্ধা, সাধিব ভে জীবের কল্যাথে। 
অলক্ষিতে জনম জগতে উভয়েতে আঅলম্ষা মিলন । 
ভাগ্যবান পায় চক্ষুদান, মর্ডে হেরি নরনারাযুণ ॥) 


নিক 


পুণ্যস্মৃতি। 


আজি তারি জনতিথি স্থিতি ধার ব্রহ্মধামে । 
মিলেছি হেথায় সবে তীাহাঁবি পবিত্র নামে ॥ 
ন্মরি তাঁর গুণগ্রাম, নিয়ে তাঁর পুণ্য নাম, 
পবিত্র হইব সবে---করিব জীবন পণ ) 
তদুদ্দিষ্ট উপদেশে গঠিতে নব-জীবন ॥ ১। 


জ্ঞান ॥ শোন নাকি দূরে তার সিংহ-ভৈরব-গঞ্জন ? 


"তত্বমসি” মহামঞ্্রে ধবনিত-পূর্বব-গগণ ॥ 
ভারতের চারিধারে, মহালাগরের পারে, 
উঠিয়াছে মহারোল----মহামন্ত্র আরাধনা | 
নাহি খুঁক্তি পক্িব্রাণ আত্মাবলম্বন বিল! ॥ ২। 


দৃঢচভক্তি মি ভর, শবণাদি গ্রায়োল। 

মলন সহদদে পরে হয় নাত দরশন ! 

দু মহালিংহ তবে। পুন জাঁগিয়া উঠিবে, 

ভঙ ভীতি যাবে টুটি যাঁবে জন্ম মৃত্যু জর 
'্ডিয়ভি বজনা্গে কীপিবে লাহ্বর ধর] ॥ ৩) 


আব্বাজ্ঞানহীনতার় ক্লীবতা প্রশয় পেয়ে । 
ধ্দু কপ! নীতি নিষ্ঠা সকলি দিয়েছে গেঙ্ছে॥ 


২৫০ তন্থ-মঞ্জীরী। | আয়োদশ ভুঁৎ একাদশ মংখ্য।। 


সম্পাদিত কলা পি কপশাপপা ৮:৯৯ শািশিটি পা ৯ শশী তিশা পাপা ৮টি শট পাপা তািাপপিশিিশপিপপীলপিপান০৮ লিসানি ওপপসপাশী শি 
৮৮৯ স্পা 


গ্যে দিকে ফিবিয়ে চাই, প্রাণের প্ন্দন। দা 
বলিতেন প্রা সদা মৃত-কম্কালাস্তি পরা ] 
শ্রন্ধাহীন-কর্মাকাঁও অতীত শ্মৃতি জাগায় ॥ ৪1 


বলিতেন গ্রভু মোরে দ্মেহভরে নিরবধি । 
পান নাঁচিকেতা-শ্রহ্ধা আহ্মজ্ঞ।ন্‌ চান যদি” | 
ন।ভি জীব-পরিত্রাণ, বিনে আত্মতত্বজ্ঞান্‌ 
জ্ঞান-নিষ্ঠ হ'লে তবে কর্দে হয় অধিক।র। 
পদে পদে বিস্বলন জ্ঞানের অভাব ধার | ৫। 


কম্ধ ॥ তনয় হইলে মন লয় করমের পার! 
ফলাফল বিচারের আবগর নাহি তার ॥ 
সেরূপ করমে যাব, হইয়াছে অধিকার, 
সে হয় নিষষাম-কম্্রী জগতের হিতকারী। 
শহেতুকদয়াসিন্ধ দীনবন্ধু ভবতরি ॥ ৬। 


ভক্তি ॥ যথার্থ ভক্তির রূপ সর্বাড়তে সমজ্ঞান্‌। 
আঁচগালে প্রেম যাঁর সেই ভক্ক মতিমান্‌ ॥ 
ছঃখী দরিদ্র মহান, ভূতে ভূতে ভগবান, 
জাঁনিয়া যে সেবা করে সেই ভক্ত শ্রে্ঠ হয়। 
মুক্তি করতলে তাঁর পবার্থে যে দেহ বয় ॥ ৭। 


ভক্কিতে গৌঁড়ামী, আর জ্ঞানে শুফ তার্কিকত1। 
ইতেই বন্ধের বীজ, স্মজে সাহ্জবায়িকতা ॥ € 
অবরুদ্ধ আোতপ্রায়, অকালে পচিয়! যাক়্, 
পুতিগদ্ধে মমাচ্ছ্ হয় কালে পথ-মত। 

উভয়ে সতর্ক হ'তে আঁদেশ দিতেন কত ॥*৮। 


করমে অশেষ ঘন্ধ ফলাকাজ্জ। নাহি যায়। 
হঙ কেন সাবহিত কর্খ কর ধরি কায়। 

মঠ করি এত ভয়, প্না জানি অ্সিতে হয়” 
বলিতেন বার বার প্রড় গুণকর্মৃহীম | 

জীবে ক কথ! যার! কাযকাঞনমলন্‌॥ ৯। 


ফাঙ্টল, ১৬১৬ সাল। 1 ফাকর লালনসাই । ২৫১ 


সপ শক স্পা স্পা পা টিপি পিস্তল. 


পপ লাল লাশ পপি? | পিপি 





যোগ ॥ একাগ্র হদষ্ট যার হুঙ্গপথ নুষুয়ায়। 
চক্রে চক্রে জ্যোতি হেরি তবু মে উঠিয়া যায় ॥ 
অলৌকিক্‌ শক্তি পেয়ে, যে যে!গা থাকে সহিয়ে, 
যোগ মার্গে সে মাধক অন্তে পবহার্থ পায়। 
যোগপথে বহু বিদ্ধ সিদ্ধ গমাদ ঘটায় ॥ ১০। 


কায়মমোবাক্োে যেনা যে পথে কবে সাধনা । 
বিলম্বে কিশ্ব! অচিরে পুর্ণ তাহা বৰ কামনা ॥ 
উদ্দাম উন্যান্ত যেই, পরমার্থ লভে সেই, 
মত-পথ-ভিন্নতায় কিছু নাঙ্ছি আসে ঘায়, 
আত্মজ্ঞান লাভে তারা নাহি হয় ব্সন্তরয় ॥ ১১। 


নিজের জীবনে গা এই তত্র বুঝাইতে। 

আদিলেন দেহ ধরি অথওমগুল হতে ॥ 

গুরু কার্য নাধিণারে, আগি তিনি ধবা পরে, 

জন্ম লভি করিলেন স্থপবির্ন ধরাধাম। 

গাও সবে আছি ্ীবািবেক!নন্দ পুণ্য নাম ॥ ১২। 


যাহার জীবন্‌-গাথ! পবম পুণ্যের খনি । 
একধারে ক্ঞান-তক্কি-কম্মর্বীর-চুড়ামণি ॥ 
তাহাবি চরণ যুগে, ক্রীতদাস যুগে যুগে, 
“বাঙ্গাল গ্নেহের আখ্যা দিলা যারে গুণমণি। 
জনগ্তথি পুজি সেই শার্থক মানে জীবনী ॥ 
উশরচন্ত্র চক্রবর্তী, বি, এ্র। 


ফকির লালনম”।ই | 
(পূর্ব প্রকাশিত ৫৮ পুষ্ঠার পর) 


লালন গৃহে গিয়া দেডিলেন,-শ্বীয় স্ত্রী বিধবাবেশধাদিণী, ব্রঙ্গচাগিলী। 
খুর্ণনলেন, তীহার শ্রান্ধক্রিাদি গল্পন্ন হইয়া গিম্লাছে। দেখিয়া শুনিয়া 
ঠ 
লালন হৃদয়ে কেমন একটা দারুণ যাতনা শনুন্বন করিতে ল।গিলেন, জস্তরের 


২৫২ উত্ত-মগ্জুরী | ৭ ভ্রম ন্ধ, একাদশ সংখা! । 





অস্তস্তলে কেমন একটা ভীষণ আঘাত, কেমন" একট! দুর্ধ্বিসহ বেদনা 
উপলব্ধি করিতে লাগিলেন! লালনকে দেখিনা তাহার পিতামাতা আত্মীর 
স্বজন সকলেই যুগপৎ স্তক্তিত বশ্মিত ও পুলকে পুর্ণিত হইলেন। লালন 
তাহাদিগকে কৃতজ্ঞ হৃনয়ে মেই হৃদয়বান, দেখচরিত্র মুসলমান ও তাহার 
দেশীশ্বরূপিণী দ্েহময়ী গৃহিণীর লেবাশুশ্রীষা। ৪ করুণার বার্তা জানাইলেন। 
আর শ্বীয় পিতার নিদাদ্তা ও নিম্মমতার কথা বলিতে বলিতে লালন 
বাম্পরদ্ধক হই, ক্ষণকাল নির্বাক হহয়। রহিলেন। হন্দুর কঠোন নিগ্নমে 
লালনের বঙ্গ [পতৃগৃহে প্রবেশ করিবার আঁধকার নাই, লালন আজ [পতার 
যবন্ধণ গৃহে যাহবাপ মধকার হারাইয় বাসয্াছে; কেশ না, লালন আজ আর 
হিন্দু নাহ । লালন মান্প মুপগমাশ, লালন আজ যধগ । লালন আজ মুসলমান 
কি ভাগাবান, তাহা কে বালিতে পারে? 

এ কালের মভ সে কালের হিন্দুসনাজেন্প বন্ধন এত শিথিল হইয়া পড়িয়! 
ছিল না। সেসময় কেহ যদি নাযন্ধ খাদ্য বা অথাদ্য ভোজন কাগিত, আর 
সেই সংবাদ যাণ সমার্জের কণকুহরে পোছিশ, তাহ] হইলে তাহাকে সমাঞ্- 
চ্যুত বা দণ্ডাহ হহতে হইত। সমা্জরক্ষক গ্রামবাসা ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতগপ 
ললনকে কহিলেন-_-“লালন ! তুমি যখন যবনের অগজল গ্রহণ কারয়ছ, 
তখন তোমাকে প্রাসশিিআ্াহ হহতে হুহবে। যখাগীতি স্থতিশান্তরসম্মত 
প্রারশ্চও দ্বারা শুদ্ধ ও পাবএ হইলে, সমাজ তোমাকে গ্রহণ করতে পারে। 
তদৃত্বপদে লালন বলিলেন, “আগ আমার সমাঙ্জে কাজ নাই, আর আমার 
জ[তি-কুপে প্রয়োজন শাহ । জাতর “বেড়ার” মধ্যে--কুলের গঙ্ীর ভিতর--. 
সমাজে? কূপের মাঝে আর আমার [তগাদিকাল অবস্থান করিবার লাধ 
ন[ই।" মনে হয় লালন এইভাবে অণুপ্রাণিত হহয়াই একদিন গাহিক্নাছিলেন--. 

“কুলের বৌ হয়ে রে মন! আর কতাদন থাকবি ঘরে। 
ঘেম্টা ফেলে চল্নাকে যাই সাত বাজারে ॥ 
কুলের ভয়ে কাজ হারাবে, কুল কি তোর সঙ্গে বাষে, 
সে দিন, তুই পল্তাবি, শ্বশানে নিয়ে, যে দিন ফেলবে তোকে ॥ 
দিস্‌ না তুই আচার কড়ি, হও গিয়ে নাড়ানাড়ি, 
তোর--দুরে যাবে কর্মফল, থাকবি ভাল এ নংলারে ॥ 
কুগের মান যেজন বাড়ার, গুরু কৃপা সে নাহি পার, 
ফাঁকির লালন থাকে ফাত্বার বেড়ান কুল ঢেকেরে 
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খরৃতই ভাই, 'জাতিষ্ছে কেবল কর্মভোগ । জাতিফুল কখনও তগব!লের 
সন্ধান বলিয়! দিতে পারে না। বন্ধন ছাড়া মুক্তির পথ দেখাইতে কখনই 
সমর্থ নহে। তাই অমৃত ভবন ভগবানের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্রজের 
বরঙ্গাঙ্গন।গণকে, ভগবত প্রেমবিরোরী বঙ্ধন্কারণ জাতিকুগ লঙ্জ!-ভ।কে পরিত্যাগ 
করিতে হহ্য়াছিল। ভগবান ত "ভাই, জাত অজাতি বুঝেন নাঁ। যেশর্ণাগুত 
হয়, ভগবান তি তাহাকেই আপন শাস্তি জ্রোডে আশয় প্রদান করেন। 
যে ভক্, অগয়াপ ত তাই, ভাহব্হ অধীন 1 ভন্তরা লালন এক স্ময় 
৭1হয়াছিলেন৮- 
অগলাথে দেখতর গিয়ে। 
চগালে এনে দেয় অন্ন, ব্রাঙ্গণে ভাই থাষ চেঙে॥ 
ধা 9 জগন্নাথ, পে চনেনা জাত আজাত, 
ওকে অধীন মে-- 
হুরাচারী কুলবিচার্গী থখ্ণায়ে দেয় চস দুর কারে। 
ফোলা [ছল কুবীর দাস, ভাগ “তেটডনী” বারমাস, 
উঠছে উ্থলিয়ে_- 
ফেই পতোপ্ডনী” খায় যে পণী, লে আছে মাকুর দর্শন পেয়ে ॥ 
জাত 7) গেতে পাহনে হ'ব, কি ছাপ একটা গৌরব করি, 
চুসণ বালয়ে 
পালন কয় জাত ভাতে পেলে গুডাতান আগুন দিয়ে ॥ 
লালন ধর্দেকেশে গুহ তাপ করিয়া ফকির সাজিতে কুতসংকল হইলেন । 
পিতা লালনকে গচত্যাগ্ করিতে বারশার নিষেধ করিছে লাগিলেন। 
আত্মীয়ম্বজন বন্ধুঙ্গীন্ধং লাপ্নকে গৃহে থাকিবার জন্ত কত কাতর অনুয়োধ 
করিতে লাগিলেন । ছাধ্যার চক্ষের সহশ্রধারা লালনকে গৃহে অবন্থিতির 
প্রার্থনা গন বা, লাগল । জননী কপালে করাধাত করিয়া বলিলেন, 
"পালন । তুই যে আমার হাগালথ! একবার হাবাইয়াছিলাম, হট্লান ধন 
ক্ধগবান আষাকে দিগাইগ্জা (দিনাচছেন। আব তোকে ছাড়ি "না এই 
বয়সে ধর্দোদেশে ভুই কেখাগ মাই!ব! মায়ের প্রাণে ব্যথা! দিয়া, মাকে 
চিরছুঃখক্ধাগনী করিয়া, কোন্‌ আাদে বট! সংসার ছাড়য়। ফকিতু 
সঞ্জীবু! তোর সংসার ত্যাগের কথা শুনিষা ঝি বাগ! আম স্থির থাঁকতে 
পার? আমার যে বুক ছিড়িয়া যাইতেছে) মায়ের কথ। রাখ। মায়ের 
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প্রাপে কষ্ট দিয়া, মাকে চিরছুঃখিনী করিয়া, ৌমাকে অকুল পাথারে 
ভাদাহম়! দিয়া কোথাও বাস্ন! বাপ! লালন তুমি ত আমার অবুঝ ছেলে 
নও ভান ত বাপ, মায়ের কথা বাখাঁও ছেশর পরমধন্ম। ধন্ম কম্ম 
করিতে হয়, বাপ! ঘরে বসিয়া কর। জননীকে পোকে দুঃখে রোদন 
কারতে দেখিয়া ভ্বদয়বান লালন অগ্াসক্ত নয়নে, কন্ধকণ্ে মাকে বুঝাইতে 
নাগিলেন-মা ! আর কাদ কেন? পুর্ধেই ত আমাকে চিরবিদায় দিয়! 
অনেক কীদিয়াছ! তোমারা ভ মনে প্রাণে জান মা! আরম ইইলোক 
পরিভ্যাগ করিয়াছি । তাহাই এখন মনে করিয়া রাখ নাম! আমি যদ 
দেশে ফিরিয়া না আমিতাম, তাহা হইলেত মা সমস্তই সহা হইত। মা! 
আমার জন্ত তুমি অনেক কষ্ট, অনেক কেশ সভা করিয়াছ, আমার নিগ্নেগ 
শোকে অখেক কাদযাছ। শিষেধ করি মা! আর কাদিও না। আর 
চক্ষের জলে ধরাতল পিত্ত করিও না। ভগবানে নিডভর কর, হরিনাম 
জপ করু। সকল দুঃথেব, সকল কষ্টের অবসান হহবে। মা। এস্ংসাবে কে 
কাহার জননী? শুধু মা! মিছে মায়ায় আমার আমার করা। আমার বলিতে 
মা! এ সংসারে একমাত্র জগদীশ্বর ! মা! তাহাকে ভাক, হৃদয়ে আরাম, প্রাে 
প্রকৃত শপ্তি পাইবে । আমি ত মা! ভগবানের নামে, ভগবানেৰ প্রেমে ফকির 
সাজিব, স্থির সংকল্প করিয়াছি । মা! আমার এ সপিচ্ছায় আর বাধা দিস না! 
মা! শাস্ত হইয়! ধন্মপথবাত্রী তনয়কে আশাবাদ কর যেন ভাহার মনোবাসল।, 
হৃদয়ের অভিলাষ পূর্ণ হয়। মা) তুম যান বাচবা আছ, তভাপন মধ্যে 
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মধো, যদ জীবনে বাচিযা থাকি, এক একবার আসিয়া তোমার চরণ দশন 
করিয়। যাইব।” এইঝপ ভাবে মাকে সাস্বনা করিয়া, লালন মায়ের পদ্ব- 
যুগলে প্রণত হুইয়া কিছুক্ষণ টুণ করিয়া রহিলেন। ৭রে একটু সবর্পে 
বালক লালন আত্মীর শ্বজনফে বলিলেন--“আমি যখন একদিন মুসলমান 
ধর্মে দীক্ষিত হইব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি, তথন আর কেহ আমাক 
হিন্দুরু গৃহাশ্রমে রাখিতে সক্ষম হইবেনা। আর এ সংসারে শ্ত্রীপুত্র লইয়া 
মিছে খোৌকানকারী করিবারও অণুমাত্র ইচ্ছা রাখি না; আর এ সংসারে 
থাকিয়া কাহারও এন্তেজারি করিতেও চাহি না। মহাম্থতব লালন এক 
সময় এই মম্মে একটী গান রচনা করিয়া প্রাণের আবেপ্রে গাহিমার্ছিলেন-. 
দেখ না মন! ঝাকমাতরি এই ছুনিয়াদারি। 
পরিয়ে কৌপীন ধবঞ্জা, কি মঞ্জা উড়ায় ফকিরি॥ 
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যা কর তা কব বে মন, তোমাব পাছের কথা রেখ স্মরণ, ববাবরি । 
তোমার পাছে পাছে ফিরছে শমন, তোধ কোন্‌ দিন হাতে দেবে ভুরি ॥ 
তোমার দরদের ভাই বন্ধুজন1, সঙ্গের সাথী কেউ হবে না, মন তোমারি। 
খালি হাতে একা পথে বিদায় ক'রে দেবে তোরি ॥ 
তোঁব বড় আশার বাসা যে ঘব, 
কোথ।য় পড়ে রবে বে মন, ঠিক নাই ভার । 
দরবেশ সিরাজ সাই কম, লালন ভেডো, 
এ ভনে করিদ্‌ নে কারো এনম্থেজারি ॥ 
অলণমস্ক লালন, একে একে পিতা মাতা, বন্ধবান্ধব ও আন্মীয় স্বজনের 
নিকট ভইডে চিরদিনের জন্ত জন্মে মত বিদায় গ্রহণ করিষা কুলের 
বাতির হইলেন । কপর্দীকহীন নিঃসম্বল নিঃসহাঁয় লালন আজ সাধ করিয়! 
বকিব সাঞ্সিমা গৃহ ভইতে নিব্বান্ত হইলেন। লালন আজ একাকী ঢঃখে 
ক্ষোন্ে কে গুহ পরিত্যাগ করিয়া, বড পিপাসিত প্রাণে বড়ই তষিত 
হাদয়ে শান্তিসবোবরের অন্বেষণে ছুগিলেন। পিতাব অনুরোধ, জননীর 
কাতবৌক্তি, লালনের প্রতিজ্ঞা ভর্গ করিতে পারিল না। বালিক! পত্ীর 
ছনষন বিগলি দবদব তপু অশধারা, 'যীবনের উন্জিয়-প্রাবল্য, স্থির গ্রতিজ্ঞ 
লালনের গতি প্রতিহত কবিতে পাবিল না, বন্ুপান্ধবগণের বিনীত অননাক্ে 
লালনের মন প্রাণ অণুনাত্র৪ বিচলিত হইল নাঁ। কেমন করিয়া তাহাৰ 
গতিবোধ করবা যাইবে? সংদারের স্বার্থপরতা, অপবিত্রতা, সংসার-প্রেমের 
পরিণাম, অসাব মায়িক ভাব, তিনি ঘে প্রাণে প্রাণে মে মর্খ্টে উপ- 
লন্ধি করিঘাছিলেন। সংগাবে বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল, হৃদয়ের অস্তুষ্থলে 
আঘ।ত লাগিয়াছিলখ_-তাই আজ জনক জননী, স্রীপরিজন, বালাসহচরগণকে 
তাগ করিয়া জন্বোব মত সংসারের স্ুথে জলাঞ্জলি দিয়া ধর্ধীর ললন, 
তগবাঁনে অন্বেষণে ধর্শের অনুষ্ঠানে আম্মেত্সর্গ করিলেন। জগতের 
একটা সামান্য কোণ সংসারের একটী ক্ষুদ্র অংশ) একটা ক্ষুদ্র নগণ্য 
পর্ন" এক দ1৯ নীরব নিস্তন্ধভাবে বালক লালনের এই সংসার ত্যাগী, এই 
মহান্‌ আত্মোৎসর্গ দেখিল ;- দেখিল ধর্দার্বীরের প্রতিজ্ঞা স্থির, অবিচলিত। 
দেখিল,স্ত্রীপরিজন-রিবৃতত সংসার একদিকে, ধর্মবীরের ভীষণ প্রতিজ্ঞ 
অনর্পদকে ; ধর্থের প্রতিদন্থী ছর্ণিগ্রহ রিপুনিচয় একদিকে, সত্যসেবীর 
জণও"মত্যস্অন্যদিকে ৷ দেখিল,--সংদার-বিরাগীর দিব্য বিবেকালোকের কাছে 


১৫৬ ভন্র-মঞ্জরা | জ্রমোদশ বরঁ,একাদশ গংখ)। 


০ প্লাস পিপল পিপিপি 





শিপ পাশাপাশি 


সংসাবগ্তরাগী হঢডদাগ্ব মোহাদকারের পরাজম | ন্িিবেকী বিবাগাকে মায়াময় 





গণ্সানর টানিষা গানিবার জনা “নানভর আজবান নিশ্দল। খিল জাতি তোরব, 
মান সন্মম, ভোগলি'গার আহবান, বিমপকীগ বৈরাগীল কা পৌন্ছ না। 

লাদান সংসাবাক ভ্ুকুটি করিয়া! দেশান্ববিত হইন্লন 1 সত্গা ব ভাঙজাকার 
গিয়া গেল। লালানর অন্গাব সংশার এনা ভইঈল। লালনব আুভাজনিভ 
শোক হাহার পিত| মাত শ্রী সকলেই এককপে সন্ত ক্যাছিলেন, কিন্ত 
লালনের পচ্ত্যাঁগ জলা নিযোণ ব্যথা সকালরুই যেশ হাহা ইসা উঠিল। 
বিণায়গ্রহণকালে লালন ক্লাব পত্রীতক চাল অন্মমমন করিশ!ল জনা নঘ 
ভাঁবে বাঁবকণক বশিশীিাশ 7, কিক হাল নব জী পনিপদ হন্ুসকণে সাভস 
কবিলেন না । কিকতা লি শা ঃচসু করিল? পপ হিলি সাদিক, আগশ- 
খুব িলাচাতর জানুশণত , নাহার শব শ্মাবাষ কন ছি (কুনদিন লাডীত্ত 
বাঁচব »ননই। টরগুহাদনী। বাণনিকা গ্াভ গাঙ্িশ্ন াট, কিছ ভার 
ধাঁ প্রাণপাতিল সঙ্গে সঙ্গেই শিদাছিল কিছুদিন শপথ পর্িবিচ্ছদই 
উাহ*ব কাশ হশ্য। দাঙাইল। প্িবিচ্চেক ভাঁভাক পদ (পীদিন ওহী 
গণিতে গামা গাকিণত দিল না? শেশীদিন 'গালাতিক পিপি পিবহ সহা 
করিতে তল না। অগ্পর্দনের অধোই হাব গ্রাণবিয়োগ ঘটিল। বিষে 


বিষে নির্িব ঠইল।। 
£ বাত সঃ ) 
শা ৬১ [না মতামদার | 


সের 


আরামকুঞ্চ-সারস্বত-সম্মিলন | 


গত ২বা ্াক্তুন, জেলা চব্বিশ পলুগণ! মজিলপুর গ্রাঞ্জে মদীষ অগজ গ্রাতিম 


৫ 


রাষ সাছের শ্রীবুঞ্ত হাবাণদন্ত্ব বঙিগ্ছত অহাশামব পাপীবাস ভবনে শ্রীরাম 
সারশ্বত-সন্ত্িলনে যোগদান কবিযা পলা হইবার জন্য আক ভইয়াছিলাঙ্ক 
প্রাণে ৯ নয় ঘটিকার সময় মদীঘ সালিখা ভবন ভইনত বহির্গ* হইয়া বেলিয়া- 
ঘাট! ষ্টেশনে পৌছিলাম। তথায় 'আঁচার্যাগানদ ভগবদুক্ত শ্ীমদ অতুলফুষঃ 
গোস্বামী, ভব-মঞ্জরীর অন্পাদক আমার আ্আাভিনজদয় শ্রীগৃক্ত বিজয়নাথ 
মজুমদার, শ্রীবামকষ্ণ ভক্ত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার পাত্র ৬ প্রবুক্ত* যতীন্ত্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায় মহাশশদিগের স্জ লাভ করিয়া! পরসাননে টেণযোগে গল! 
প্রায় ১১০ ঘটিকাব সময় ম্ণবীহাট ষ্টেশনে গৌছিশাষ। তথ। হইতে 


ফান, ১৩১৬ সতলঞজ। ] ভ্ীরামুরু্ণ-সারম্ম ত-সন্মিলন | ২৫৭ 


ডোঁয়াবীহনে আরা গঞ্ঠজন মাঠ মধাস্থব খালের মধ্য দিয়া বেলা প্রা 
৩ তিন ঘটিকার সমম মঞিলপুরি উপস্থিত হইলাম । ডৌঁয়া যাত্রা ক্লেশকর 
হঈলেও পথে ঈাডিধিগেব “বনব্বিব”গ গল্প এবং পুজাপাদ গোশ্বামী 
মৃভাশায়র রলময়ী টিগনা আমাদব কর্ণে আপাবর্ষণ করিতে থাকায়, আমাদের 
সকল ক্লেশ ণব করিয়াছিল । টীম! হাত উঠিমা দেখি, হাবাপদাদার 
। অতঃপর বায় সাহেবকে আমি গ্েঞের দারা বলিয়াই উ্লপখ করিব) অনুজ, 
পরম ক্লীযুক্র বিপনচন্দ্র রঙ্ষিত মহাশয় এব অভজিলপুববাসী কষেকজন 
ভদ্রশস্থান, আমানর আমন গ্রাশীঙ্গণ কবিভেহিলন । তাহাদের সহিত 
আসব! মজিতাপুবস্ত ভাাণ্দ দার বাসঙনন “কর্ণপান কুগী,র? পহুছিলাম | 
তথায় ভারাণদদাব আদব আপায়নর কথা শতমুখে বাক্ত করিলেও শোধ 
কর! যাঁধ না] গহছিয়া শাণীগণ ভারাখদাদার বাটীতে বাণীর চবণ-বন্দন! 
করিয়। আমবা বনির্বাতি/ত শিশামার্থ বদিলাম এবং ঠাকুব জ্রীরামকষ্ধের 
প্রসাদধারণ করিলাম | দেঙি”ঠ দেখাত মজিলপুন্রর জমিদার, সুপীবুন্দ, 
ছাঁত্রণল ৪ নিকটনত্তী গাম শাসীরা পাসির সভিরঙগনে মিলিত হইলেন, লোকে 
লোকাত্বণা হইল। ভংপ্র "্গামাাদর পথের জঙ্গী চিত্রকর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ 
বান্নাপাদায় মহাশয় কামর) য্ঘ সালাযা সমাগত ব্যক্তিবগের ফটো 
লইলেন 1 সরা! আরশ হইল এ শ্টগলাশুক বেগ্ড মঠন্গ পরমারাঁধ্য শ্বামী_ 
প্রেমানন্দ ও স্বামী শিনাণনল বণ উজাদের শিমা গ্রশিমাদিগের মজিলপুরু 
গমানর বিশেন ইচ্ছা ছিল, কিন্ম শাবিবীক অস্তস্ততা নিবন্ধন বিশেষ ভ্রঃখিত 
অন্তরে হাঁতাদিগ্ণক “স সাপন। শাগ করিতে হইয়াছিল । সেই কাবণে 
সভাপতিব আসন শনা গাকায় হারাণপাদ। গোশ্বামী মহাশয়কে একাধারে 
বক্তা ও সভাপতিাক্ষ বরণ কলিখা আসনগ্রচণ করিলে পব, হারাণদাদার 
রচিত একটী শ্রামকুঞ্জ ব্যিষক গীত পলীবালদলের দ্বার! গীত হইয়। সভা 
কার্য আরম্ত হইল । গীতটীদ্এ _ 


ঝবিঁঝিট_- একতাঁলা | 
জয় নারায়ণ, বামকুষ্ঃ, নরবপী ভগবান। 
দাঁড়াও স'মুখে, হাসি-হাসি মুখে, চরণামূত করি হে পান ॥ 
( আহা, চরণামৃত কল্ছিহে পান) (তব চরণামুত করি হে পান ) 
ভিতাপ-জালার জ্বলে পুড়ে আছি, ছৌঁগ নাথ মোরে একবার আমি, 
ভুতের ধেগার থেটে মোরে গেছি, কর হে পুন জীবন দান ॥ 


২৫৮ তত্ব-মঞ্জরী | / ত্রয়োদশ বর্ষ, একাদশ সংখা।। 
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( আহা, কর হে পুন জীবন জান) ( প্রভু! কর গৃহ পুন ভ্রীবন দান ) 
সে জীবনে প্রড় তোমারি নাম, গাি যেন মুখে অবিরাম, 
দয় মাঝারে ওহে গুণধাম, জাগায়ে শ্রীমূর্তি করি হে ধ্যান ॥ 
( তব শ্রীমূন্ি জাগায়ে করি হে ধান) ( আভা! শ্রীমুর্তি জাগায়ে করি হে ধ্যান) 
রী দশ্ষিণে কমলা, বামেতবাণী, শিববপে তুমি কাঁলী কাতাঁয়নী, 
তুমি পুকষ কি নায়ী, বুঝিতে না পারি, কত ভাবে জীবে করিলে ত্রাণ ॥ 
( আভা, কত ভাবে জীবে করিলে জাণ) (প্রভু, কত ভাবে জীবে করিলে ব্রাণ ) 
মামা রবে কাঁদিয়ে আকুল, হবি বোলে না কব হে অতুল, 
অনন্ত সে ভাব, ন্ৃন্দাবে অভাব, হেরিয়ে বিশ্ব পুলকিত প্রাণ ॥ 

( আভা, চমলিস্য নিশ পুলকিত পাণ ) (কিবা হেরিয়ে বিখ পুলকিত প্রাণ ) 
ড।কি সবে মিলে এ উত্সব মাঝ, এস দয়াময় অলঙ্ষিত ভাঁবে, 
কাঙ্গাল-ঠাকৃর, কাঙ্গালেব পুর, কব ভে তীর্থ, বাখ ভে মান | 
€ দেব, কর হে তীর্থ রাখ হে মান) € আহা, কর হে তীর্থ, বাখ হে মান) 


তৎপরে নিত্যানন্দবংশাবতংশ বৈষ্ঃবচুডামণি শুপণ্ডিত শ্রীযৃক্ষ অতলরুষ্ণ 
গোঁন্সামী মহাশয় তীভার ম্বীভীবিক ভক্িবলাপ্রত বীণনিভকষ্ঠে এবং 
“ওজন্বিনী ভাষায় প্ভক্তিযৌগ” সন্থন্ধে একটি ভাবপুর্ণ জদয়গ্রাহী বক্ত তাঁর 
দ্বারা সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মন্্রোধিরুদ্ধবীর্ধ্য সর্প স্ৃশ মুগ্ধ করিলেন। ভিক্তি, 
শকের অর্থ এবং অভমিকা ত্যাগ এবং ভক্তিব দারা ভগবদ্পলদ্ধি বিষয়ে 
নান। উদ্ণাভবণ দ্বাবা শ্রোতগণকে বিশদ ভাবে বুঝাইলেন। তাহার গভীর 
গবেষণীপুর্ণ বক্ত তাছটায় যেন মজিলপুর মুখরিত এবং তাহার পদার্পণ 
মজিলপুর পবিত্র হইয়াছিল। গৌঁশ্বামী মভাঁশয় আসন গ্রহণ করিলে পর 
প্রবীণ সাহিত্য-সেবী স্থবিজ্ঞ পঞ্জিত শ্রীযুক্ত মহেক্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় 
ভগবান জ্রীরামরুষ্জ সম্বন্ধে গুটিকয়েক সারগর্ভ কথ! বলেন। ভৎপরে 
তত্ব-মঞ্ী সম্পাদক বিজয়বাবু শ্রীরামরুষ্জের জীবন ও ধর্ধভাব সম্বন্ধে, এবং শ্রীযুক্ত 
জ্ঞানেন্দ্রনাথ দেব, বি, এ, মছাঁশয় এবং আর আর স্থানীয় ভদ্রলোকগণ কিছু ০ 
বলিবার পর হারাণদাদা! ভগবান শ্রীরামক্ষ্জদেবের পবিত্রলীলাকাহিনী, ও 
উপদেশীবলী গ্রামবানীদের অন্তরে জাগাইপ্সা দিবার প্রন্য তাহার স্বাভাবিক সরল 
ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় একটী বক্তৃতা করেন এবং গ্রামবাসীদের অন্ুরোধণকরেসি, 
বাছাতে পর্রমপু্যপাদ শ্রম স্বাপী বিবেকাদন? মহারাজের প্রদ্লিও দিক 





ফাগ্ন, ১৩১৬ সাঙ্ছ।|  পদ্রীবলীর অভিমত | ২৫৯ 


পাপা পপর কপ গা | নতি 
শিপ শািশাপাশাশিশী লা শালি শাটল পপি পপকতপা্িশ শি পিপাসা শিশারাপিপাশিসপী পা পিপাালশা রগ 


নারায়ণগণের সেঁবায় ঠাঙ্খর! উদ্যোগী হইয়া তাহার চেষ্টার সাফল্য সম্পাদনে 
সহায়তা করেন। অবশেষে ধন্যবাদ প্রদ্দানাস্তর সভাভঙ্গ হয়। 

এই সম্মিলনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, উক্ত দিবসে হারাণদাদ। 
সাধ্যানুযায়ী দরিদ্রনারাম়নণগণের সেবা করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে আমার 
পরমবন্ধ জুজারসাহার জমিদার শ্রারামকষ্চভক্ত শ্রীযুক্ত ভূদেবনাথ মালা 
মহাশয় কলিকাতা হইতে আনিয়া! পৌছিলেন। সকলে মহানন্দে রাত্রযাপন 
করিয়। প্রতে ৫ ঘটিকার সময় দাদাকে শত শত ধন্যবার্দ দিয়া আমরা 
বিদায় হইলাম । এক্ষণে শ্ীরামকৃষজীরণে আমার প্রকাস্তিক প্রার্থনা, যেন 
হারাণদাদ1 দীর্ঘজীবী হইয়া প্রতি ৰখসর এইরূপ জনসজ্ঘ আহ্বান করিয়া 
মজলপুরবাসীগণকে শ্রামকৃষ্জ নামে মজাহয়া পাখেন, এবং ষে মজিলপুর 
চারিশত বৎসর পুর্বে মহাপ্রভু শ্রাশ্রীচৈতন্যদেবের শ্রাচরণস্পর্শে পবিত্র 
হইয়াছিল, সেই মজিলপুববাসীগণ স্বঘং মজিয়া এবং হারাণদাদ্দার সদিচ্ছার 
পোধকত৷ কারম়া যেন আপনারা ধন্য হয়েন। 

শ্রদেবেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী । 


শপ জপ জজ 


পদাবলীর অভিমত ।* 


(১) 
শ্রশ্রীরামক্ষষ্জদেবের জন্মভূমি শ্রীধাম কামারপুকুর হইতে তাহার অ্রাতপ্পুজ্জ 
পুজনীয় শ্রীযুক্ত শিবরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশর থে আশীর্বাদ লিপি পাঠা- 
ইয়াছেন, তাহা এই-_ 


শ্রত্রীরামকষ। 
পাদপল্প ভরস! | 
নিরাপর্দেধু- 
পর্ম গুভাশীর্ব্বাদ বিশেষ-_ 
ডাকযোগে তোমার শ্রশ্রীরামরুষ্৫-অষ্টকালীন পদাধলী পুখ্তকখানি পাইয়া 
বড়ই_ুখী হইয়াছি। বইথানি অতি হুন্দর হইয়াছে। আশীর্ঝাদ করিতেছি, 





* প্রারামকৃফ অষ্টকালীন পদাবগী। গ্রীরামবৃষ্ণলীল! বিষয়ক সপ্পূর্ণ নৃতন ধরণের পুপ্তক। 
সুলশি, চারি আনা। দি ণি ডাকে হুল্য।/* পাচ আনা মাজ। তত্ধ-গ্ররী কাষ্যালদে পাঁওয। 
ঘায়। শীহপস্তণ দর গ্রহণ করুন। 





২৬০ তত্ত্ব-অগ্ভীরী 1, | ত্রয়োদশ তর্ষ, একাদশ সং্যা। 


০০ ৮ সিগপলপগাটাশী শিপ াশিপপসপপপপালাপাপাপ শশী পালপ পিপসিপীশিসসিসপির্রা তাপস পিএ পাপা কতা পা ১০০০০ ০৮ ৬৪৬৮৬৮০৭৮ ৬০৮০৮ প। 
পার প সপ 


যেন পর শ্রাঠাকুরের প্রতি অচল! ও অমল! ভক্তি দিন দিন তোমাতে প্রকাশ পায়। 
ই অষ্টকালীন পদাবলী শ্রীশ্রী স্থানে আমি পাঠ করিব। 
কামারপুকুর, 1 আশীর্বাদক 


২৮এ মাঘ, ১৩১৬ । শ্রীশিবরাম চট্টোপাধ্যায় | 


(২) 
শ্ীশ্বীবামকষ্ণকথামৃত-গ্রণেতা, মুগ্ধাক্কাত, আদর্শজীবন শ্রীযুক্ত মহ্েন্দত্রনাথ 
গুপ্ত মহাশয় যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহ! নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
শ শ্রগুরুদেব 
শীচরণ ভরস | 
কলিকাতা, 
৭ই ফেব্রুয়।রী, ১৯১০ । 
প্রিয় বিজয়! 

তোমার নুন্দর রামক্কঞ্ণ-গাতিমালা পাইয়। আনন্দিত হইলাম । আমার 
মনে হয়, এই গ।নগুপি পুকধাুত্রমে ভক্ঞমগুলীমধ্যে গীত হইবে। 
শ্রী্রঠাকুরের চরিত্র, ইহাদের মধ্যে যাহা চিত্রিত আছে, লসমস্তই তুর্মি ঠাকুর- 
পরিবারের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছ,-তাহ এতো! ভাল হইয়াছে। 

আমার নমক্গার ও ভালবান। জানিবে। 
শ্রীম-_ 
( ৩) 

জেল! বশোহরের ন্ুৃবিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র 'যশোহরে' ১২ই ফান্তন তারিখে, 
যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এই- 

"যাহাতে শ্রীশ্রীরামকঞ্টচরণাশ্রিত ভক্ত ও সেবকগণ দবারাত্রির অষ্ট প্রহর, 
ঠাকুরের নাম গানে উন্মত্ত থাকিতে পারেন, তাহাব জনা দিবাগাত্রির বিভিন্ন 
সময়োপযোগী অনেকগুলি পদাবলী সমন্বিত "এই সঙ্গীত পুস্তকথানি রচিত 
হইলাছে। এই সকল সংগীতের মধ্য দিয়া ভগবান ্রীত্ররামরুঞ্চদেবের 
লীলাকাহিনী সুন্দররূপে প্রকটিত হইয়াছে । বাহার! সঙ্গীতবিগ্তায় অনভিজ্ঞ, 
তাহারাও ইহ। পাঠে, ভাবে পরিতৃপ্ত হইবেন। আরস্তে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
একথান মনোজ্ঞ আপেখ্য প্রদত্ত হইয়াছে । পুস্তকখানির মুডরাক্কন” ও কগজ 
উত্তম। আমরা আশা করি, জ্রবামকুষ্চর্লীণাশ্রিত দেবকমগ্ডলীর নিকট 
ইহ অমৃতভুল্য আদৃত হইবে। আমর এই পুস্তকের বুল প্রচার কামিন: করি। 





শ্রীপ্রীবামরূষঃ 
শ্রীচরণ ভরলা । 


তত্ব-মগ্জনী | 





চৈত্র, সন ১৩১৩ সাঁল। 
অযোদশ বর্ষ, দ্বাদশ সংখা! । 


প্রার্থনা । 


গোপনে, আপন মনে, কতদিন আব থাকবে ম। ! 

পায়ে ধরি, ক্ষেমঙ্করি, দুটো কথা শোনাও ন| ॥ 

লজ্ভাঁবতী লতাসম, জড়সড় থাকো! যেন, 

এ নরম কি কারণ,__দিবেনাকি পুজ্তে পা ॥ 

অবিদ্যা-অজ্ঞানে মরি, দে মা তোর এ চরণতরী, 

কাজনি আর এ দোকান্দারী, পার কোরে মা নিয়ে যা॥ 

বিশ্বমার্তী তুমি সতি, আদ্যাশক্তি ভগবতী, 

রামকৃষে। দে মা মতি, নইলে আমার মাথা খা ॥ 
শ্রহারাণচন্দ্র রক্ষিত। 


২৬২ তত্ব-মঞ্জরী । [ত্রয়োদশ ্ দ্বাদশ সংখ্য!। 
ইঃ ঃ 


৮০০৮ শস্য পল্লি 





পওহারী বাবা । 
(পূর্ব প্রকাশিত ১৯৬ পৃষ্ঠার পর ) 
উপদেশ । 


১। দাস নি্ধে গর্ভে পড়িয়া আছে, অন্যকে পথ কিরূপে দেখাইবে? 

২। অন্তরে অনুরাগে উচ্ছাস হয়, বাহিরে আাহাই হগিনমের শবে 
উচ্চারিত হয় । 

৩। উপাসনা ছাড়িও না। মেব্যমেক সপ্বন্ধ কখনই যায় না। 

৪1 ছুই বস্তর একতাই বোগ। 

৫|। যিনি নৌকায় শির্ধিপ্বে পার হইগাছেন, গাহার পরধগ্া পোকদিগকে 
সেই নৌকাই দেখাইয়া গিয়াছেন, কিন্ত কালে এ পাবের সমস্ত নৌকাই 
জীর্ণ হয,_ত্থন, পুনের সংক্কংং ব। নূশন নক ০.৪: ই | 

৬। যাহার! শুষ্য স্বভাব, তাহারাই বাহিরে লোককে ধন্ম দান করেন। 

৭। মহাপ্রভু চৈতন্তের ভক্তি এক অপুব্ব ব্যপার, সে মহাভাব বিকাশের 
কথা মুশ্খে বর্ণনা করা যায় না। 

৮। প্রেম নেন (নিয়মবিধি ) মানে না, নেম প্রেম জানে না। 

৯। সংসা, ধন্মসাধনের একট স্থান। 

১০ প্রবৃত্তি সকলের উপর বণ প্রয়োগ করিও না। যাহার যে স্থান, 
তাহাকে সেইস্থানে থাকিতে দাও। ঈশ্বরের কৃপায় তাহারা সংযত হইবে। 

১১। যেসাধু দশন করিয়াছে, সেও সাধু হইয়াছে। সাধু দর্শশ করিলে 
কোন অসাধু ভাব অন্তরে স্থান পায় না। 

১২। সাধন বিন কেহই সিদ্ধ হইতে পারে না। গুরু যাহা উপদেশ 
দেন তাহা দৃঠতার সহিত পালন করিবে, সন্দিগ্ধদ্িত্ত হইবে না, অধ্যবসায় ন। 
থাকিলে সাধন দিদ্ধ হয় না। সাধন যেমন কঠিন তেযনি সহজ, এককালে 
কেহই চিত্তসংঘম করিতে পারে না, চিত্তসংঘন্ধ ন1 হইলে সাধন সিদ্ধ হয় ন|। 
বড়সীবিদ্ধ মাছের জুতা যেমন থানিক ছাড়িদ্ দিয়] ক্রমে ক্রমে প্টানিয়া! লইতে 
হয়, তেমনি মনকেও একেবারে না বাঁধিয়া ধীরে ধীরে জ্রমশ গংযম-কক্িতে" 
হয়। এইকপে চেষ্টা করিলে সিদ্ধিলাত হইবে। 

১৩। আহ্মানিক বিস্বাশঙ্কায়। কার্ধ্য হইতে কখনও নিরস্ত হই না, 
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য্ট! পথ সহজ নোধ্‌ ছা ততদৃর অগ্রসর হও, পরে আরও পথ আরও 
আলোক পাইবে, ও উৎসাহ এবং আনন্দ বুদ্ধি হইবে। 

১৪ । সিদ্ধি হইত সাধন বড়, সাধনের অবস্ত। বড মি । 

১৫1 যোল ম্মান! বিশ্বীপ করিষা আপনার ভার ভগবানের উপর দিলেই 
মুক্তি হয়, যেমন মাঞ্জাব শিশু মাতার উপর নির্ভর কবিয়াস্থির ও শাস্ত তইয়া 
থাকে, মাতা হ্বীয় ইচ্ছান্ুসারে তাহাদিগকে পোষণ ও এক স্থান হইতে অন্য 
নিরাপদ স্থানে লইঈয়! যান, ভক্ত ঠিক সেই প্রকার ভগবানের উপর বিশ্বাদ 
করিয়া আম্ম সমর্পণ করেন, তীহার কোন চিন্ত। নাই,--ভগবান যেখানে 
রাখিধেন সেখানেই থাকিবেন | 

১৬। সাধন আর এক প্রকার আছে,--যেমন বানর শিশু মাতাকে অবলম্বন 
করিয়া থাকে, কোন রকমে বিচ্ছিন্ন ভয় না, মান্তা যাহাই করুণ, সে নিরাপদে 
থাকিয়া তীহাব ্তন্তামৃত পান করিতে থাকে । ভক্ত সেঁবপ দ্ভ'বে 
তগবানকে ধরিয়া সংসারের শত পরীক্ষা গ্রনৌভনে পড়িয়াও তাহা হইতে 
বিচ্ছিন্ন ভন নাঁ। যে অবস্থায় থাকুন, ভগবানের প্রসাদ লাভ করিতে থাকেন। 
প্রথম উপায় সহল ও শ্রেষ্ঠ । 

১৭! যেখানে পওভাবী বাল বসিতেন, সেখানকার দালানের গায়ে 
অনেক উত্মৃষ্ট বানা -ব শোক পক ঘেব। থাকভ। একবার একটা 
শ্লোক পাঠ করিয়! তাহাকে তাহার ভাবের কণা জিজ্ঞাসা কর! হয়; সে শ্লোকে 
রামের গ্রতি ভর ও লক্ষাণেব অন্থরাগের কথা লেখা ছিল। তিনি বলিলেন, 
রাম যখন পিতৃসন্য পাঁলনার্থে বনে গমন করিলেন, তখন লক্ষণ তাহার চরণে 
ধবিয়া কাদিতে লাগিলেন এবং অধীরভাবে বলিলেন যে, আমাকে ছাড়িয়া 
যাইও না, সপ গ্রীণ! চস, তথন রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সাত্বন। দিলেন ও বলিলেন, 
তোমাৰ অযোধা।তেই থাকা কর্তব্য, পিতার সেবা করিবে ও তাহাকে সাম্তনা 
করিবে এবং রাজকাধো তাহাকে সাহায্য করিবে। লঙ্কণ বলিলেন, আমি 
শাপনাকে ছাড়িয়ী থাকিতে পারিব না, আমাকে সঙ্গে লইয়া! যাইড্লে হইবে, 
১রাম ছাড় হইয়া লক্ষণ থাকিতে পারেন না। পরে রামচন্দ্র যখন গামন করিয়া 
রি চিত্রকুট পর্বতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন ভরত পাব্র মিত্র ও প্রঙ্জাবৃন্দ 
সহ রামজম্্রকে অযোধ্যা হফিরাইয় আনিতে যান, কিন্ত রামচন্দ্র ভরতকে বন্ধ 
জাতনূ। প্রদান করিয়! রাঁজ্য-পালনের জন্ অনুরোধ করেন। তরত কহিলেন, 
মীরা, আপনার থাহ! 'আজ্া। তাহাই হইবে, আপনার আস্ত পালন 
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কবাই আমাক সাঁগন, আপনা বিচ্ছেদে যর্দি আমান প্রাণ যায়, তাহা 
“উল শীপনাব যাহা ইচ্ছা তাঁভাই পালন করিব, আমার নিজের ইচ্ছাকে 
বিসর্জন পিল'ম। আপনার উচ্ভা পাঁপনার্থ আগি রাজকার্মা করিব । 


৮ পাশ 


ঢপ্মনই বাঁমিব অত্যান্ত পিষ ভিলেন, রামের বিচ্ছদ ঢুজনেব পক্ষেই 
তিল্লা কম্তু ভরতের সাধন উচ্চ, তিনি নিজের ইচ্ছা প্রতুর ইচ্ছান্থুপাবে বিসর্জন 
দিলেন । 

১৮। হন্তমানের ভক্তি । হনুমানের ম্যায় ভক্তি শ্বামীব পতি স্থাপন 
কর। যাহাব মধ্যে তিনি তীহার গীভৃকে দেখিতেন না, তাহার সঙ্গে 
তাহার কোন সম্বন্ধ থকিত না, সেইজন্য রান বলিতেন, আমা হইতে 
ক্মামার ভক্ত শেঠ । 

১৯। সাধু-প্রকৃতি অপেক্ষা সংসাবে সুনদব বস্তু কিছু নই, যেমন কোমল, 
তেমনি দ্র । মাথন কোৌনবপ সামাঁনা উত্তীপে গলিয় যাঁয়, কিন্তু সাধুপ্রকূতি 
নবনীক্দ অপেক্ষাও কোমল, কারণ অন্যের উপরে সামান্য ঢঃখ ক্রেশ আসিলেই 
সাঁধুব জয় দ্রনীউভ ভইম়| যায়, আবার দৃঢ়তার বল এত অধিক যে সহ 
আঘাতেও তাাব পবিবর্তন ভম না1। ূ 

২০। ন্দিনি একদিন গল্প কবিয়াছিলেন যে, একজন সাধু গঙ্গাান 
করিহেছিলেন । বর্যাকালেব ভরানদীর ঢেউয়ে একট! বিছা! ভাসিয়! যাইতে 
লাগিল, তিনি উহার জীবন নষ্ট হইবার ভয়ে তাহাকে ডাঙ্গাষ তুলিয়া ফেলি- 
লেন, কিন্ত বিছা স্টাঠাব তণ্ডে দংশন করিল, তিনি বাখিত হইয়া নান 
কবিতে লাগিলেন । ঘটনাক্রমে বিছা আবার জলের ঢেউয়ে ভাসিয়! যাইতে 
লাগিল, সাধু আবার তাহাকে বীচাইলেন, বুশ্চিক প্রনবায় দংশন করিল। 
বাবন্বার এইবপ চওয়ান্চে সাধুব মনে হইল, আব ইহাকে বঁচাইব না, ইহার 
দংশন যাঁতনায় আমার প্রীণ ঘায়। তখনি সাধুর বিবেক সাধুকে ভতপনা 
কবিছে লাগিল যে, তুমি যাহ চিন্তা করিলে ইহা হ্তোমার যোগ্য নয়, দেখ ওই 
বুণ্চিকব্‌, কাছে উপদেশ লণ্, তাার উপকার তুমি" বারস্বার করিলে, 
তাভার প্রধিরক্ষা করিলে, তথাপি সে ভাঙ্গার নিকষ প্রবৃত্তি ছাড়িল না, উপপ- 
কারের পরিবর্তে তোমাকে বারশ্বার দংশন করিল। হে সাধো! কিরপে-তুমি 
তোমার সাধু প্রকৃতি ত্যাগ করিবে? সহ্র অপরাধ পাইলেও কাহারও উপকারে 
বিরত হইও না। 

২১। তাহাকে একবার প্রশ্ন কর! হুর, ভগবাপের নাম লইধেক কল 


সি 


চৈত্র ১৩১৬ সাল সেবুক প্রিয়নাথ। ২৬৫ 
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হয়, এবং তীহার নামই, বা কি? বলিলেন, ভগবান নামহীন, বাস্তবিক 
তাহার নাম কিছুই নাই। একট পাত্রে যদ্দি পাক্র পূর্ণ করিয়া জল লইয়| 
কেহ চলে, তাঁর চিবাঁর সময় পাত্র অন্দোপিত হইয়া যেমন জল উছলিয় 
পড়ে, তেমনি ভগবানের ভক্ত-ঙগদয় তাহারই সত্বায় পূর্ণ, প্রেমরূপী বাযুতে 
সেই সত্বা যখন উদ্বেণিত হয়, তখন যে শব ভক্তমুখ হইতে উচ্চারিত হয় 
তাহাই ভগবানের নাম । 

২২। যখন দীক্ষা গ্রহণ কবিবে, উনি ভাল, উনি মন্দ, সে বিচার করিবে 
না, এবং গুরুর নিকট যে উপদেশ লাভ করিবে, নিঃসন্দিগ্ধ অস্তবে তাহা 
সাধন করিবে । 

২৩। জিজ্ঞাসা কবা হইল,--এই ভবসাগর পার হইবার উপায় কি? 
বলিলেন, পৃথিবীতে যে সকল সাধুমহাজনগণ আগমন করেন, তাহারা 
ইহলোক হইতে চলিয়া যাইবা সময় আপনাদের চবিত্রপ নৌকা পৃথিবীতে 
রাখিয়া যাঁন, সেই নৌকায় চডিযা বসিতে পারিলে নির্বিদ্থে ভবসাখর পার 
হইতে পারা যায়। 

২৪1 একজন বলিলেন, বিপুদ্ধারা সকল অনিষ্ট হয়। তিনি বলিলেন, 
না, রিপু বেচারাবা নিবপবাধী, তাহারা তোমার পরিচর্যার নিমিত্ত আসি- 
য়াছে, তুমি তাদের যেমন চাঁলাইবে তাঁরা তেমনি চলিবে। 

২৫। হাম্‌ কুদ্ধি ( অহম্51 অর্থাৎ আমিত্ব) নাশ হওয়া উচিত, কিন্তু দাস- 
আমিত্বের নাশ নাই । 

২৬। গাভী যেখানেই থাকুক, গাভী-বৎস নিশ্চিন্ত থাকে । সে জানে 
ক্ষুধায় কাঁচব হইয়া ডাকিবামাতর মাতা আধিয়া ছুপ্ধ পান করাইবেন, ক্চেমনি 
বিশ্বাসী-ভক্ত কখনও কোন চিন্তা করেন না, তিনি জানেন, সাহার অন্তরে যে 
অভাব আছে, জানাইলেই তাহা! পুর্ণ হইবে । ( সম্পূর্ণ) 


সেবক প্রিয়নাথ। 


মেলা যশোহরের অন্তর্শত চেক্গটীয়। রেলওয়ে ট্টেশনের অতি সন্নিকটব্তী 
চেগটীব!, গ্রামে বিখ্যাত মুমজজারবংশে অন্থুমান ১২৭৭ বা ৮ সালে মহালয়া 
মার রাছে প্রিকনথের জন্ম হম্ব। ইহারা রাটীশ্রেনীস্থ ব্রাহ্মণ । প্রি্নাথেক 
পিতান্ধ নামজ্বরদানাথ) মাতার নাম ক্ষাত্যাম্মনী | প্রিষ্নাথের খৈশবকালে 
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শেপ পপপিাপপাক্পপপ্পপাশ লা শসীপিপপাসপাািশিশিলী পাস পিপি পাপাাদাশপাা সপপ্পীসর 


পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, মাতা ও জ্ঞাতিবর্গের যত্বে তিনি লালিতপালিত হয়েন। 
বাল্য তিনি তীহার গ্রাম্য পাঠশালায় বাঙ্গাল! লেখাপড়া শিক্ষা করেন এবং 
অন্থমান একাদশ বর্ষ বয়সে তিনি কলিকাতায় আসিষা তীাহাব আত্মীয় 





জীতেন্্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের আবাসে থাকিয়া এবং পবে অপবাপর স্থলে আশ্রয় 
শ্লইয়|, তিনি রিপণ কলেজে এন্ট্ান্ন শ্রেণী পর্যান্ত নিষ্ঠা! শিক্ষা করিয়াছিলেন । 

জরামকুধাভক্ত যুক্ত মভেন্ত্রনীথ গুপ্ত মহাশয় রিপণ-কলেজে অধ্যাপন। 
করাইতেন, অনেকগুলি যুবক তীহাব গুণে মুগ্ধ হইয়া অবসর মত তাহার 
নিকটে বপিয়। শ্রীবামকুষ্জচকথা শ্রবণ করিয়। আপনাদিগকে সৎপথে পবিচালিত 
করিবাৰ চেষ্টা করিতেন । প্রিষনাথ তাভাদিগের মধ্যে একজন । এই যুবকগণ, 
মত্ত, মাংস, তৈল ইত্যাদি পবিত্যাগ কলিম আতি শুদ্ধাচারে জীবনযাপন 
করিতেন। কখন কখন ইহার! ববিবাবে ভিক্ষা কবিতে বাহির হইতেন, 
এবং ভিক্ষালন্ধ চাউলাদি বন্ধন করিয়া! পবিত্র অন্নজ্ঞানে আপনার সেবন 
করিতেন এবং গরীব ঢঃখীকে ও আহ্বান কবিয়া খাঁওয়াইত্েন। কোণাও 
সাধু আছেন, শুনিলে ইহার! দলবদ্ধ হয় তাঁহার দর্শনে যাইতেম। 
কথন কখন সন্ধ্যাকালে ইহার! গলাব তীবে যাইয। অথবা নিভৃত কোন 
উদ্যানে প্রবেশ করিয়া ধ্যান ও ঈশ্বর-চিন্তা করিতেন । 

১২৯৭ সালের আধাঢ় কি শ্রাবণমাম, বর্ধাকাল, তীহারা এক ববিবাবে 
ভিক্ষা করিয়! নারিকেলডাঙ্গার কোনও এক নিত উগ্ভানে সকলে মিলিয়।! 
্ীরামকৃষ্থমুত্তি স্কাপনপূর্বক পুজা ও ভোগবাগাদি দিয়া আনন্দ-উৎসব করিতে- 
ছিলেন । তাহারা প্রায় ১৪1১৫ জন ছিলেন । বানকুষ্চসেবক রামচন্ত্র দত্ত ও 
মনোমোহন মিত্র মহ1শয়ছয় সে দিবস যোগোগ্ঠানে ছিলেন । তাহারা জনৈক 
লোকের মুখে এই সংবাদ পাইয়া প্রাণে পরম আনন বাসিক্সা অতি উত্ন্নুক ও 
কুতৃহলচিত্তে তৎক্ষণাৎ গাড়ী করিয়া এ যুবকগণ্ণট্ক দেখিবার মানসে 
সেই উদ্যানে যাইয়৷ উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে মাধবচন্্র ঘোঁষ নামে, রামবাবুর 
একন্‌ ভৃত্য ছিল। মাধব ঠাকুরকে বিশ্বাস ও ভক্তি করে, তাই সে রামবাবূর 
পরিবারভূক্ক ও চিরপোঘ্য বলিয়া গণ্য । যুবকগণ যে উদ্যানে উৎসব করিতে” 
ছিলেন, তথায় ধান্যের ক্ষেত্র ছিল। রামবাবু ও মনোমোহনবাবু সেই ধানোর 
ক্ষেত্র মধ্য দিয়া, পদ কর্দমাক্ত করিয়া! সেই যুবক্লগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, 
এবং “জয় রামকৃষ্ণ ধ্বনি তুলিয়া শ্রী যুবকগণকে উৎসাহিত কছির! ছ্লি:লন। 
যুবকগণ ত্ীহাদিগের দর্শনে ও পরিচয়ে আনন্দে উন্মত হী তাহারে 


এপ ০ 


চৈত্র ১৩১৬ সাল। সেবক প্রিয়নাথ। ২৬৭ 


০ পাপা শিক সশািশািিশিশিশপীীিিটি শপ 


পায়ের "কর্দম মাধ তুলিয়া লইলেন এবং তীহাদিগকে প্রসাদ খা€য়াইয়া 
, পরে আপনারা প্রসাদ পাইলেন। দেপিনকার অপুববর আনন্দে যুবকেরা 
বিস্ময় মুগ্ধ হইয়াছিলেন | 
ইহারই দিন পোনর পরে যোগোদ্যানে ্ররামকৃষ্চ উৎমব। ঠাকুরের 
প্রতিষ্ঠার পঞ্চমবরধীয় উত্মব। রামবাবু ও মনোমোহনবাবু যুবকগণকে যোগো- 
দ্যানে যাইবার জন্ত বিয়া গেপেন। তাহারা পর সপ্তাহের এক দিব্গ 
অপরাহে যোগোদ্যানের অনুসন্ধানে বাহর্গত হইলেন এবং তথায় যাইয়া দেব- 
ঘশনে তাহারা পরম আনন্দ অনুভব কাঁরয়া আসিলেন। সেই হহতে এই 
যুবকগণ প্রায়ই যোগোদ্যানে যাতায়াত করতেন এবং রামবাবু ও মলোমোহন খাঁবু 
এ৭ং ঠাঞুরের অপরাপর তক্তগণসহ ধন্মতত্ব আলোচনা করিয়া পরম আনন্দ 
লাভ করতেন। এইবার উত্সবের দিনে ঠাকুরের অনেকগুলি ছবি সাধারণে 
বিষ্ছরিত হইয়াছিল, যুবকগণ তাহ! আনয় স্বত্ব পাঠগৃহে রাখিয়া দিয়া- 
ছিপেন। [প্রয়নাথেপও পাঠগৃহে এ ছাবৰ থাকিতে আমরা দেখিয়াছি । 
রামধাবু এই ধুবকগণকে ঠাকুরের একখানি জীবনবৃত্তান্ত প্রদান করিয়া- 
ছিলেন৭ যুবকের! এ পুস্তকথানি প্রায়ই [নত্য সায়াহ্ছে পাঠ করিতেন । 
এই যুবকেরা সব্বা স্দ[লোচনায় এ সৎ পুস্তকার্দি পাঠে অবসর-সময় 

আতবাহিত করিতেন। সৎ পুস্তকে যে সমস্ত উপদেশ পাইতেন, তাহ। প্রত্যেকে 
একটা খাতায় সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। প্রিয়নাথ সেই সময়ের একখানি, 
মোটা খাত অতি সযত্বে তাহার নিকটে প্রায় ১৩1১৪ বৎসর রাখিয়াছিলেন। 
চিন্তাশীল সাধু প্রিয়নাথ চক্রবন্ভী মহাশয়ের একটী কবিতা তাহার এই খাতায় 
লেখ। ছিল--তাহা হইতে তিনি নিয়ের কথ কল্নটা প্রায়ই আবৃত্তি করিতেন-_ 

: ধুপ্রয়নাথ' নাম মোর--বড় ভালবাদি-_- 

রেখেছেন, জনক জননী। 

প্রিযনাথ ! ১ প্রেম দাও দীনে,- 

প্রিষ্ন ঘন হেরে সে তোমারে ।” 
,& সম্প্রতি তিনি যখন যোগোদ্ানে বাস করিতে থাকেন, সেই সময়ে *একদিন 
এই ফ্রীতাখানি *জয় গুরু” বলিয়! শ্ররামকৃষ্কুণ্ডে কর্দম মধ্যে পুতিয়া। দেন। 
প্রিয়সাথের, সহপাঠী, অনেক যুবক এইক্ষণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, রামক্কধ- 
মিশনে বার করিতেছেন | 


"১৪ খুঠাবের ৯ই ফ্রেক্রুয়ারী, প্রিয়নাথ, মহায্া রামচজের নিকটে দীক্ষা 








০ পালা পাপ -পপপাীসপ পাস পাশা লও পাশাপাশি 


২৬৮ ভত্ব-মণ্জরী | [জরযোদশ বর্ষ, ছাদ সংখ্যা! । 

কটি রিয়ার উরি রিঠিডিটিনার তিন কিনার ররর 
গ্রহণ কবেন | ইহ'ব অনাবহিত পরেই প্রিয়নাথ লেখাপড়া পরিত্যাগ করিয়া 
কজকন্মখে গ্রবুতত হয়েন। ১১০৭ সালের ২২শে ফাক্কুন, মঙ্গলবার, দোল- 
পূর্ণিমার দিবস প্রিক্ননাথেব জননী পবলোক গমন কবেন। তাহার ম্বর্গারোহণে 
প্রিয়নাথের নংসার-বন্ধন ছিগ্র ভয়। প্রিয়নাথ বিবাহ কবেন নাই । তাহার 
আশ্মীয়বর্গ তাহাকে বিবাহিত হইবার জন্ত অনেকবার অন্থরোধ করিয়াছিলেন, 
কিন্ত তিনি অ'নত্য সংসারে মায়ার বন্ধনে বাধা থাকিতে কোনও দিন 
সন্মতি প্রদান করেন নাই। যে করদিন দেহ আছে, সে কয়দুন কাহারও 
তবারস্থ না হইয়া, উপার্জন দ্বারা জীবনযাপন কারয়। “রাম রাম” করিতে 
করিতে তিনি ইহলীল! অবসান করিবেন, এই তাহার বাসন! ছিল। 

প্রিয়নাথের সে বাসনাপুর্ণ হইয়।ছে। জননীর পরলোক গমনের পর 
হইতে তিনি নবীন উদ্ধমে যোগোগ্ভানে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে 
লাগিলেন এবং জাঁবনকে ধম্মপথে রাখিয়াই সংসাব ক্ষেত্র হইতে বিদ।নন 
জইবেন, এই স্বল্প কারলেন। সন ১৩১২ সাল হইতে তিন তাহার কলি- 
কাতার বান! উঠ।ইয়া পিয়া যোগোগ্ভানে থাকিতে আরপ্ভ করিলেন, এবং 
তথ। হইতে নিত্য কলিকাতায় আসিয়া কাজকম্ম কবিতেন। শীত, গ্রীন্ম, 
ব্ষা, পথের দুরতা, কিছুতেই তাহার কষ্টবোধ [ছিল না। তিনি বলিতেন 
যে, যতক্ষণ কলকাতায় থাক প্রাণ যেন “হাহঢাহই' করে। যেমন খালের 
পোল পার হইয়া নিজ্জুন অন্ধকারে পাড়, প্রাণ যেন নাচিয়া উঠে। তখন 
আমি দেখি যেন, ঠাকুর আমার আগে আগে আলো লইয়া চলয়াছেন, 
কথন বা নাপ ও শৃগাল কুর্কুর তাড়াইয়! 1দতেছেন। যোগোদ্যানে যাইয়! 
যখন গায়ের কাপড় খুলয়া ফেপি, তথন আমি শ্বর্গধামে উপস্থিত হইলাম 
বলিয়া! জ্ঞান হয়। বৃষ্টির দারুণু হূর্যোগে, তাহাকে কলিকাঃগায় থাকিবার জন্া 
অন্গরোধ করিয়াও রাখ! যাহত না। 

(প্রয়নীথ বেশ বলবান ছিলেন। ১৩১৪ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণ, প্রিক্ননাথ 
বিস্ুচিকারোগে আক্রান্ত হয়েন। এই রোগে তাহার জীবনাশা বিন্দুমাত্র 
ছিল না, কেবল ঠাকুরের ক্পান় তিনি সে যাত্রা রক্ষ! পাইঙ্গাছিলেন্। 
মদিও তিনি' ছ্ছস্থুতা লাভ করিয়াছলেন, কিন্তু দ্ুর্বের ন্যার্ম পরীর ও বল 
আর তিনি প্রান্ত হয়েন নাই। 

ইদানী তিনি যোগোদ্যানে নিত্য ঠাকুরের সেবা ও পুজাদির কুর্যা 
য় সম্পন্ন করিতেন । সন্াসীর ভাবেই জীবনযাপন করিতেনঘ। €াকরী 
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করী ভিন্ন স্পাবেব সঙ্গে হাভাব আর কোনও সম্বন্ধই ছিল না। তাহার 
উপাক্জিত অর্থ তিনি দেবসেসাঁতেই ব্যয় করিতেন। শ্বদেশে তাহার 
যাঁভা কিছু সম্পন্ডি ছিল, তাহা শুঙ্তার কয়েক মাস পূর্বে বিক্রয় করিয়া 
সেই অর্থ, তিনি ঠাকুবের সেবার জনা যোগোদ্যানের সেবায়তেব হস্তে ন্াস্ত 
করিয়া দেন। তিনি যেন জানিতে পারিধাছিলেন যে, তাহার আব এ জগতে 
অধিকদিন থাকিতে হইবে নাঁ। 

গন অপ্রহ্থাযণ মাসে প্রিক্ষনাথ নেরীনেবী রোগে আক্রান্ত হয়েন। এই 
রেগে প্রায় একমাস ভুগিযা, তিনি গত 8ঠ। পৌষ, রবিবার, বেল! ১*টায় 
বোগোদ্যান হইতে একখানি গাড়ী কবিয়া হাহাব গুরুগৃহে চিকিৎসার্থ 
আলিয়। উপপ্তিত হউলেন। ডাক্তারের দ্বারা তাহাব চিকিৎসা ব্যবস্থা! হইতে 
ছিল; কিন্তু ভবরোগের চিকিৎসক জীশ্রীগুকদেব তাহাকে আর অনর্থক 
গুনধ সেবন করিতে দেন নাই। বেল! ৩।* ঘটিকাম গ্রিয়নাথ কথা কমিতে 
কহিতে কামিতে লাগিলেন, বুকে দাঁকণ যন্ত্রণা বলিতে লাগিলেন ) অমনি 
তাহার চঙক্ষু্ম স্থির হইয়া আসিল। ঠাকুরের পবনভক্ত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার 
সেনু মহাশয় ভথাষ উপস্থিত ছিলেন, তিনি, তাঁহার মুখে ঠাকুরের চরপামৃত 
দান করিলেন এবং কর্ণমুলে ঠাকুরব লাম বার বার শুনাইতে লাগিলেন । 
পিয়নাপ (সই চরণ ম্রপাশাতন বিভোর হইয়া, ঠাকুরের নাম শুনিতে শুনিতে 
শ্রীবামরূপতপাকে গমন করিয়াছেন এই মরজগতের সিত তিনি ৩৮ বশীর 
মাত্র সন্বন্থ রাখিয়াছিলেন। 

ঠাকুব বলিতেন--কলনীব দল, একটী ধরিয়! টানিলে ক্রমে সব আসিয়। 
উপস্থিত ভল্গ। গ্রিয়নাথেব জীবনে আমবা ইহার কিছু পরিচগ্ন পাইয়াছি। 
প্রিয়নাথ হইত্ক্তাহার আবস্মায়বর্গের মধ্যে অনেকেই ঠাকুরের ভক্ত হইয়া” 
ছেন। এই প্রবন্ধ-লেখক তীভাব বালোর সহপাঠী ও চিরবন্কু। ইনিও 
সে সম্বন্ধে তাহার নিকটে বিশেষ ভাবে খাণী রহিয়াছেন। 

জনৈক আস্মীয়। 
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সারে আমি যদি পরের জন্য ন। কীি, তাহ! হইলে পর কখনই 
আমার জু কাঁদিবে না। ভক্তিশান্ত্রে দেখিতে পাই যে, যদ পরের নিকট 
নিজে মল্গান প্রাথনা কর, তাহ! হইলে আগে পরকে সম্মান কর। যদি 
নিজের জন্য অন্যকে কীদাইতে চাও, তাহা হইলে অন্যের জন্য আগে 
নিজে ক্রন্দন কর। তাই বুদ্ধদেব পরের জন্য কীদিয়াছিলেন, তাই চৈতন্য 
মহাপ্রতু পরের জন্য কীদিয়াছিলেন, তাই যীগ্ুগু্ই পরের জন্য কীদিয়াছিনেন, 
তাই রামকঞ্চ পর্মহংস, তাহার পদাশ্রিত শিষ্যবর্গ, এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
গ্রভৃতি মহাতআাগণ পরের জনো কীদিয়াছিলেন। তাহারা সকলের জন্য 
কাদিয়াছিলেন বলিবাই আজ সকলে তাহাদের জনো কাদিতেছে। এপ 
ভাবে কীদিবার জন্যে কাহারও অহ্থরোধ করিতে হয় না, লোকে শ্বতঃ 
প্রবৃত্ত হইয়্াই কীদে। 
আমাদের পরলোকগত মাননীয় ডাক্তার নবন্বীপচন্দ্র পালও এই কথ 
বুঝিতে পাবিয়াছিলেন, মন্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, 
তাই তাহাকে আমরা এ কাল পর্যন্ত পরের জন্যে রোদন করিতে দেখি- 
যাছি। তিনি চিরকাল আমাদের জন্যে কীদিয়। গিয়াছেন বলিয়াই, আজ 
এ জেলার ম্যাজিষ্রেটে সাহেব বাহাদুর হইতে আরম্ভ করিয়! পর্ণকুটারবানী 
ভিক্ষুক পর্য্যস্ত এখানে সমবেত হইয়া সমানভাবে কাঁদিতেছেন, সকলেই 
যনজলে মুখনগুল সিক্ত করিতেছেন। 
এখানে ইতঃপুব্বে আরও অনেক লোক দেহত্যাগ করিয়াছেন, কিন্ত 
ঠাহাদের জনে)ত এরূপভাবে কাদতে কেহই কখনও কাহাকেও দেখেন 
নাহ? তবে কি নবদীপচন্ত্র ডাক্তার ছিলেন বলিয়া লোকে কাদিতেছে? 
ভাভ। নহে। তবে কি জন্য কাদিতেছে? কি জন্য কাদিতেছে গুনি- 
বেন? তবে গুন্থুন,নবন্বীপচন্দ্রে এমন একটা কোন গুণ ছিল যে, লেই 
সুপটার কগা স্মরণ করিয়াই লোকে হাহাকার করিতেছে) সেটা আর 
কোন গুণ নয়, কেবল পরোপকারিতা গুধ। এক্ষণে আমরা নবহীপচন্ত্ের হু 
পরোপকার়ী লোক এই কুমারথালীর মধ্যে,-গুধু এই কুমারখালী 
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তি রক্ষা কল্পে, উিট্রা্ট ম্যালি্টেটের সভাপতিত্বে থে সভা! হইক্াছিল, সেই দতায পরি প্র 
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কেন,__এদেশের মধ্যে ডিভি না। এই গুণটী মনুষ্যের পক্ষে শুল্লভি 
গুণ । উহা ইচ্ছা করিলে লাভ করা যায় না। তাই আমরা যে মহাত্স। পুরুষে 
এই খুণ বিদামান দেখি, তিনি সহম্ল দোষে দোষী হইলেপ্ধ আমর! 
তাঁহাকে দেবতা বোধে প্রণাম করিয়া থাকি । এবসুত মহ্াগুণ বিম্ডিত 
ব্যক্তির চবণতলে জাতি-বিচার, কি বংশ-বিচার না করিয়! মস্তক স্তবনত 
করা সকলেবই কর্তব্য । 

নবধীপচন্দ্র বদি কলিকাতা কি ঢাকার ন্যায় কোন সমুদ্ধিশালী নগরে 
ব্যবসা! করিতেন, তাহা! হইলে অ'্জ তিনি ন্যুনকল্পে লক্ষ টাঁকা নিশ্চয়ই 
রাখিয়া যাইতে পারিতেন । নবহীপচন্ত্রের আয় এখানেও নিতান্ত অল্ল 
হইত নাঁ। এখানে যে কয়েকজন এল, এম, এস, ডাক্তার আছেন, নবন্বীপচন্ত্র 
তাহাদের মধ্যে গ্রধান ছিলেন। সকলের অপেক্ষা তাহার প্রসার ও গ্রাতিপত্তি 
যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তিনি দরিদ্র ব্যাধিপীড়িতের জন্য সমস্তই বায় করিয়া 

শপরিভ্রীন ভর কোস্ট ম প্রযচ্ছেশ্বরে ধনং। 
ব্যাধিতন্তৌষধং পথা নিকজন্ত কিমৌষধং ॥” 

এই শাক্স বাঁকোর সার্থকতা সম্পাদন কবিষ! গিয়াছেন। 

এক্ষণে নবত্বীপচন্দ্রের ভিজিটবুক খুলয়। দেখা যাইতেছে যে, তাহার 
মাসিক থে পরিমাণ আয় হইত, তিনি যদি তাহার সিকি অংশও গ্গিতি 
করিতেন, তাহা হইলে তিনি আজ বহু সহত্র মুদ্রা স্ত্রী পুরাির গ্রাসাচ্ছাদনের 
জন্য রাখিয়! যাইতে পারিতেন , কিন্তু এ সঙ্কীর্ণ ভাব, এ হীন প্রবৃত্তি, গ্রশন্ত চিত্ত, 
উদ্দারহৃদয় নবদ্বীপচন্ত্রের উচ্চ অন্তঃকরণে স্থান পায় নাই । তিনি দরিদ্রের সন্তান 
ছিলেন, দরিদ্রের বেদনা তিনি প্রাণের সহিত বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই 
তিনি এই জন্মভূমি__কুমারখালীর ও তততুম্পার্ববর্তী গ্রামসমূহের দীন দরিদ্র 
ভ্রাতাদিগকে ওষধ ও অর্থের দ্বারা! উপকার করিবেন বলিয়া এইখানেই চিকিৎসা- 
ব্যবসা আরম্ত করিয়া__+ ধনানি জীবিতটৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ মুৎ্্থজেৎ* এই মহা- 
"বাক্য প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন ৷ নবহ্বীপচন্দ্র কেবল ব্যাধির চিকিৎসর্ক ছিলেন 
ন তিনিদেশের ও সমাজেরও চিকিৎসক ছিলেন । তাহার শাসন গুগে 
দেশের কেহই কোনরূপ হুষধার্য্য করিতে পারিত না। নবহীপচন্দ্রের অভাবে 
এতদঞ্চলৈর জনসীধারণ, একজন উপযুক্ত শ্বদেশ-হিতাকাজ্কী হারাইয়াছেন। 

মহা হউক, নবধীপচন্দ্র যে উদ্দেহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া কর্ণক্ষেত্রে অব- 

তীর্ণ হইাছিলেন, লে উপদেশ সিগ্ধ করিয়া মাপ ভিনি মালবের চরমপথে 
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গমন করিষাছেন। এখন স্টাঠার অনাথ পবিবারবর্গ যে, কি ভাবে কালাতি 
পাত কবিবে, ভাহাই ভাবিয়া আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাহতেছে। যে 
লোক, দরিদ্র রোগীর উধধ ও পথ্য প্রদানপুর্ধক উপকার করিতেন, যে লোক, 
আর্ত গীড়িভের প রদারবগকে নিজের পকেট হইতে টাকা দিয়া প্রতিপালন 
করিতেন, আজ তাহাই পরিবাবকুল তি াইব ভাবিয়া আকুল হইনেছেন। 
ধাভার ভরসীায় গ্রীমের দীন দরিদ্র গৃতস্থগণ নিশ্চিন্ত বসবাদ কাঁরত, আল 
তাহারই উপাজ্জনাক্ষম সন্তান সকল ও বিধবাপরী ভবিষ্যৎ অদ্ধকাধ দেখিয় 
চিন্তার অকুল্সাগরে ভানমান হইতেছেন । ঘিনি বিপদসলিলে সগ্র, নিরাশায় 
গুদ্ধকণঠ বাক্তিকে স্বীয় ক্রোডে আশম গীদান করিতেন, আজ স্ঠাহারই পুত্র, 
কলত্রপমূহ মহাবিপদসাগরে নিমগ্ন ইমা ভাবুড়পু খাইতেছেন | এ ছুঃসমযে 








কে তাহাদের রক্ষা কবিবে? কে তাহাদের আশ্রয প্রদান করিবে? নে 
নবদীপচন্্র মহ[শত্রও বিপন্ন হইলে তাহাকে রক্ষা করিতেন, সেই নধর্থী পচন্দ্রেব”- 
সেই দেশের বন্ধু-দরিদ্রের সহায় ন্বদ্বীপচন্্রের বিপন্ন পরিবারবর্শকে বক্ষ 
কবিবাব জন্য কৈ কাঁভাকেও ত অগ্রণী হঈতে দেখিতেছি না। আর হইবেই 
বকে? এ কার্যা ত আমাদেরই, আমরা ব্যতীত অন্ত কে তাহাদের রক্ষা 
করিবে? নবন্বীপচন্ত্র হেথাকার ধনী নির্ঘনী কলেরই উপকার কবিয়! 
গিয়াছেন, সকলকেই বক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাহার নিকটে এদেশের 
ধনী, মানী, গুণী, জ্ঞানী সকলেই খণী। মামি এখানে এমন লোক দেখি 
তেছি না যে, ত্বাহাব নিকতে খণী নকে। আমার বিশ্বাস যে, আমরা যদ্দি 
সকলে একত্রিত হইয়। নবদ'পচন্দেৰ পবিবাববগরকে পতিপালন করি, 
তাহা ভইলেও তাহার রুভ উপকাঁবেব যথেষ্ট প্রতযুপকার করা যাইবে না। 

নবধীপচন্দ্রের পবিধারদিগকে কি নগদ টাকা দিয়! সাহাধা করিতে 
হইবে? না, ভাহ। নহে, কারণ ভ্টাাব একটা ডিশ্পেন্সমারী আছে, সেখান- 
কার ওষধ যে, খাসী ৪ বিশ্রপ্ধ, শাতা বোধ হয় আপনাবা বিশেষভাবে 
অবগত ধক্মাছেন। আপনারা যদি আঅন্পগ্তপূর্রবক সেই উষধালয় ভইতে ইষপাদি 
গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই মৃত ভ্ডাক্তার নবন্বীপচন্ত্ের অনাথ পরিবার! 
কোনরূপে প্রতিপালিত হুইতে পারিবেন । ভরল! করি, আপনারা এ বিষয়ে 
ওঁদাসীন্য গ্রকাশ করিবেন না। 

পরিশেষে স্থানীয় ডাক্কাব যুক্ত বিজয়চত্র বু, এল, এম এস) মই 
দয়কে ধন্যবাদ নাদিয়া থাকিতে পারিণাম না, কারণ, [৩'ন রোগট*পরিদর্শন 


চৈত্রন্১৩১৬ সাল? নবুদ্ধীপচন্দ্র | ২৩ 


সি 


করিয়! যে সমস্ত প্রেসকুপ্পন কবিবেন, সে সমস্তগুলি নবত্বীপচন্ত্রের ডিস্পে- 
দ্পারীতে অর্পণ করিবেন বলিয়া সর্বজনমমক্ষে প্রতিশ্ত ভইয়াছেন। 
এজন্য বিজয়চন্ত্র ভগবানের নিকটে মাশীর্ধাদভাজন এবং আমাদের নিকটে 
ধন্যবাদার্্‌ ও প্রশংসনীয় । আমি টরপস্থিত জনসমৃহকে বিজয়চন্ত্রের ওদার্য্য গুণের 
অনুকরণ করিতে অন্থরোধ করি। 
আমি আর একটী কথা গপনাদিগকে জ্ঞাপন কয়িয়া, এই প্রবন্ধের উপ 
সংহার করিব। যে নবনদ্বীপচন্দ্ দেশের ও দশের হিতেব জনা চিরজীবন 
ভরিয়া চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, ফে নবদীপচন্তর পরমশদ্ধাষ্পদ তাগীরাজ 
বিবেকানন্দের প্রদর্শিত আদর্শপথে আজীবন চলিষা, ক্মস্তিমে বীরসাধকের 
ন্যায় ম। মা বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে জাহৃবীর পরম পবির শাস্ঠিময় ক্রোড়ে 
অকুশয় গ্রহণ করিয়াছেন, স্ঠাঙ্ার জনো ফেবল রোদন করিলেই যথেষ্ট হইল 
না। এমন মহৎ লোকের 'একটী শ্মতি সংস্থাপন কর! বিশেষ কর্তবা। 
মহত লোকের ন্মৃতিচিন্ত স্থাপন করিয়! রাখিলে দেশেব অশেষ মঙ্গল সাপিত 
হয়, তাহা! দেখিয়া! দেশেব ছোট বড় সকলেই তাহার ন্যায় উন্নতপথে উঠিবার 
চেটা করে। স্বৃতিচিহ্ধ দেখিলে মহতের চরিত্র আলোচনা করিবার ইচ্ছ! 
মানতবর জদয়ে বলবতী হইয়া উঠে। তাহার দ্বারা সকলেই মহতের পথে 
চলিতে শিক্ষা করে । তাই বলি, ভাই । আর কালবিলম্ব না করিয়া, এস আমর 
সকলেই পরহিতরত অশেষগুণশালী মুত ডাক্তার নবদ্ীপচন্্র পালের জনা 
শ্বতি সংস্থীপনে মনোফোগী হই । যিনি যাইবার তিনি চলিয়! গিয়াছেন, অবশ 
তিনি আর এ স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে আসিবেন ন1। ইহার দ্বারা আমাদেরই 
কল্যাণ হইবে । আমরা বা আমাদের উত্তরপুরুষ যখন যে এই স্বৃতিচিহ 
দেখিব ঝ! দেখিবে, িখনই মনে হইবে যে, আঙ্গ আমরাও নবদীপচন্দ্রের ন্যায় 
দেশের ও দশের বন্ধু হইবার চেষ্টী করি। এই কার্য্যের দ্বারা যে, কেবল 
নব্ীপচন্দের কীর্তি রক্ষা হইবে? তাস্ধা। নহে ; ইহার দ্বারা আমাদেরও কীর্তি রক্ষিত 
হইবে এবং যশোরশ্মি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে । তাই আমি উপস্থিত 
সত্তামু্্হাদর়গণক্ে এই মহ্লাবাক্যটীর প্রতি লক্ষা করিতে অনুরোধ করি. 
প্চলচিচন্তং চলঘ্ধিত্তং চলজ্জীবন যৌবনং । 
চলাউলমিদং সূর্বং কীধ্ডির্ধন্ত স জীবতি ॥* 
শ্রীকাস্তিবর ভট্টাচার্য ) 


২৭৪ তত্্মঞ্জীরী।। | সেিশ বর্ষ, ঘাদশ 7ংখ্যা। 


টি না িটিটিররা ররর 


সপ পপশাপাশাশিস বশ পিপালাপ শা পিপিপি তা শী পিপাপী পাপী পি পেশীশাপিশশী৮িা৯০ শা শ্াাটটিিশিটিল ২ পিপাদপাশসপপ্পীশট লিল 


বাণী-বন্দনা । 


চি 

এল বাণী বীণাপাণি মনিষি মনোহারিণী, 
উঠিল বীণারি রোল সপ্ত রাগ রাগিণী ॥ 
হাদে শ্রীচরণ রাখি, পদরজ বুকে মাখি, 
হাসিল প্রেমের হাপি, শ্রীপঞ্চমী তিথিরাণী ॥ 
মরতে জ্ঞানের আলো, আসি পুনঃ দেখা দিল, 
জ্ঞানানন্দ উপজিল, পোল কাল যামিনী | 

র, গ্রাম, ভান, লয়, ছাইল ভূবনময়, 
সংগীত লহবী চয় (মায়ের) হল শ্রাপদ কি্কিনি | 
পিয়ে গীতরঙ্গবারি, বিমোহিত নরনারী, 
নয়নে আনন্দ বারি, হেরি ব্রহ্ম সনাতনী ॥ 
জআানদে জ্ঞানদে মা, শুভদে গুভদে মা, 
নাশ মা মোহ-ব্রিযামা কিন্করে রক্ষ জননী ॥ 





ক, ০ 
এস যা ভারতী-সতী, শ্ধী-হদি-রঞ্জিনী। 
জালিয়ে বিজ্ঞান-বাতি শুভ-বুদ্ধি-গ্রনোদিনী ॥ 
( মা'র) পদ্মাপন প্রতি দলে, দেব-দল দলে দলে, 
গাহিছে আনন্দ-গান সংগীত-সিদ্ধ শোভিনী ॥ 
আগম, নিগম, তন্ত্র, বেদ বিধি বীণাযন্্, 
সকলি তোমারি তন্ন, গ্লাতিভা-প্রদায়িনী ॥ 
আছি গো মা পথ চেয়ে, ধন্ধ লাগ্সি অন্ধ, হয়ে, 
( মোহ) আধারে জালে! মা! আলো, দিব্য-ল্যোতি-বিকাশিনী ॥ 
ধরণী তিমির ভরা, জীবকুল সংজ্ঞাহা রা 
( মাগে। ) বিতর করুণ! কণা, বিজ্ঞান-ঘন-নপিণী ॥ 
জীদেবেশ্্রনাথ চত্রবর্তী। 


চৈত্র, ৩১৬ সাল। ] 





অরুচি । 


সাজি টিটি শিটিছ 


২৭৫ 


অরুচি । 


(১) 
তাঁরা গো, বিষম অরুচি, 
কচ্ছে আমাব গা ঘিন ঘিন্‌, 
যাচ্ছে যত বেশী গে। দিন, 
(আমি গান কোরে তোর কৃপাসরে 
হব মা শুচি। 
(২) 


তারা গে! নিমতেতো সংসার-- 
এই কি মা তোর লীলাকানন? 


মাগো এ যে বিচুটি বন-_ 
ছট্ফোটিয়ে মলেম আমি, 
থাকবে! নাকে! আর । 
(৩) 
তারা গো ওল-কচু-কানন-_ 
মিষ্টি মধুর লাগেনা কাঁয়, 
চাকুলে পরে গল! ধরায়, 
(আবার) সমান-রূপী বৃশ্চিকেতে 
কণ্তেছে দংশন। 
(৪) 
তারা গে! বহবুপী নং 
তেতো খর! পচ। ধা, 
বিদ্কুটে টক বোদ। কা, 
(আমার) ফাট্ছে ছাতী,বর্ছে নয়ন, 
দেখে গুনে ঢং। 
() 
তারা গো চোর ডাকাত ভরা, 
তোয়ামুদে পাপর ভাজা 
ধনে গ্রাথে ফাদায় মজায়, 


কে বল) এশিু-কড়াইভাজাগুলি-_ 
সবার মন হুরা। 


তাঁরা গো আছি তাই বেঁচে_- 
কুপত্তিতে মায়ার ঘোরে, 
কড়াইভাজ। ভোলায় মোরে, 
(বন্দি) সে গুলি হয় চিতাভন্র, 
পাই ছুংখ কেচে। 


| 
রা 
ূ 
ৰ 
| 
| 





! (৭) 
তারা গো আত্মীয় স্বঞজন-__ 
স্বার্থে তর! লৌকিকত। 
দেঁতো হাঁসি ছেদা কথ। 
আমি) সষ্টাঙ্গেতে প্রণমি গো, 
তাদের শ্ীচরণ। 


(৮) 
তারা গে! একটা যে মধুব, 
ভাল লাগে সংসারে যা-- 
খাটী জিনিস আদর্শ “মা” 
(এই) পচা জলের সংসারে মা 
মিশ্রিত কপূর 


( 





(৯) 
তারা গে! পতির কেমনজ্যাদ ? 
অপ্রেমেতে অজ্ঞানতায, 
একজামিনে হেরেছি তায়, 
(তাই) পতিত্বেতে নীরব আম, 
দবর্ণ কি সেথা! 


২৭৬ ত্ব-মগ্তরী। | ত্রয়োদশ বর্ষ, দ্বাদশ স'খ্যা। 


1 ০০০ পিপি? 


(৯৭) (১৪) 








তার! যা আজ আঙুর ফল, তারা গে! মর্বো কি তবে__ 

মধুর কানন নিঝুমতা এ অরুচি বাড়ছে ক্রমে, 

জড়ায় যথা গাছে লতা অজ্ঞানতার বিষম ভ্রমে, 

শৈল বুকে নিঝর ঝরে আমার চিত্বে-_-বিকার বাড়ক তীব্র 
পাখীর কোলাহল । তোমার ত সবে? 


(১১) 
তারা গে বিশুদ্ধ সন্দেশ 
মহুত সাধু যোগে বলি, 


(১৪) 
তারা গো অশ্বরূপী মন-_ 
ধম্ঘ কাজে কুড়ে অতুর, 


চা ১ পা শিট পশ্ম্জজজ ক ৮77 


নাইক বুকে দাগামসি, তোলে কেবল কানে সব, 
(এমন) একটী আমি চেকেছি মা, ৰ উঠতে বম্তে দুঃখেব ছপ্টি 
সুমধু সরেস। ৰ খাচ্ছে অনুক্ষণ | 
(১৯) | (১৯৫) 
তারা গে! মনেই অকচি-- ম! তারা, তারা মা আমায় 
বাসন। আর অজ্ঞানতা, কপাপ্যাথি গধধে ভোর, 
লুকিয়ে বুকে পেশে বাতা, এ অরুচি দূর হবে মোর, 
(আমার) ইচ্ছে করে কেটে কেটে (তোমার) অমল কমল পদের সুধা 
করি গো কুচি। মন অলি চায়। 


গ্ীনুলীলমালত) মরকার। 


উদ্বোধন /% 
বাজিল ধন্দেব ছেরী গভীর নিনাদে, 
হানি টষা শ্নিল সে তান, 
দলে দলে নর নাী ধাইল অ।হলাদে, 
শাস্তি আশে শুনিয়া আহ্বান । 
উদ্দিল কনক রবি বিকাঁশি কিরণ, 
ফুটে উঠে কুসুম হরষে, 
হের হের ভূঙ্গ দল করি প্রাণপণ 
ছুটে যাঁয় মধুপান আশে । 


৮০০৯ 


* কটক, বহুগ্রামে ঠাকুরের জক্মোৎদব উপলক্ষে রচিত। 





চৈত্র,*১৩১৬ সাল। উদ্বোধন | ২৭৭ 





«এ রবির খবর তেজে সু জাগবণ” 
গুনিয়াছি মাম্নাব কাছে; 
তবে কেন নিদ্রাদেবী কবি আকর্ষণ 
জোর কবে টেনে রাখে পিছে? 
বুঝেছি আমরা সবে; চুম্বক যেমন 
লৌহ পেলে টেনে লয় কাছে, 
কাদামাথা লৌহ কিন্কু পারেন! কখন 
যাইতে গে! চুম্বকের কাছে। 
সেইমত মোরা দেব! মায়ামল! মাথি 
পড়ে আছি অসার সংসারে ; 
মায়াময় ভবখেলা--নিরস্তর দেখি 
তবু মন ছাঁভেন৷ তাহারে। 
নিলি দয়! করি জনযাভীনে জাবো 
মায়ামোহ কর প্রক্ষালন; 
লও লও কাছে প্রতে, নিজগুণে টেনে, 
ঘুঢুক অচিরে যত সংসার বন্ধন । 
আজ শুভ জন্ম-তিথি উপলক্ষ করি 
দলে দলে ভাই ভগ্মী মিলে, 
একত্রিত হইয়াছি তব নাম স্মরি 
এই পুত জন্মোৎসব স্থলে। 
তুমি গতি, তুমি মতি, মোক্ষ জীবনের 
এইমাত্র জানিয়াছি মোরা) 
প্রেম, শ্রদ্ধা, শুদ্ধাতক্তি দাও গো মোদের 
জীবনের তুমি ক্রবতারা॥ 
শ্রীক্ষ্চচন্দ্র সেন । 


৩৬ 


২৭৮ তত্তব-মঞ্জরী | | আমেদদিশ পর্ষ, দ্বাদশ সংখ্য।। 


টপস লনা ৮ শি শশা শী 
শি পিসী 


অধ্ধত। 

2? ৃ (৫) 
তারা-পরিবৃত হ/য়ে, ৰ শ্রান্তকে অমুশ-ছায়া, 
নিশীথে গগনে বসি, দিতেছে পাধপদ্দল, 
জগতে অমূত-কর, করিছে অতিথি দেবা, 
প্রদান করিছে শশী। প্রানি অনু ফল । 

(২) (৬) 
করিছে জলধি নদী, অনুতের ফন্ত-নদী, 
অঙ্ঞল্ল অমৃত দান, বিশ্বের মাঝারে বয়, 
বচাহছে আবশ্রাপ্ত, অমৃত-গেহ সে, ভাব, 
অনন্ত জীবের প্রাণ! এ বিশ্ব অমুতময় । 


(9) 
দারাপুত্রপরিবৃত, 
সংনার শীবস নয়, 
ঈশ্বরের প্রিয় স্থান, 

ংসার অমৃতালয় | 

€৮) 
নিজে নহে, সংসারেব,_- 
কর্তা যার ভগবান, 
সেই ত সংস্)টণব থেকে, 
করিছে অশ্রত-পান। 

শ্রভোলানাথ মজুমদার! 


(৩) 
ওই যে পাপিয়া পিক, 
ধরিয়া! অমৃত-তান, 
গাইছে অমৃত গীতি, 
জুড়ায় বিশ্বের প্রাণ । 

(৪) 
মুু-মন্দ সমীরণ, 
ফুলের অমুত ভাপ, 
ছড়ায়ে করিছে ফুল্ল, 
আমোদিত ধরাথান। 


ররর এ. সস 


পিপাসা 


জন্মোত্মব-গীতি। 


(১) 
শ্বরগ-ছুয়ার-খুলি এল প্রেম অবতার। 
দীনের-কুটীরে হের প্রেমিকের দরবার ॥ 
তারা পথে শোন গায়, জয়ধ্বনি উত্তরায়, 
জনক নানক গুক নারদাদি বার বার॥ 


চৈত্র, ১৩১৬ সাল ক জল্মোৎসব-গীতি | ২৭৯ 


& াশশাপিপা পা শািপীশীসি 
টা _া শশী শী _ শিপ নল 


যিনি গড আলী হরি, জিঙ্োনা জগনীশ্ববী, 
( আজি ) বামকুঞ্চ-ন্ূগ ধরি লইছে পাগীর ভাব ॥ 
কোরাণ পুরাণ তন্ত্র, বাইবেল বেদ মন্ত্র, 





বিজ্ঞান দর্শন শাস্ত্র ভল এবে একাকার । 
সংগোপনে আসাআসি, জীবে ভাল বাসাবাসি, 
প্রেমিক উদ্দানী-বেশী ভ্রমে দীনের ডুয়াব ॥ 
নেহাঁবি অনাথ দীনে, পায় কত বাথ। প্রাণে, 
বহিছে নয়ন কোণে অবিরল অশ্বপার ॥ 
(শ্রারামরুঞ্ণ-প্রীচরণে কর সবে নমস্কার ) 


( ২) 
(হল) সর্ধ ধন্ম-সমন্য় একাধাবে রে। 


বসন্ত আনাম, পদা বঙ্গপদাষে, 
লঙ্গে সহচব বরীজ কবে? 
হেব মঙ্গল মিলন গো £-- 
( ঘাটে ) (ভন পাবর কী এল) 
পুরাণ কোঁরাণ, শতিব বিধান, 
গায় একেখরে। 
শুন নবীন বিধান গো £-- 
বৌদ্ধ মুসলমান, জৈন খুষ্টিয়ান্‌, 
করে আলিঙ্গন? 
গেল ধরম বিবাদ গো £-- 
(রাম রহিম নিলে গেল ) 
(নাচে ) ঈশ। মহম্মদ, মুশ! গোরাটাদ, 
গলা ধরে রে। 
ভেদ অভেদ ড্ুবিল গে! ১ 
(ভবে) যত মত ছিল,.তত পথ হল, 
প্রেম উলিল,-_ 
(সবে) মঠে মস্জিদে মিলিল গো 2 
( হল) (গিল্ভা মন্দির একাকার ) 
( ভাব) 'কৌমুদী ছাল উদ্দিল প্রেমশশী 
( রামকুষ) ) ধরম আম্মার ॥ 





২৮৪০ উত্ব-মঞ্জরী । [ত্রযোদশ বর্ষ, থাদশ সখা । 
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উৎসব সংবাদ । 


গত ২রা ফান্তন, সোমবার, শ্বরস্বহীপুজাব দিন, কীকুভগাছী যোগোগ্ানে 
ঠাকুবের বিশেষ পূজা ও উৎসব ভইয়াছিল। এই দিনে বেলিয়ঘাট! নিবাসী 
শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে বিশেষ উৎসন হইম্সাছিল। প্রায় সাত 
দিন ধরিয়! তথায় সুমধুর কীর্ভুনগাঁনে ৪ হবিপংকীর্ভুনে পল্লিমুপরিত হইয়াছিল । 

গত ৮ই ফাল্গুন, রবিবার, সাঁলিখ। রামরুঞ্চ-অনাথ-বন্ধু সমিতির সপুম বার্ষিক 
উৎসব তইয়া গিয়াঁছে। এতদ্বপলক্ষে সালিখ! ছাতুবাবুব ঘাঁটে মহালঙ্গীর্তন, 
ভন্তলেব!, এবং অনাগ দবিদ্রদিগকে অকাতবে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল । 
সঙ্ষিতিব সেক্রেটাবী শ্রীযুক্ত অভ্ুলরুঞ্ঙ ঘোষ মহাশয় এবং সভাগণ সকলকেই 
আদর আপ্যায়নে বিশেষ "ভাবে পরিত্ুষ্টু করিয়াছিলেন | 

গত ২৮শে ফাল্গুন, শুক্র দ্বিতীয়ায় কীকুডগাঁছী যৌগোছ্ভানে ঠাকুরের জন্মতিথি 
পুজা এবং তৎ পরদিবস তদ্ুপলক্ষে ঠাকুক্ব বিরাট ঝাজতোগ হইরাক্িল। 
অনেক ভক্ত সমবেত হইয়া! ঠাকুরের নাম গানে আনন্দআোত প্রবাহিত 
করিয়াছিলেন । ' 

গত ২৯শে ফাঁন্ঠন, ক্লবিবার, কটক বন্থগ্রীষে ঠাকুরের জন্মোৎসব সম্পন্ন 
হইয়াছিল। এতছুপলক্ষে তথায় প্রান ৬*ৎ শত দরিদ্রনারাঁয়ণের পরিতোষ 
ভাবে সেব! করা হইয়াছে। 

৬ই চৈত্র, রবিবার, ফেলুড় শ্রীরামকুষ্ণমঠে ঠাঁকুরের জন্মোৎসব হইয়া! গিম্াছে। 
এই উৎসবে প্রায় ৩০।৪* হ্বাঙ্জার লৌক সগবেত হইয়াছিলন। সেবকগণ 
সকলকেই প্রসাদ দানে এবং আদর আপ্যায়নে তুষ্ট করিয়াছিলেন, নামগানে 
উৎসবক্ষেত্র মুখরিত হইতেছিল। এ পুণ্যময় ছশ্ের মহিমা দর্শক জু 
চিরজ'গরিত থাকিবে। 

১১ই' চৈত্র, শুক্রবার, দেঁলপুর্ণিমার দিবস, যশোহর চেঙ্গটীয়! ধর্শাশ্রুণে 
ঠাকুরের জন্মোধিসব হুসম্পন্ন হইয়। গিয়াছে। অনেকগুলি ভক্ত সমবেত হইয়া 
আনন্দ করয়াছিলেন । 


